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সব রকম প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই প্রাপ্য । আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর ইবাদাতের 
যোগ্য কেউ নেই । তিনি অদ্বিতীয় । তার কেউ শরীকও নেই । আর আমরা এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ 
(8) তার দাস এবং তার প্রেরিত রাসূল। অতঃপর বলছি, নিশ্চয়ই সবচেয়ে উত্তম কথা আল্লাহর কিতাব 
এবং সবচেয়ে সেরা নীতি মুহাম্মাদ (সু) এর রীতি-নীতি । আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ নতুন আবিষ্কৃত পথ 
ও মত। এরূপ প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আত ভ্রান্ত ও সুপথ থেকে বিচ্যুত ৷ 
আর প্রত্যেক ভ্রান্তিরই অবস্থান জাহান্নাম । 


আজকের মুসলিম বিশ্ব যদি জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ'কে গ্রহণ করে এবং শির্ক, 
বিদ'আত, তৃগুত, বাতিল বর্জন করতঃ দীন ইসলামের উপর ঈমান আনে; সকল দল-মত ছিন্ন করে 
মুসলিম (আত্মসর্মপণকারী), মুমিন (ঈমানদার), মুত্তাকী (যিনি আল্লাহর আদেশ পালনকারী এবং নিষেধ 
বর্জনকারী), সবির (ধৈর্যশীল), সলিহ (সতকর্মশীল), সদিকৃ (সত্যবাদী), মুহসিন (সৎকর্মশীল ও 
কল্যাণকারী) পরিচয়ে গৌরব বোধ করতঃ মুশরিক, কাফির, যালিম, ফাসিক ও মুনাফিকদের পথ ও পন্থা 
পরিহার করে; তাহলেই মুসলিম জাতি ফিরে পাবে তাদের হারানো এঁতিহ্য। গঠিত হবে সার্বজনিন বিশ্ব 
ইসলামী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এক ও অখণ্ডিত মুসলিম সমাজ । এ বইটি মুসলিম উম্মার এক্য প্রতিষ্ঠায় 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন: 
55০59 এ 4145 sh এ ৮৯১৩ ১6 ৪৫৪ pl 4১9 959 5৯9 Db ET সা ভা টি 
র Kb ০০9 ৮ DIS ৮৮ (9 408 Og SO) 
হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে 
কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও 
রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ কর- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ । এটি উত্তম এবং 
পরিণামে উৎকৃষ্টতর (সূরা নিসা ৪:৫৯) । 


যে সকল দীনি ভাই অক্লান্ত পরিশ্রম করে গুরুত্বপূর্ণ এ বইটি অনুবাদ, কম্পোজ, সম্পাদনা ও প্রকাশনার 
কাজ করেছেন তাদের সবাইকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা“আলা উত্তম প্রতিদান দিন। হে আল্লাহ! আপনি 
আমাদেরকে আপনার সন্তুষ্টি অনুযায়ী আনুগত্য করার তাওফীক দিন। আমাদের আত্মা, কথা ও কাজ শুদ্ধ 
করে দিন। আমাদেরকে বিশ্বাস, কথা ও কাজের ভ্রষ্টতা থেকে পবিত্র করুন। নিশ্চয়ই আপনি উত্তম 
দানশীল ও করুণাময় । আমীন! 


প্রকাশক: 

ডা. মো: মোশাররফ হোসেন এমবিবিএস, ডিএ 
নির্বাহী পরিচালক 

সালাফী রিসার্চ ফাউন্ডেশন 
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যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ 
নাবী মুহাম্মাদ ($$), তাঁর পরিবার পরিজন, বংশধর, সহচরবৃন্দ ও কিয়ামত পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে তাঁর 
পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের উপর ৷ 


আবু মালিক কামাল বিন আস-সাইয়্যিদ সালিম প্রণীত '..॥ 4& ০:১৮" (সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ) গ্রন্থখানি 
আরবী ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও সম্পাদনা শেষ করে বাংলাভাষী পাঠকগণের উদ্দেশ্যে প্রকাশ 
করতে যাচ্ছে ফোলিল্লাহিল হামদ) । 


বইটির পূর্ণাঙ্গ আরবী নাম- "531 ৷ ৮৬ 544১9 4৮01 4 ০৮৮" বাংলায় যার অর্থ: বিশুদ্ধ 
সুন্নাহ সম্বলিত ফিকৃহ ও তার প্রমাণাদি এবং ইমামগণের মতামতের বিশ্লেষণ । বইটির মূল লেখক আবূ 
মালিক কামাল বিন আস-সাইয়্যিদ সালিম আধুনিক যুগের একজন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও ফকীহ। তিনি 
মিশরের অধিবাসী । মিশরের কতিপয় বিদ্বানের কাছ থেকে তিনি ইলমুল হাদীস ও ফিকৃহের জ্ঞান অর্জন 
করেন। অতঃপর ২০০২ সাল মোতাবেক ১৪২০ হিজরীতে সৌদি আরব গিয়ে নাজদ ও হিজাযের 
আলিমদের কাছে জ্ঞান চর্চা করেন। তিনি এখনও ফিকৃহ শাস্ত্র ও উসূলে ফিকৃহ এর গবেষণার কাজে ব্রত 
আছেন। "৷ 4& ০:১০" (সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ) তার এ অসামান্য গবেষণারই ফসল। 


তিনি শাইখ আল্লামা মুস্তফা আল-আদাবী এর অন্যতম ঘনিষ্ঠ ছাত্র। তার উল্লেখযোগ্য উত্তাদগণ হলেন: 
শাইখ আল্লামা মুস্তফা আল-আদাবী, শাইখ মাজদী আরাফাত ও শাইখ আহমাদ আঈসৃরী। এ ছাড়াও 
তিনি কুয়েত ও সৌদির কতিপয় মাশাইখের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন। 


তিনি একজন প্রকৌশলী ছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি প্রকৌশল পেশা ত্যাগ করে শারঈ জ্ঞান চর্চায় ব্রত 
হন। ফিকৃহ ও হাদীস বিষয়ে তার অনেকগুলো গ্রন্থ ও সম্পাদনা রয়েছে । যেমন- 


১. 4০৭1 এ ৯৮ (সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ) 

২. ৯০০ ₹। 48 ফিকৃহুস সুন্নাহ লিন নিসা) 

৩. ৯৯7 ৫৬০ & ৮৮5 (কিতাবু ফি আহকামিল জুর্ম“আহ) 

৪. ৮০এ। ৪৬৮1 & ০৮5 (কিতাবু ফি আখতায়িন নিসা) 

৫. এ৷ ১৩ ৮৫ ০৬5 944 (তাহকীকু কিতাবি তা'বীমু কদরিস সালাত) 
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৬. dl শত) এ ০১০ ৬৩ Fi (আত-তা'লীক আলা শারহিল বাইকুনিয়্যাতি লিশ 
শাইখ আল-উসাইমীন) ও 
৭. ৷ 2৯ ০৫ 9৭৯1 (আত-তালীক আলা নুযহাতিন নযর)। 


ফিকৃহ শাস্ত্রের ইতিহাসে "4৮। 4৪ ০৮০৮ (সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ) গ্রন্থটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে । এ 
যাবত সাধারণত মাযহাব ভিত্তিক ফিকৃহ গ্রন্থাবলি রচিত হয়ে আসছে। কিন্তু এ গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য সে সব 
গ্রন্থ থেকে ভিন্ন ও নিজ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল । 

ফর এটি কোন মাযহাব ভিত্তিক ফিকৃহ গ্ৰন্থ নয়। 

€& এটি দলীল ভিত্তিক ফিকৃহ গ্ৰন্থ ৷ 

& এতে শারঈ বিধি-বিধান আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। 

্ দ্বিতীয়ত রাসূল (8) এর হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। 

% কখনও আবার সাহাবাদের আসার উল্লেখ করা হয়েছে। | 

৬ আয়াত ও হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈ মুজতাহিদগণের ব্যাখ্যা ও 

মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। 

& তিনি বিভিন্ন মাযহাব এবং মাযহাবের ইমামদের মতামত উল্লেখ করে অধিকতর বিশুদ্ধ 


অভিমতটি প্রাধান্য দিয়েছেন। (এ গ্রন্থ প্রণয়নের পদ্ধতি নিয়ে লেখক তার ভূমিকায় বিস্তারিত 
আলোচনা করেছেন)। 


আর আমাদের এ অনুবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, আমরা লেখকের মূলগরস্থ ও গ্রন্থের সমস্ত পাদটাকার অনুবাদ 
করেছি। অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা অধিকাংশই আক্ষরিক অনুবাদকে প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করেছি। 


উল্লেখ্য যে, যাবতীয় ইবাদাত সহীহ দলীল ভিত্তিক হতে হবে। প্রমাণহীন কোন বিষয় পাওয়া গেলে তা 
সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যাগ করতে হবে । কত বড় ইমাম, বিদ্বান, পণ্ডিত বা ফকীহ বলেছেন তা দেখার প্রয়োজন 
নেই। কারণ প্রমাণহীন কথার কোন মূল্য নেই। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

১9 ০৫৫০ ক ০১০০ 0 এ ১0 18104 
“সুতরাং তোমরা যদি না জান তাহলে স্পষ্ট দলীলসহ আহলে যিকিরকে (ওহীর অনুসারী) জিজ্ঞেস কর' 
(সূরা নাহল: ৪৩-৪৪)। 


রাসূলুল্লাহ (8) ও সাহাবায়ে কিরাম সর্বদা দলীলের ভিত্তিতেই মানুষকে আহ্বান জানাতেন। ইসলামের 
ইতিহাসে প্রসিদ্ধ চার ইমামসহ মুহাদ্দিস ও আলিমগণ দলীলের ভিত্তিতে মানুষকে দীনের প্রতি আহ্বান 
জানিয়েছেন। | 
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মূলতঃ ইবাদতের ক্ষেত্রে মাযহাবগত যে পার্থক্য দেখা যায় তা যঈফ বা দুর্বল, জাল বা বানোয়াট 
হাদীসের অনুসরণ ও সহীহ হাদীসের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন না করার কারণে। অথচ যাদের নামে মাযহাব 
সৃষ্টি করা হয়েছে তারা শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীস মানার জন্য উপদেশ দিয়ে গেছেন এবং সহীহ 
হাদীসকে তাদের মাযহাব বলে ঘোষণা করে গেছেন। তারা কস্মিনকালেও তাদের নামে মাযহাব সৃষ্টি 
করতে বা তাদের তাকলীদ করতে বলেন নি। বরং তারা তাদের দলীলবিহীন কথা ও ফাৎওয়াকে গ্রহণ 
করতে নিষেধ করেছেন। লেখকের ভূমিকায় এ সম্পর্কে তাদের (ইমামদের) উক্তি ও উপদেশগুলো 
দেখতে পাবেন। 


সার্বিক বিবেচনায় এ গ্রন্থখানা সাধারণ মুসলিম, আহলুল হাদীস, আহলুর রায় এবং বিভিন্ন মাযহাবের 
মুকাল্লিদসহ সকলের অনুসরণযোগ্য এক অসাধারণ গ্রন্থ । ইসলামী শরীয়াতের বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সঠিক 
অনুসরণের জন্য সকল মুসলিমের গ্রন্থখানা পাঠ করা প্রয়োজন ও প্রত্যেকের ঘরে ঘরে তা থাকা দরকার 
মনে করছি। আল্লাহ সকলকে গ্রন্থখানা পাঠ করে সঠিকভাবে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন! 


এ গ্রন্থের অনুবাদ ও মুদ্বণের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি যদি কারও নযরে আসে, তাহলে প্রকাশকের ঠিকানায় 
লিখিতভাবে কিংবা ফোন করে জানালে পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধন করে দেয়া হবে ইনশা আল্লাহ । 


কৃতজ্ঞতা ও একনিষ্ঠ দু'আ কামনা করছি। বিশেষ করে পরম শ্রদ্ধেয় স্যার আবূ তালহা মোহাঃ মনিরুল 
ইসলাম (সহকারী অধ্যাপক: আরবী বিভাগ, রাজশাহী কলেজ), আমার শ্রদ্ধেয় বড় মামা মাওলানা মোঃ 
খাইরুল আনাম (ভাইস প্রিপিপাল: জবই সুফিয়া সিনিয়র ফাযিল মাদরাসা, সাপাহার, নওগাঁ), মাওলানা 
মোঃ দুরুল হুদা (ভাইস প্রিপিপাল: ধূরইল ডি.এস. কামিল মাদরাসা, মোহন পুর, রাজশাহী), মাওলানা 
মোঃ শফীকুর রহমান মাদানী ও আমার সহপাঠী বন্ধু আবদুল্লাহ (বি.অনার্স, আরবী বিভাগ, রাজশাহী 
বিশ্ববিদ্যালয়) এর কথা উল্লেখ করছি (আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন!)। 


এ বইয়ের সম্পাদক ড. মোঃ আব্দুর রশিদ স্যারকে (আল্লাহ তার জ্ঞানে, আমলে ও পরিবারে বরকত দান 
করুন!) শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি, যিনি এ অনুবাদটির প্রত্যেকটি বাক্য পুঙ্থানুপুঙ্থভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম 
করে সম্পাদনা করেছেন। আর এ গ্রন্থের প্রকাশক ডা. মোঃ মোশাররফ হোসেন (আল্লাহ তাকে হিফাষত 
করুন) এর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি এ গ্রন্থটি অনুবাদে আমাকে উৎসাহ ও সার্বিক সহযোগিতা 
দান করেছেন। পরিশেষে এ গ্রন্থের লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, প্রকাশক, পাঠক ও আমাদের পিতা- 
মাতাসহ সকলের জন্য দু'আ করছি, আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে অশেষ সাওয়াব ও প্রতিদান দান 
করেন এবং জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করেন-আমীন!। 


অনুবাদক: 
মাইনুল ইসলাম. (মঈন) 
Email: mynulislam200@gmail.com 


তারিখ: ২১/০১/২০১৪ইং 
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সম্পাদকের কথা 


LOPS 1০৮৯৮ ডি এজ) OT ডিও ০০০ se dn এত ০ ES ৩৪059 249 কিতা ০) & ০ 
প্রশংসা মাত্রই আল্লাহ তা'আলার জন্য, সালাত ও সালাম রহমাতুল-লিল আলামীন মুহাম্মাদ (৪) এর 
উপর বর্ষিত হোক। আল্লাহ তাঁআলার অশেষ রহমতে (২91 ০৯১০ (553 48১0 I এ ০০) 
গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের (ভূমিকা ও তৃহারাত অধ্যায়) বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হতে যাচ্ছে । লেখক চার খণ্ডে 
তাঁর মূল্যবান বইটি সমাপ্ত করেছেন। . 


প্রথম খণ্ড: ভূমিকা, তৃহারাত, সালাত ও জানাযা অধ্যায়ঃ 

দ্বিতীয় খণ্ড: যাকাত, সিয়াম; হাজ্জ-উমরা, শপথ ও মানত এবং পানাহার সংক্রান্ত অধ্যায়; 
তৃতীয় খণ্ড: পোষাক ও সৌন্দর্য, বিবাহ-তালাক এবং উত্তরাধিকার সম্পর্কিত অধ্যায়; 
চতুর্থ খণ্ড: হুদৃদ (দণ্ড-বিধি),অপরাধ ও দিয়াত এবং কেনা-বেচা সংক্রান্ত অধ্যায় । 


এ পর্যায়ে আমরা প্রথম খণ্ডের ভূমিকা ও তৃহারাত অধ্যায়ের অনুদিত অংশ প্রকাশ করতে যাচ্ছি। বাকী 
₹শ পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হবে ইন্শা আল্লাহ । 
*লেখক এ কিতাবের মাধ্যমে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও মাযহাবের ইমামগণের বক্তব্যের আলোকে- 
বিভিন্ন মাযহাব ও মতাদর্শের মুসলিমবৃন্দকে এঁক্যবদ্ধ প্লাটফর্মে নিয়ে আসার আন্তরিক প্রচেষ্টা 
চালিয়েছেন। 
*আমরা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশা করি এর মাধ্যমে মুসলিম সমাজে এক্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াটি আরও ত্বরান্বিত 
হবে। ফলে সমাজে বাতিলের স্থলে হক প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে ৷ আর বাতিলের যাঁতাকলে পিষ্ঠ মানবতা 
মুক্তির স্বাদ পাবে ও পৃথিবীতে শান্তির সুবাতাস প্রবাহিত হবে । আমরা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আরও বলতে 
পারি যে- যারা আল্লাহকে রব, মুহাম্মাদ (%) কে রাসূল ও ইসলামকে দীন হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট তারা 
এক্যবদ্ধ মুসলিম জাতিসত্তার আকাঙ্কা পোষণ করেন । কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

15609 bos dh Ju py 
তোমরা সঙ্ববদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ কর এবং তোমরা পৃথক পৃথক হয়ে যেও না । (সুরা আলে- 
ইমরান:১০৩) 
*তবে কেউ দলীল ভিত্তিক ভিন্নমত পোষণ করলে আমরা সে সব মতামতকেও স্বাগত জানাব । এভাবে 
মুসলমানদের মধ্যে পারস্পারিক মহব্বত গড়ে উঠবে । কেননা ইসলামে কিছু কিছু বিষয়ে একাধিক আমল 
করার সুযোগ আছে। যেমন বিতর সালাত ১ রাকাত বা ৩ রাকাত বা ৫ রাকাত বা ৭ রাকাত বা ৯ 
রাকাত পড়া যায়। তাকবীরে তাহরীমার পর পঠিত একাধিক সানা সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত- সালাতে যে 
কোন একটি পড়াই যথেষ্ট । তাই এ ক্ষেত্রে একটি মত সঠিক আর অন্যটি ভুল এ কথা মনে করার কোন 
কারণ নেই। 
*আমরা পাঠক-পাঠিকাদের সবিনয় অনুরোধ জানাতে চাই, তারা যেন লেখকের কথা ও ভূমিকা অংশ 
ধৈর্য ধরে পুরোটা পাঠ করেন । লেখক স্বীয় বক্তব্যে ইলমে ফিকৃহের গুরুত্ব, গ্রন্থটি প্রণয়ন পদ্ধতিসহ বেশ 
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কিছু বিষয়ের উপর আলোচনা করেছেন । ভূমিকায় ইলমে ফিকৃহের উৎপত্তি বিষয়ে মহানাবী মুহাম্মাদ &$) 
এর যুগ থেকে শুরু করে সাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈর যুগ এবং হিজরী ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শতকের 
মানুষের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। পরবর্তীতে বিভিন্ন বিষয়ে ইমামদের মতভেদ, মতভেদের কারণ ও 
মাযহাব অনুসরণ বিষয়ে ইমামদের বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়াও এতে তাকৃলীদ ও ইনত্তেবার মধ্যে 
পার্থক্যসহ আরও কিছু বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। আমরা কিতাবটির ভূমিকাংশে কুরআনুল কারীমের 
কিছু আয়াত ও বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি লক্ষ করেছি। মূলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরা সেই পুনরাবৃত্তি 
পরিহার করি নি। 

* ইসলাম একটি পুঙ্গি জীবন ব্যবস্থা, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগ 
সম্পর্কিত আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে। যেখানে মৃত্যুপরবর্তী জীবনের ব্যাপারে পার্থিব কোন বই- 
পুস্তকে সামান্যতম ধারণাও নেই, সেখানে ইসলাম এর পূণঙ্গি চিত্র পেশ করেছে। আমাদের প্রাণ প্রিয় 
রাসূল মুহাম্মাদ (8) তো ইসরা বা মিরাজের রাতে জান্নাত-জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করে এসেছেন। ইলমে 
ফিকৃহ বা ইসলামী আইন শাস্ত্র মানব জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। গ্রন্থকার 
তৃহারাত বা পবিত্রতা অর্জন করা সংক্রান্ত অধ্যায়ে তেমনি মুসলিম জীবনে অতীব প্রয়োজনীয় কিন্ত কিছু 
লজ্জাজনক মাসআলা-মাসায়েলের আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। যার অনেকটাই রাসূল (&&) ও উম্মুল 
মুমিনীনদের জীবন থেকে নেয়া। সাহাবীগণের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময় রাসূল 9) ও উম্মুল মু'মিনীনগণ 
এ সব মাসআলা-মাসায়েলের সমাধান দিয়েছেন। সঙ্কোচবোধ তাদেরকে সঠিক জ্ঞানার্জনের পথে 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে নি। পরবর্তী কালে ফকীহগণ ক্ষেত্রমত এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। 
আমরা আশা করি বয়পপ্রাপ্ত মুসলিম পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ এ আলোচনা হতে যার যার প্রয়োজনীয় অংশ 
থেকে শিক্ষা নেবেন। 

*আমরা মনে করি একবিংশ শতকের শুরুতে প্রকাশিত এই বইটি আরবী ভাষা, সাহিত্য ও ইলমে ফিকৃহ 
এর ইতিহাসে এক অনন্য সংযোজন। এ ধরনের মূল্যবান গ্রন্থ ইতিপূর্বে আমাদের নযরে আসে নি। 
আমাদের জানামতে বইটি বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরাই সর্বপ্রথম প্রয়াস নিয়েছি। এ রকম একটি উঁচু 
মানের কিতাবের অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজটি যথেষ্ট কঠিন। তদুপরি আল্লাহর অসীম দয়ার উপর ভরসা 
' করে আমরা বইটির অনুবাদ কাজে হাত দেই । অন্যদিকে খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজে কর্মরত 
শ্রদ্ধেয় ডাক্তার মো: মোশাররফ হোসেনের পুন: পুন: অনুরোধ ও অনুবাদের সার্বিক কর্মকাণ্ডে তার সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকলে সাধারণ ধারার শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিও 
কুরআন-সুন্নাহর গবেষণায় অনন্য অবদান রাখতে পারেন ডাক্তার মো: মোশাররফ হোসেন তার উজ্জ্বল 
উপমা । আল্লাহ তার ঈমান-আমলে আরও নিষ্ঠা ও বরকত দান করুন। 

*বাংলা অনুবাদ ও কম্পিউটার কম্পোজের কাজটি সম্পন্ন করেছেন- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামিক 
স্টাডিজ বিভাগের কৃতি ছাত্র মাইনুল ইসলাম (মঈন)। সম্পাদক হিসাবে আমি অনুবাদ কর্মের সাথে 
ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট থাকার চেষ্টা করেছি। আমি আরবী টেক্সট সামনে রেখে সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদটি 
একাধিকবার পাঠ করেছি ও প্রয়োজনমত ব্যাপক সংশোধন করেছি। বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দ অবহিত আছেন যে, 
মূল পাঠের ভাবধারা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অবিকৃত রেখে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় অনুবাদের কাজটি বেশ 
কঠিন। বিজ্ঞ লেখক যেখানে কিতাবের ভূমিকায় ইমাম খত্তাবী, ইমাম গাযালী, ইবনুল কায়্যিম, নাসিরুদ্দীন 
আলবানীর মত বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের বক্তব্যও উল্লেখ করেছেন। 
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*অনুবাদের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় প্রচলিত আরবী শব্দগুলো আমরা যথাসম্ভব অবিকৃত রেখেছি; আর 

অন্যান্য বাংলা শব্দের বানানের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব বাংলা একাডেমী প্রণীত “ব্যবহারিক বাংলা অভিধান'-এর 

বানান অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। 

*কিতাবটি দীনি বিষয় সংশ্লিষ্ট হওয়ায় ও লেখকের বক্তব্য থেকে দূরে সরে যাওয়ার আশঙ্কায় আমরা 

ভাবানুবাদ পরিহার করে মূল টেক্সটের সরাসরি বাংলা অনুবাদ করেছি। আমার দৃষ্টিতে অনুবাদ করতে 

বির জারাচা যাদের কো হি ছাড়া গড়ে গি। জদি ও আমার বেলার অধিক অনুদিত পুরে 

এ সমস্যাটি আমি লক্ষ করেছি । 

*অনুদিত এ কিতাবটি যদি পাঠক-পাঠিকাদের নিকট সমাদৃত হয়, তার কৃতিত্ব মহিয়ান আল্লাহ 

তাআলার ৷ অনুবাদে কোন ভুল-্রান্তি হয়ে থাকলে তা আমাদের ইলম ও যোগ্যতার কমতির কারণেই 

হয়েছে, আল্লাহ যেন আমাদের এ ধরনের অনিচ্ছাকৃত ভুল-ক্রটি ক্ষমা করে দেন। যদি কোন পাঠক এই 

অনুবাদের ব্যাপারে তথ্যভিত্তিক কোন সংশোধনী বা যে কোন পরামর্শ দিতে চান, তবে তা সাদরে গৃহীত 

হবে। 

মনিরুল ইসলাম (সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী কলেজ) আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। 
বাংলা বানান ও বাক্য বিন্যাসের ব্যাপারে আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মী জনাব মোঃ আব্দুল হাই সিদ্দিকী (সহকারী 
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী) আমাদের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানসহ 
অনূদিত পাগ্ুলিপিটি আগা-গোড়া দেখে দিয়েছেন। প্রচ্ছদের ব্যাপারে অমাদের একান্ত সুহৃদ ড. 
ইফতিখারুল আলম মাসউদ (সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) প্রয়োজনীয় 
সহযোগিতা প্রদান করেছেন। আমার বিভাগের গ্নেহাস্পদ সহকর্মী জনাব মুহাম্মাদ আবূ সালেহ অনুবাদের 
ক্ষেত্রে মূল্যবান সহযোগিতা প্রদান করেছেন। আমার অপর সহকর্মী জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ এ ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন সময় সাহায্য করায় আমি সবিশেষ উপকৃত হয়েছি। নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ ও 
সম্মানিত উপাধ্যক্ষ আমাকে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সম্পাদনের ব্যাপারে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সাহায্য করেছেন। 

এ ছাড়াও বইটি অনুবাদকর্মের বিভিন্ন স্তরে যারা অক্লান্ত শ্রম, মুল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান 

করেছেন, তাদের সকলের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে দো-জাহানের কামিয়াবী কামনা করছি। 


জিন্দেগী ও ঈমানী মওতের প্রার্থনা করছি। সে সঙ্গে সারা বিশ্বের সকল মানুষের রব মহান আল্লাহর 
দরবারে একটি শান্তিপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থা প্রদানের আকুল আকুতি পেশ করছি। 


সম্পাদক: 

. ড. মো: আব্দুর রশিদ 

সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ, 
নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী ৷ 01:8189106)507911.0017 
২২-০২-২০১৪ ঈসায়ী 
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_ (৯) সংশয়; ভ্ঞানীদের জিজ্ঞেস কর, যদি তোমরা না জেনে থাক এর বাস্তবায়ন:_ ৭৪ _ _ 
(১০) মুকাল্লিদদের (দলীলবিহীন অনুসরণকারী) তর্ক-বিতর্ক ৭৬ 
(১৩) দলীলের অনুসরণ করার মানে এ নয় যে, 
(১৪) মতানৈক্যের মধ্যে কি কোন প্রশস্ততা ও রহমত রয়েছে? ৮৪ 


১৪. পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব ৯১ 
১৫.তৃহারাতের প্রকারভেদ ৯২ 
১৮.রক্ত কি নাপাক ? ১০২ 
২০.নাপাক.দূর করার জন্য পানি কি যথেষ্ট ১১২ 
২৪.মল-মুত্র ত্যাগের বিধি ১২০ 
২৫.কোন ব্যক্তির জন্য কি দাড়িয়ে পেশাব করা জায়েয? | ১২৪ 
___ ২৬ স্বভাবজাত সুন্নাতসমূহ ১২৩ __ 
২৯. যে সময় মিসওয়াক করা উত্তম ১৩০ 
৩০.দাড়ি লম্বা করা ১৩২. 
৩১. তহারাতে হুকমিয়্যাহ বা বিধানগত পবিত্রতার বর্ণনা তন 


৩২.ওযূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে ঝরে পড়া পানি দ্বারা ওযু করার বিধান ১৩৫ 
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৩৩.মহিলাদের ব্যবহার করা অতিরিক্ত পানি দিয়ে পুরুষদের গোসল করা বৈধ কিনা ১৩৭ 
-__৩৪.ওযষুূর সংজ্ঞা ও এর শারঈ প্রমাণ ১৩৯ 
৩৫.ওযুর ফযীলত ১৪০ 
৩৬.সংক্ষিপ্তভাবে ওযুর পূর্ণাঙ্গ নিয়মাবলী ১৪৪ 
৩৭.ওযুর রুকনসমূহ ১৪৭ 
৩৮.ওযুর সুন্নাত সমূহ ১৫৯ 
৩৯.ওযু ভঙ্গের কারণ সমূহ ১৬৫ 
৪০.যে সকল কাজে ওযু নষ্ট হয় না ১৭৯ 
8১. যে সমস্ত কাজে ওযু করা মুস্তাহাব ১৮৯ 
৪২.মোজার উপর মাসাহ করা ১৯২ 
৪৩.যে কারণে মোজার উপর মাসাহ করার বিধান বাতিল হবে ১৯৯ 
88.জাওরাব ও জুতার উপর মাসাহ প্রসঙ্গে ২০১ 
৪৫.জাওরাবের উপর মাসাহ ২০১ 
৪৬.জুতার উপর মাসাহ ২০৩ 
১ উন ইত 

৪৮.যে সব কারণে গোসল ওয়াজিব হয় ২০৮ 
৪৯.মুস্তাহাব গোসল ২১৮ 
৫০.গোসলের ( গোসলের বিবরণ) ২২১ 
৫১. গোসল সংক্রান্ত কতিপয় মাসায়েল ২৩৩ 
৫২.জানাবাত সংক্রান্ত মাসায়েল ২৩৬ 
৫৩.তায়াম্মূম ২৪৩ 
৫৪.শরীয়াতে তায়াম্মূমের বৈধতা ২৪৩ 
৫৫.যে সব অবস্থায় তায়াম্মুম বৈধ . ২৪৫ 
৫৬.তায়াম্মুমের বিশুদ্ধ পদ্ধতি ২৬১ 
৫৭.তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণসমূহ ও তায়াম্মুমের সাথে সংশ্লিষ্ট মাসায়েল ২৬৩ 

৫৮ হায়য ও নিফাস প্রসঙ্গ ৬৬ 
৫৯.হায়য ও নিফাস অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ ২৬৯ 
৬০.হায়য অবস্থায় যেসব কাজ বৈধ ২৭৪ 
৬১. নিফাস বা প্রসবোত্তর রক্তস্রাব | ২৭৬ 

৬২ ইস্তিহাযা বা রোগজনিত রক্তত্রাব 0 ই৭৭ 
৬৩. র বিধান ২৭৯ 
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আরবী পরিভাষা সমূহ 


[বাংলাভাষী পাঠক- পাঠিকাদের সুবিধার্থে অত্র কিতাবে ব্যবহৃত নিশ্নোক্ত আরবী পরিভাষা সমূহ আমরা 
অতিরিক্ত সংযোজন করেছি, যা মূল কিতাবের অংশ নয় |] 


হাদীস (<৮) এর শাব্দিক অর্থ: নতুন, প্রাচীন ও পুরাতন এর বিপরীত বিষয় । এ অর্থে যে সব কথা, 
কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে তাই হাদীস । এর আরেক অর্থ হলো: কথা। 
ফকীহগণের পরিভাষায় নাবী কারীম (১) আল্লাহর রাসূল হিসেবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন 
এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন.-অথবা সমর্থন জানিয়েছেন তাকে হাদীস বলা হয়। কিন্তু 
মুহাদ্দিসগণ এর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (8) সম্পর্কিত বর্ণনা ও তার গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীসের 
অৰ্ন্তভুক্ত করেন। এ হিসেবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: 


১। কৃওলী হাদীস: কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ধল) যা বলেছেন, অথত্ যে হাদীসে তাঁর কোন কথা বিবৃত 
হয়েছে তাকে কৃওলী (বাণী সম্পর্কিত) হাদীস বলা হয় । 


২। ফে'লী হাদীস: মহানাবী ($&৮)-এর কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের 
যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতিনীতি পরিস্ফুট হয়েছে। অতএব যে হাদীসে তার কোন কাজের বিবরণ 
উল্লেখিত হয়েছে তাকে ফে'লী (কর্ম সম্পর্কিত) হাদীস বলা হয়। 


৩। তাবরীরী হাদীস: সাহাবীগণের যে সব কথা বা কাজ নাবী কারীম ($&৯)-এর অনুমোদন ও সমর্থন 
প্রাপ্ত হয়েছে, সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরীয়াতের দৃষ্টিভঙ্গি জানা যায়। অতএব 
যে হাদীসে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে তাকরীরী (সমর্থন মূলক) হাদীস 
বলে। 


সুন্নাহ (২.1): হাদীসের অপর নাম সুন্নাহ্‌ (-/) সুন্নাত শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও 
পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি নাবী কারীম (১) অবলম্বন করতেন তাকে সুন্নাত বলা হয়। অন্য কথায় 
রাসূলুল্লাহ ছে) প্রচারিত উচ্চতম আদৰ্শই সুন্নাত। কুরআন মাজিদে মহত্তম ও সুন্দরতম আদর্শ (৪. 
£5) বলতে এই সুন্নাতকেই বুঝানো হয়েছে। 


খবর (০): হাদীসকে আরবী ভাষায় খবরও (9) বলা হয়। তবে খবর শব্দটি হাদীস ও ইতিহাস 
উভয়টিকেই বুঝায় । ূ 


আসার (১): আসার শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ্‌ (৪) এর হাদীসকে নির্দেশ করে। কিন্ত 
অনেকেই হাদীস ও আসার এর মধ্যে কিছু পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে- সাহাবীগণ থেকে শরীয়াত 
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সাহাবী (১৮-০): যিনি ঈমানের সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (&&) এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং ঈমানের সঙ্গে 
মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে রাসূলুল্লাহ (&)-এর সাহাবী বলা হয়। 

তাবেঈ (৬) : যিনি রাসূলুল্লাহ (&)-এর কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা 
অন্ততপক্ষে তাকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে তাবেঈ বলা হয়। 
তাবে-তাবেঈ (4৮ ৬) : যিনি কোন তাবেঈ এর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে 
তাকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে তাবে-তাবেঈ বলা হয়। 

মুহাদ্দিস (১১) : যিনি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ 
জ্ঞান রাখেন তাকে মুহাদ্দিস বলা হয়। 

শাইখ (১) : হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে শাইখ বলা হয় । 

শাইখান (০৬৯) : সাহাবীগনের মধ্যে আবূ বকর ৫&)ও উমর ৪৮ কে একত্রে শাইখান বলা হয়। 
কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী (রাহি.) ও ইমাম মুসলিম (রাহি.)-কে এবং ফিকৃহ-এর পরিভাষায় ইমাম 
আবু হানীফা (রাহি.) ও আবূ ইউসুফ রোহি.)-কে একত্রে শাইখান বলা হয়। 

হাফিয (১৬) : যিনি সনদ ও মতনের বৃত্তান্ত সহ এক লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাকে হাফিয বলা হয়। 
হুজ্জাত (4০) : অনুরূপভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাকে হুজ্জাত বলা হয়। 
হাকিম (৪৬) : যিনি সব হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাকে হাকিম বলা হয়। 

রিজাল (০৬১) : হাদীসের রাবী সমষ্টিকে রিজাল বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে 
তাকে আসমাউর-রিজাল বলা হয়। 

রিওয়ায়াত (2১১): হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত বলে। কখনও কখনও মূল হাদীসকেও রিওয়ায়াত 
বলা হয়। যেমন- এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত (হাদীস) আছে। 

সনদ (১): হাদীসের মূল কথাটুকু যে. সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌছেছে তাকে সনদ 
বলা হয়। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে। 

মতন (৩০): হাদীসে মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে মতন বলে । 

মারফু (৯৮): যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ্‌ ছে) পর্যন্ত পৌছেছে তাকে মারফু 
হাদীস বলে। | 

মাওকুফ (45,৯) : যে হাদীসের বর্ণনা- সূত্র উধ্ব দিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে। অথত্ কোন 
সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদনকে মাওকুফ হাদীস বলে। এর অপর নাম আসার। | 
মাকতৃ (98০): যে হাদীসের সনদ কোন তাবেঈ পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে মাকতু হাদীস বলা হয়। 
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তা'লীক (3৪): কোন কোন গ্রন্থকার হাদীসের পূর্ণ সনদ বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। এরূপ করাকে তা'লীক বলা হয়। 

মুদাল্লাস (০4১০): যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শাইখের (উস্তাদের) নাম উল্লেখ না করে তার 
উপরস্থ শাইখের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শাইখের 
নিকট তা শুনেছেন অথচ তিনি তীর নিকট সেই হাদীস শুনেন নি- সে হাদীসকে মুদাল্লাস হাদীস এবং 
এইরূপ করাকে “তাদ্লীস' আর যিনি এইরূপ করেন তাকে মুদাল্লীস বলা হয়। 

মুষতারাব (২১১০০): যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন ও সনদকে বিভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করেছেন সে 
হাদীসকে হাদীসে মুযতারাব বলা হয়। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত 
এই হাদীসের ব্যাপারে অপেক্ষা করতে হবে অর্থাৎ এই ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা 
যাবে না। 

মুদ্রাজ (১.০): যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে অনুপ্রবেশ করিয়েছেন, সে 
_ হাদীসকে মুদ্রাজ এবং এইরূপ করাকে “ইদরাজ' বলা হয়। 

মুত্তাসিল (2): যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, 
কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়ে নি তাকে মুস্তাসিল হাদীস বলে। 

মুনকাতি (৬০৪): যে হাদীসের সনদে ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় নি, মাঝখানে কোন এক স্তরে কোন 
রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতি হাদীস, আর এই বাদ পড়াকে ইনকিতা বলা হয়। 
মুরসাল (|): যে হাদীসের সনদে ইনকিতা শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে 
এবং তাবেঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ (&&) এর উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাকে মুরসাল হাদীস বলা 
হয়। 

মু'আল্লাক ( 5৯ ): সনদের ইনকিতা প্রথম দিকে হলে, অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর 
নাম বাদ পড়লে তাকে মু'আল্লাক হাদীস বলা হয়। 

মু‘দাল (|): যে হাদীসে দুই বা ততোধিক রাবী ক্রমান্বয়ে সনদ থেকে বাদ পড়েছে তাকে মু'দাল 
হাদীস বলে। 

মুতাবি ও শাহিদ (৯৯ ১ ₹/০:): এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া 


যায় তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসকে প্রথম রাবীর হাদীসের মুতাবি বলা হয়। যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী 
5815-55-94 | 
শাহাদাত বলে। মুতাবা'আত ও শাহাদাত দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বৃদ্ধি পায়। 
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মা'রলফ ও মুনকার (১5০ 5 ৮১০৯): কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন মাকবূল 


(গ্রহণযোগ্য) রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে তাকে মুনকার বলা হয় এবং মাকবুল রাবীর হাদীসকে 
মা‘রূফ বলা হয়। 


সহীহ (2-০) : যে মুস্তাসিল হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাবত (ধারণ 
ক্ষমতা) গুণ সম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষক্রটি ও শায মুক্ত তাকে সহীহ হাদীস বলে। 

হাসান (১৬) : যে হাদীসের মধ্যে রাবীর যাবত (ধারণ ক্ষমতা) এর গুণ ব্যতীত সহীহ হাদীসের সমস্ত 
শর্তই পরিপূর্ণ রয়েছে তাকে হাসান হাদীস বলা হয়। ফকীহগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসের 
ভিত্তিতে শরীয়াতের বিধান নিধরিণ করেন। 

যঈফ (০৬৯৮ ) : যে হাদীসের রাবী কোন হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন তাকে যঈফ হাদীস 
বলে। 

মাওযূ' ( £ +৮) : যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ (&১)-এর নামে মিথ্যা 
কথা রটনা করেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে মাও" হাদীস বলে। 


রাবীর সংখ্যা বিচারে হাদীস প্রধানত দুপ্রকার ৷ যথা: ১. মুতওয়াতির (১1৯) ও ২. আহাদ (১৬)। 
১. মুতওয়াতির (১1৯): বৃহৎ সংখ্যক রাবীর বর্ণিত হাদীস, মিথ্যার ব্যাপারে যাদের উপর একাট্টা হওয়া 
অসম্ভব, সনদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ সংখ্যা বিদ্যমান থাকলে হাদীসকে মুতওয়াতির (১15) বলা 
হয়। 
২. আহাদ (১৬): ১৮ তিন প্রকার । যথা: 

মাশহুর (১১৫১): যে কোন স্তরে হাদীস বর্ণনা কারীর সংখ্যা যদি দুই এর অধিক হয়, কিন্তু 

মুতওয়াতির এর পর্যায়ে পৌঁছে না তাকে মাশহুর (১৮১) বলে। 

আযীয (১): যে কোন স্তরে হাদীস বর্ণনা কারীর সংখ্যা যদি দু'জন হয় । 

গরীব (২১): যে কোন স্তরে হাদীস বর্ণনা কারীর সংখ্যা যদি একজন হয় । 
শায (১৯): একাধিক নির্ভযোগ্য রাবীর বিপরীত একজন নির্ভযোগ্য রাবীর বর্ণনাকে শায হাদীস বলে। 
কিয়াস (৮৬): অর্থ অনুমান, পরিমাপ, তুলনা ইত্যাদি। পরিভাষায়: শাখাকে মূলের সঙ্গে তুলনা করা, 
যার ফলে শাখা ও মূল একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। 


তাকৃলীদ (০৪): দলীল উল্লেখ ছাড়াই কোন ব্যক্তির মতামতকে গ্রহণ করা। 


ইজতিহাদ (১৬০): উদ্দিষ্ট জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টা চালানোকে ইজতিহাদ বলে। 
শরীয়াত (২১১): অর্থ: আইন, বিধান, পথ, পন্থা ইত্যাদি। পরিভাষায়: মহান আল্লাহ স্বীয় দীন হতে 
বান্দার জন্য যা বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন তাকে শরীয়াত বলে । 
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মাযহাব (৮৯৯০): অর্থ- মত, পথ, মতবাদ ইত্যাদি। ফিকৃহী পরিভাষায়: ইবাদাত ও মু'আমালাতের 
ক্ষেত্রে শারঈ হুকুম পালনের জন্য বান্দা যে পথ অনুসরণ করে এবং প্রত্যেক দলের জন্য একজন ইমামের 
উপর অথবা ইমামের ওসীয়ত কিংবা ইমামের প্রতিনিধির উপর নির্ভর করে তাকে মাযহাব বলে। 


নার (92): কোন বিষয়ে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য চিন্তা-ভাবনা করাকে নাযর বলে। 

আম (৮০): সীমাবদ্ধ করা ছাড়াই যা দুই বা ততোধিক বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করে তাকে আম বলে। 

খাস (০০৮): আম এর বিপরীত, যা নির্দিষ্ট বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। 

ইজমা (৪): কোন এক যুগে আলিমদের কোন শারঈ বিষয়ের উপর এক মত পোষণ করাকে ইজমা 
বলে। 

মুসনাদ (৬): যার সনদণগুলো পরস্পর এমনভাবে মিলিত যে, প্রত্যেকের বর্ণনা সুস্পষ্ট । 

ফিকৃহ (4%): ইজতিহাদ বা গবেষণার পদ্ধতিতে শারঈ হুকুম সম্পর্কে জানার বিধানকে ফিকৃহ বলে । 
আসল বা মূল (০): এমন প্রথম বিষয়, যার উপর ভিত্তি করে কোন কিছু গড়ে উঠে ৷ যেমন- দেয়ালের 
ভিত্তি। 

ফারা বা শাখা (৫১8): আসলের বিপরীত যা কোন ভিত্তির উপর গড়ে উঠে। 

ওয়াজিব (13): যা আমল করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে আর পরিত্যাগ করলে শাস্তি পাওয়া যাবে । 
মানদূব (১4০০): যা আমল করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে আর পরিত্যাগ করলে শাস্তি হবে না। 
মাহযুর (১৪১): যা পরিত্যাগ করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে আর আমল করলে শাস্তি পাওয়া যাবে। 
মাকরূহ (০১১5০): যা পরিত্যাগ করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে আর আমল করলে শাস্তি হবে না। 
ফাৎওয়া (55২): জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির নিকট থেকে দলীল ভিত্তিক শারঈ হুকুম সুস্পষ্ট বর্ণনা করে নেয়াকে 
ফাতওয়া বলে। 

নাসিখ (৮৯০): ০8774505455 
মানসূখ (₹ ৯৮): আর যে হুকুমটি রহিত হয়ে যায় সেটাই মানসুখ । 

মুতলাক্‌ (9): যা প্রকৃতিগত দিক থেকে জাতির সকলকে অন্তর্ভূক্ত করে কিন্তু অনির্দিষ্টভাবে একটি 
অর্থকে বুঝায় । 

মুকাইয়্যাদ (4): যা মুতলাকের বিপরীত অর্থাৎ জাতির সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে না । বরং নির্দিষ্ট একটি 
অর্থকে বুঝায় । 

হাকীকাত (৯): শব্দকে আসল অর্থে ব্যবহার করাকে হাকীকত বলে । যেমন- সিংহ শব্দটি এক 
প্রজাতির হিংশ্র প্রাণীকে বুঝায় । 

মাজায (344): বজা অহ কর জয় করার সাজ রাত রাজ গমন অয সকামত 
তখন তাকে মাজায বলে ৷ যেমন- সাহসী লোককে সিংহের সাথে তুলনা করা । 
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১৮ . সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
লেখকের ভূমিকা (০491 2১4০) 
40593 ০০৮৮ ০৬ 01 4৫513 4583 4০) ও এ ৬৬০ ২০০০১ dl সু 401 01445 AY ৬০ 4 as 
ARS (০০ ৮০) SW 6৯ এ! ৮৮১ ৪১৩০ ০০০3 খাও ৬) 4 dl এপ এজ ৪৮) 


সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ 
ব্যতীত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয় । আসমান ও জমীনে তার কোন শরীক নেই | 
আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (5) তীর বান্দা ও রাসূল এবং তার পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশেষ 
নাবী । তার (মুহাম্মাদ &%) উপর, তীর পরিবার বর্গের উপর এবং তার সকল সাহাবার উপর কিয়ামত 
পর্যন্ত সদা-সর্বদা অজস্র সালাম ও শান্তির ধারা বর্ষিত হোক। 


অতঃপর সমস্ত মর্যাদাবান ও মহিমান্বিত শারঈ জ্ঞান এবং বিষয়াবলীর ক্ষেত্রে ইসলামী সাধারণ 
পণ্তিতগণ তাদের রচনাবলীর প্রারম্ভে ও মূল্যবান গ্রস্থাবলিতে একটি রীতির প্রচলন করেছেন যে, “জ্ঞানের 
মর্যাদা অর্জিত জ্ঞানের মর্যাদার উপর নির্ভরশীল এবং তার এতিহ্যের মান-মর্যাদা তার শাখার উপর প্রভাব 
বিস্তার করে” । 

পুভ্থানুপুভ্থভাবে বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিদ্বানদের একমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, 
সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, কল্যাণময় ও উপকারী জ্ঞান হলো: বান্দার কর্মের বিধি-বিধান সম্পকীয় 
জ্ঞান। যা পরবর্তীতে “ফিকৃহুল ইসলামী” বা ইসলামী জ্ঞান নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। 
[আল্লাহ তাআলার বাণী এ কথার প্রতিই ইঙ্গিত বহন করছে: 


LODE ৮৪৮ ০1 195) ঘা ১5135509201 51588 2০৬ ৮5 BB 5 ১১ A ৫ 


অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দীনের গভীর জ্ঞান 
(ফিকৃহ) আহরণ করতে পারে এবং তারা যখন আপন সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন 
তাদেরকে সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা (গুনাহ) থেকে বেঁচে থাকে (সূরা আত-তাওবা:১২২)]। 
১০০ 5419৮ a 201 ৯ ৬ 
“আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের প্রজ্ঞা (ফিকৃহ) দান করেন” ।* এমন কি নাবীগৃহে 
পালিত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস , এর জন্য দীনের ফকীহ হওয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে দু'আ করে 
তিনি বলেছিলেন: 
10029001৮৮৬ 3 02701 এ 4৫2 ৮৫১" 


“হে: আল্লাহ! আপনি তাকে দীনের প্রজ্ঞা দান করুন ও ব্যাখ্যা করার জ্ঞান দান করুন” (মুসনাদে 
আহমাদ ইবনে হাম্বাল ২৩৯৭, সহীহ)। ফলে মহানাবী (&&$) এর দু'আর বরকতে তিনি কুরআনের 


১ মুত্তাফাক আলাইহ, বুখারী ৭১, মুসলিম ১০৩৭ মু*আবিয়াহ বর্ণিত হাদীস। 
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ভূমিকা ১৯ 


রি 


মুফাস্সির, উম্মতের মধ্যে পণ্ডিত ব্যক্তি ও জ্ঞানের সাগর হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তার এ খ্যাতি 
অব্যাহত আছে, কখনও তা নিঃশেষ হবে না। 


“ফিকৃহুল ইসলামী” বা ইসলামী জ্ঞানের মর্যাদা ও সম্মান বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না এবং একে 
সীমাবদ্ধ করাও সম্ভব নয়। কেননা- 

ক। এ জ্ঞানের বিধানগুলো একজন মুসলিমের জীবন চলার সাথে সম্পৃক্ত । যা তার মাঝে ও তার 
প্রভুর মাঝে এবং তার মাঝে ও আল্লাহর অন্যান্য বান্দার মাঝে সম্পর্ক তৈরি করে। সুতরাং এর দ্বারা 
বান্দা তার প্রভুর সাথে প্রকাশ্যে ও গোপনে সম্পর্কের সেতুবন্ধন রচনা করতে পারে । আর এ সম্পর্ক গড়ে 
উঠে তৃহারাত, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জসহ অন্যান্য ইবাদাত সম্পাদনের মাধ্যমে | 


খ। এ জ্ঞানের মাধ্যমে ইসলামের পতাকা বিস্তার করা সম্ভব হয় ও কুরআনের নিদর্শন সমুন্নত 
হয়। আর এটা জিহাদ, মাগাযী, জীবন-কাহিনী, নিরাপত্তা, চুক্তি প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে 
অর্জন করা যায়। 

গ। এ জ্ঞানের মাধ্যমে বৈধ রিযিক অন্বেষণ করা যায় এবং পাপ ও অপরাধের গণ্ডি থেকে দূরে 
থাকা সম্ভব হয়৷ এটা ক্রয়-বিক্রয়, পছন্দের স্বাধীনতা (খিয়ার), সুদ, খরচ করা ও এ সংক্রান্ত জ্ঞানার্জনের 
মাধ্যমে অবগত হওয়া যায়, যা একে অপরের অর্থনৈতিক লেনদেনের সাথে সম্পৃক্ত। 


ঘ। এ জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে শরীয়াত মোতাবেক সম্পদ হস্তান্তর; যেমন- ওয়াকফ্‌, ওসীয়াত ও 
অনুরূপ অর্থনৈতিক বিধি-বিধান সম্পর্কে জানা যায়। 

উ। এ জ্ঞানের মাধ্যমে উত্তরাধিকার বন্টন আইনের (ফারায়েজ) সঠিক বিধান জানা যায়। ফলে 
উক্ত জ্ঞানার্জনকারী অর্ধেক জ্ঞানার্জনের সৌভাগ্য অর্জন করে । এর ফলে সুশৃঙ্খলভাবে ও সুষম বন্টনের 
মাধ্যমে যথাযথ মালিকের কাছে সম্পদ অর্পণ করা সম্ভব হয়। 


চ। এ জ্ঞানের মাধ্যমে শারঈ দাম্পত্য জীবন ও তালাকসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ক্ষেত্রে সুখী 
জীবন-যাপন করা যায়। 

ছ। এ জ্ঞানের মাধ্যমে জীবনের সাথে সম্পৃক্ত জরুরী বিষয় সমূহ যেমন অপরাধ, রক্তপণ, দণ্ড- 
লঘুদণ্ডসহ প্রভৃতি বিধানের ব্যাপারে ইসলামে নিরাপত্তার যে গুরুত্ব রয়েছে তা জানা যায়। ফলে নিরাপদ 
ও আরাম আয়েশে জীবন যাপন করা সম্ভব হয়। 


জ। অনুরূপভাবে খাদ্য, কুরবানী, মানত (নযর) ও শপথের বিধান জানা যাবে এবং ন্যায়- 
বিধানের বর্ণনা জানা যাবে । ফলে উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে তার অধিকার পৌছানো যাবে ও ছিনিয়ে নেয়া 
বস্তু তার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হবে। 

এ সমস্ত মূল্যবান নিয়ামতের কারণে আলিমগণ ফিকৃহুল ইসলামী লেখার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা 
পালন করেন। ফলে তারা অসংখ্য নিয়ম-নীতি তৈরি করেছেন। আর বহু খণ্ডে বিভক্ত হাজার হাজার গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেছেন। 
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২০ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


এ সমস্ত মহামতি বিদ্বানগণ বিভিন্ন শ্রেণীর ফিকৃহ গ্রন্থ রচনা এবং তাদের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য 
প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। ফলে তাদের স্বীয় বোধগম্যতার প্রতি টান থাকার কারণে ও 


তাই কেউ স্বীয় মাযহাবের গণ্ডির মধ্যে থেকে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন এবং তাতে অতিরিক্ত কিছু 
সংযোজন করেছেন। কেউ আবার বিভিন্ন এলাকায় প্রচলিত ফিকৃহী মাযহাব সমূহের গণ্ডির মধ্যে থেকে 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। অনুরূপভাবে তাদের মধ্যে কেউ আবার বিতর্কিত মাসআলাগুলোর দলীলসমূহ ও 
দলীল গ্রহণের পদ্ধতিসমূহ উল্লেখ করেছেন । 


তাদের মধ্যে একদল হলেন অগ্রগামী । যারা ইজতিহাদ, বিশ্লেষণ ও গভীর দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। ফলে মহানাবী (৪) এর সমস্ত সুনানের দলীলের আলোকে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা 
করেছেন। এ জন্য তারা নবুওয়াতের দীপাধার হতে দলীল গ্রহণ করে সামনে পথ চলেছেন । সুনানের 
বাহন যে দিকে গেছে তারাও সে দিকে ভ্রমণ করেছেন। সুনান যে পথের অভিমুখী হয়েছে তারাও সে 
পথের অভিমুখী হয়েছেন। এর ফলে তারা সঞ্চিত জ্ঞান ও চিন্তা-চেতনার আবির্ভাব ঘটিয়েছেন যা 
সর্বোত্তম নিয়ম-কানুন ও হিদায়াতমূলক রীতির উপর গড়ে উঠেছে। 


এ প্রকার ফিকৃহ হল মহানাবী (6) এর সাহাবাদের পক্ষ থেকে চলে আসা মূল ফিকৃহ। 
সাহাবাগণ এটাকে তাবেঈদের কাছে সঠিক ভাবে পৌছে দিয়েছেন। অনুরূপ ভাবে তাদের পরবর্তী তাবে- 
তাবেঈনগণ তাদের কাছ থেকে তা ভালভাবে গ্রহণ করেছেন। ফলে তারা এই উত্তম রীতিতে ও সঠিক 
পন্থায় গ্রন্থ প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছেন।২ 


“যে বিষয়ের প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় এবং যে বিষয়টির সর্বোত্তম লক্ষ্য হাসিলের 
জন্য প্রতিযোগীগণ প্রতিযোগিতা করেছেন, প্রতিদ্বন্্ীগণ প্রতিদ্বন্দিতা করেছেন ও কর্মঠগণ যা উদ্ধারের 
পিছনে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন, তা হলো শেষ নাবী ও সমগ্র বিশ্ব প্রতিপালকের রাসূল (৪) থেকে 
উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান। রাসূল (৪) এর অনুসরণ ছাড়া কেউ নাজাত পাবে না। তার সাথে 
সম্পৃক্ততা ছাড়া কেউ উভয় জগতে সফলকাম হতে পারবে না। যে ব্যক্তি তার আদর্শ গ্রহণে ধন্য হয়েছে 
সে মুক্তি পেয়েছে ও সফলতা অর্জন করেছে। যে তীর থেকে বিমুখ হয়েছে সে ক্ষতিগ্রস্ত ও বঞ্চিত 
হয়েছে। কেননা সৌভাগ্যের পরশ তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। ঈমানের কেন্দ্র তীর দিকেই 
পরত্যাবর্তিত হয়েছে। সুতরাং তাকে ছাড়া আল্লাহর নিকটে পৌছা ও তীর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব নয়। 
তাকে (রাসূল পু) ছাড়া হিদায়াত অন্বেষণ করা মানে স্বয়ং পথ ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ 
তা'আলার কাছে পৌছানোর জন্য তিনি (আল্লাহ) যে পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সে পথ ব্যতীত কিভাবে 


২ প্রতিষ্ঠিত ফিকৃহ সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন!' ই'লামুল মুয়াকয়ীন' (১/৫-৬ ও তার পরবর্তী অংশ) এবং আল হাযবী প্রণীত, “আল-ফিকৃরুস 
সামী ফী তারীখিল ফিকৃহিল ইসলামী’ । 

* দেখুন! “তাহ্যীবু সুনানি আবি দাউদ’ (১/৫-৭), আনসারুস সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়্যাহ প্রেস, মিশর কর্তৃক ১৩৬৭ হি: সনে মুদ্রিত। শাইখ আহমাদ 
শাকির ও যুহাম্মাদুল ফিকৃহীর দ্বারা তাহকীককৃত। ইবনে হাযাম (রাহি) প্রণীত 'আহকাম' গ্রন্থে ১/১০৩,১২৫) এরূপ ভাবার্থে বর্ণিত হয়েছে। 
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তার কাছে পৌছানো সম্ভব? যে ব্যক্তি এ পথে চলতে চায়, তার জন্য এটা পথ প্রদর্শক ৷ আল্লাহ তার 
রাসূল ৪) কে এ পথের আহ্বানকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনি তাকে এ পথের প্রত্যেকটি 
প্রবেশদ্ধারে আহ্বায়ক ও হিদায়াতকারী হিসেবে দাড় করিয়েছেন। আর এ পথেই হিদায়াত রয়েছে। 
সুতরাং যে এ পথ ভিন্ন অন্য পথে চলতে চায় তার জন্য হিদায়াতের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে এবং সে 
আল্লাহর হিদায়াত ও সৌভাগ্যের পথ থেকে বঞ্চিত হবে। বরং যখনই অতিরিক্ত ইজতিহাদের প্রাদুর্ভাব 
দেখা দিবে তখন আল্লাহর পথ থেকে পলায়নপরতা ও দূরতৃ বৃদ্ধি পাবে । এর কারণ হলো: সে সরল- 
সঠিক পথে চলা থেকে বিরত থেকেছে । যথার্থ রীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে । মানুষের অভিমতকে 
মেনে নিয়েছে । বেশি তর্ক করার মাধ্যমে নিজেকে সন্তুষ্ট রেখেছে। চিরস্থায়ী ভাবে তাকৃলীদের পথকে 
বেছে নিয়েছে। অন্যান্য তাকৃলীদকারী বান্দাদের পরিবারভুক্ত হয়ে থাকাকে পছন্দ করেছে। ইলমের 
সোজা রাস্তায় সে চলতে পারে নি। জ্ঞান-সোপানের মর্ধাদায় সে আরোহণ করতে পারে নি। তার অন্তরে 
জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত হয় নি। তার হৃদয় জ্ঞানের বাগিচায় ভ্রমণ করে নি। বরং সে এমন ওলান থেকে 
দুধ পান করেছে যেটা সতীত্বের দিক দিয়ে পবিত্র নয়। সে লবণাক্ত পানশালায় নেমে তার হৃদয় ও জিহ্বা 
দিয়ে পানশালার পানি ঘোলাটে করে ফেলেছে। 

এ অশুভ পরিণতি থেকে লজ্জাস্থান, জীবন ও ধন-সম্পদ মহান আল্লাহর কাছে পরিত্রাণ চাচ্ছে 
যিনি হালাল-হারামের বিধান দাতা এবং অধিকারসমূহ শরীয়াত ও বিধান দাতার (আল্লাহ) কাছে উদ্ধার 
কামনা করছে। অতএব যে নিজেকে সৌভাগ্যবান করতে আগ্রহী এবং যার অন্তর সচেতন ও জাগ্রত, তার 
উচিত- এঁ বিষয়ে সাহায্য করার প্রয়াস চালানো হতে বিরত থাকা, যা তার কোন উপকার বা ক্ষতি করতে 
পারে না। আর দুনিয়াবী জীবনে যাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে অথচ তারা ধারণা করছে তারা সঠিক 
কাজই করছে, তাদের পথ থেকেও তার বিরত থাকা উচিত। কেননা আল্লাহ এমন একটি দিনের ব্যবস্থা 
রেখেছেন যে দিন বাতিলপন্থিরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং হকৃপন্থিরা লাভবান হবেন । 
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অর্থাৎ: তার সে দিন যালিম ব্যক্তি নিজের হাত দুটো কামড়িয়ে বলবে- ‘হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে 
সঠিক পথ অবলম্বন ডা সো? টা | 


(14255 


স্মরণ কর, বি 
হাতে দেয়া হবে তারা নিজেদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও অবিচার 
করা হবে না (সূরা : আল-ইসরা-৭১)। 

সুতরাং যে ব্যক্তি রাসূল (্&) ছাড়া অন্যকে ইমাম হিসেবে গ্রহণ করেছে, তীর সুন্নাতকে পিছনে 
ফেলে রেখেছে এবং তার চোখের সামনে মানুষের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দিয়েছে, সে অচিরেই 
বুঝতে পারবে যে, কিয়ামতের দিন সে কোন মালপত্র হারিয়েছে এবং আমলনামা ওযনের সময় সে বুঝতে 
পারবে যে, কতটুকু মূল্যবান বস্তু অথবা ভোগ-বিলাসের নিকৃষ্ট বস্তু সে উপস্থিত করেছে” 18 


* 'তাকৃরীবু উলুমি ইবনিল কাইয়্যিম’ গ্রন্থে (পৃ:১০-১৪) আল্লামা বাকর আবি যায়দ ( আল্লাহ্‌ তাকে হিফাযত করুন) এর ভূমিকা হতে গৃহীত। 
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২২ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


এ থেকেই আমার পছন্দের বিন্যাস অনুযায়ী ফিকৃহের অধ্যায়সমূহ সংকলন করার সুদৃঢ় ইচ্ছা ও 
কল্পনা মনে উদয় হয়েছে।* এই আশা করে যে, যেন আমি দীনি ফিকৃহের ক্ষেত্রে কল্যাণ পেতে পারি । 


আমাকে তিনটি কারণ বইটিকে এ পদ্ধতিতে ও বিন্যাসে সাজাতে উদ্বুদ্ধ করেছে। 


প্রথমত: পুরাতন ফিকৃহ শাস্তরগুলোর কিছু নেতিবাচক মনোভাব । সেটা গঠনগত 
দিক থেকে হতে পারে কিংবা বিষয়বস্তুগত দিক থেকে হতে পারে: 


ক। গঠনগত, বিন্যাসগত ও অধ্যায়গত দিকগুলো হলো: এ সমস্ত কিতাবের মধ্যে কিছু কিতাবের 
বিষয়বস্তগুলো এমন ভাবে সাজানো হয়েছে যে, একটি বিষয় অন্যটির মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে। ফলে 
কাঙ্কিত মাসআলাটি উদ্ঘাটন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এমন কি বিশেষজ্ঞদের কাছেও এটা দুষ্কর হয়ে 
যায়। বিশেষ করে এ সমস্ত কিতাবে বিষয়ভিত্তিক কোন সূচিপত্র উল্লেখ করা হয় নি, যা উল্লেখ করলে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে গবেষকদের কাছে সহজ সাধ্য হত। 


আরেকটি হলো: পদ্ধতিগত দিক। যদিও এ সমস্ত গ্রন্থের পদ্ধতি ও রীতিগুলো তৎকালীন যুগের 
জন্য উপযুক্ত ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে তা বুঝা অনেক কঠিন। সংক্ষিপ্ত ইবারত ও দীর্ঘ কথাকে স্বল্প কথার 
মাধ্যমে সংক্ষেপ করণের রীতি এ সব গ্রন্থে লক্ষণীয় । ফলে তা দুর্বোধ্যতা ও দুর্বলতার দিকে নিয়ে যায়। 
এ ক্রটিগুলো মতন তথা সংক্ষিপ্ত গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায় যা ব্যাপকভাবে পরবর্তী মনীষীগণের মাধ্যমে 
সংকলিত হয়েছে। আর এগুলোই পাঠক ও ফিকৃহ বিশেষজ্ঞদের নিকট উত্তম গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত 
হয়েছে। 

এ গ্রন্থগুলোর আরেকটি দিক হলো: এগুলোতে এতিহাসিক প্রমাণ বহন করে এমন পরিভাষাগত 
বাক্যের ব্যাপক ব্যবহার করা হয়েছে। যার উদ্দেশ্য সে সময়ের মানুষ ছাড়া আর অন্য কেউ বুঝে না। 


খ। বিষয়বস্তগত দিক থেকে যে নেতিবাচক দিক রয়েছে তা হলো: এ গ্রন্থগুলোর কিছু কিছু গ্রন্থ 
সমসাময়িক যুগের বিশেষ প্রেক্ষাপট বা পরিস্থিতির আলোকে লেখা হয়েছে। যা শুধু সে যুগে উদ্ভাবিত 
সমস্যার সমাধান দিয়েছে। কিন্তু পরবর্তী যুগে নতুন আরেকটা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। 


যেমন এ কিতাবগুলোর কিছু কিতাব (বিশেষ করে পরবর্তী যুগে) মাযহাব প্রতিষ্ঠার ভিত্তিতে 
রচিত হয়েছে, যেখানে কোন উপযুক্ত দলীল পেশ করা হয় নি এবং মাসআলাগুলোকে একটি অপরটির 
সাথে তুলনা করা হয় নি অথবা প্রাধান্যও দেয়া হয় নি। 


তদুপরি, অধিকাংশ মাযহাবী গ্রন্থগুলো মাযহাব প্রীতির রোগে আক্রান্ত হয়েছে যা ক্রোধের সৃষ্টি 
করে। এ সব গ্রন্থে সাধারণত মাযহাবকে আকড়ে ধরার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। হয়তো বা এ 
স্বজনগ্রীতিটা ইমামের কোন বক্তব্যের কারণেই অথবা ইমামের অনুসারী ও ছাত্রের বাড়াবাড়ীর কারণেই 


৫ ইনশা আল্লাহ অতি সতৃর আমি আমার গ্রন্থ প্রণয়নের পদ্ধতি আলোচনা করব। 
১ শাইখ সুলাইমান আল আওদাহ (আল্লাহ তাকে হিফাযত করুন) প্রণীত 'যওয়াবিতু লিদ্দিরাসাতিল ফিকৃহিয়্যাহ* পৃ:৩৩-৩৮, সামান্য পরিবর্তন 
করে। 
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হয়েছে। কিংবা সে মাযহাবের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পছন্দনীয় বিষয়ের কারণেই হয়েছে অথবা এ সমস্ত মূল 
গ্রন্থের ব্যাখ্যা গ্রন্থের কারণে হয়েছে। এছাড়াও এসব গ্রন্থে অধিকহারে জাল-যঈফ হাদীসের ছড়া-ছড়ি হয়েছে। 
এ সব দুর্বলতার দিকে কোন ইঙ্গিত দেয়া হয় নি। - 


দ্বিতীয়ত: আধুনিক ফিকৃহ শাস্ত্রে অনেক নেতিবাচক দিক লক্ষ করা যায়ঃ 


বর্তমান যুগের গ্রন্থগুলো যদিও উত্তম বিন্যাসে বিন্যাসিত ও যুগোপযোগী, গবেষক ও সাধারণ 

পাঠকের কাছে খুবই প্রিয় এবং যদিও এ সব গ্রন্থে মাযহাব প্রীতির প্রভাব পড়ে নি, তবুও এ সব গ্রন্থে 

খ্য নেতিবাচক বিষয় মিশ্রিত হয়ে আছে। বরং এ সব নেতিবাচক দিকগুলো কখনও অনেক ভয়াবহ 

ও ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। এ নেতিবাচক দিকগুলো বিষয়বস্তু সংক্রান্ত এবং এমন ফলাফল সংক্রান্ত যা 

বিশেষভাবে গবেষণা করা প্রয়োজন । এগুলো কখনও নতুন মাসআলার এবং উদ্ভাবিত সমস্যার সৃষ্টি 
করে। এই নেতিবাচক দিকগুলো হলো: 


ক। এ সব গ্রন্থে গবেষণাগত দুর্বলতা লক্ষ করা যায় এবং এগুলোতে পূর্ববর্তী ফিকৃহ ও হাদীস গ্রন্থ 
' হতে রেফারেন্স গ্রহণ করে কোন গবেষণা করা হয় নি। যা মূলতঃ গবেষণা, ফাতওয়া ও লেখনীর ক্ষেত্রে 
পথ চলার জন্য মূল হাতিয়ার হিসেবে পরিগণিত হয়। এর ফলে আমরা দেখি যে, যে বিষয়ে পূর্ববর্তী ও 
পরবর্তী সকল মুসলমান একমত্য পোষণ করেছেন, সে বিষয়ে কেউ আবার মতভেদ করেছে। অথবা 
এমন মতামতকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছে যা বিরল, পরিত্যক্ত ও কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। 
কিংবা সে তার মনমতো কিছু মতামতের ক্ষেত্রে রাফেজী ও তার অনুরূপ ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের ফিকৃহ শাস্ত্রে 
বিচরণ করেছে । আর এটাকে সে মুসলমানদের কাছে ইসলামী ফিকৃহ হিসেবে উপস্থাপন করতে চেয়েছে 
এবং বুঝাতে চেয়েছে যে, এটা মুসলমান বিদ্বানদের অভিমত!!? 


খ। এ গ্রন্থগুলোর কিছু গ্রন্থ বিদ্ধানদের মতামতে ভরপুর। এ মতামতগুলোর ক্ষেত্রে কোন প্রকার 
দলীলের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় নি এবং একটিকে আরেকটির উপর প্রাধান্যও দেয়া হয় নি। ফলে 
গবেষক ও পাঠকগণ এ ক্ষেত্রে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। এমনকি কিছু কিছু গ্রন্থের লেখক এ সমস্ত 
মতামতের যে কোন একটি অভিমতকে গ্রহণ করার স্বাধীনতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এ 
যুক্তি দেখিয়ে যে, এই মতামতগুলো পূর্ববর্তী কোন কোন বিদ্বানেরই বক্তব্য ।” 


গ। এ সমস্ত গ্রন্থের অধিকাংশ গ্রন্থে দলীলের বিশুদ্ধতার উপর গুরুত্ব দেয়া হয় নি এবং প্রাধান্যও 
দেয়া হয় নি। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিলেও তা বিদ্বানদের নীতিমালার আলোকে হয় নি। 

ঘ। এ সব গ্রন্থের কিছু গ্রন্থকে ফিকৃহী গবেষণা মূলক নীতির আলোকে রচনা করা প্রয়োজন । কেননা 
কিছু কিছু গ্রন্থ বন্তৃতাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেখানে জ্ঞানের পরশ লক্ষ করা যায় না। 


উ। কখনও আবার এ সব গ্রন্থ ইসলামের শত্রুদের আরোপিত মতামত ও সংশয় দ্বারা প্রভাবিত 
হয়েছে এবং কিছু কিছু বিধান যেমন: শান্তির বিধান, যুদ্ধের বিধান, কর সংক্রান্ত বিধান, আন্তর্জাতিক 


* “যওয়াবিতু লিদ্দিরাসাতিল ফিকৃহিয়্যাহ” পৃঃ ৪৫। 
৮ এ মাসআলার ব্যাপারে সতর্কবাণী শীঘ্রই আসবে। 
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২৪ সহীহ ফিকুহুস সুন্নাহ 


সম্পর্কিত বিধান, বিধর্মী ও মুশরিকদের সাথে আদান-প্রদানের বিধান, বিচার-ফায়সালাগত বিধান, 
দাসত্বের বিধান, বহু বিবাহের বিধান প্রভৃতি বিধানসমূহ দুর্বল কথার মাধ্যমে পেশ করা হয়েছে । কেননা 
সে এক্ষেত্রে প্রতিহত করার স্থানে অবস্থান করেছে। যার ফলে তার মধ্যে ইসলামকে দোষ মুক্ত করার 
আগ্রহ থাকার কারণে কিছু প্রতিষ্ঠিত বিধানকে বাতিল করেছে এবং কিছু দুর্বল মতামতকে ইসলামের 
সাথে সম্পৃক্ত করেছে।৯ 


চ। যেমনটি এ গ্রন্থগুলো প্রভাবিত হয়েছে প্রভুর হিদায়াত ও নাবীর সুন্নাত হতে বিভ্রান্ত উম্মতের 
কর্মকাণ্ড দ্বারা। ফলে তা মানুষের জন্য ওযর-আপত্তি ও অযৌক্তিক কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছে। যা 
নিষিদ্ধ ও হারাম কাজগুলোকে সহজ করে দিয়েছে। বাস্তবতার চাপ সৃষ্টি করে তা মানুষের উপর 
অবধারিত করে দিয়েছে এবং ভারি বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে । ফলে স্পষ্ট দলীলগুলো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা 
করেছে এবং সহীহ আসারগুলোকে যঈফ (দুর্বল) বানিয়ে ফেলেছে ।* 


ছ। আধুনিক ফিকৃহ শাস্্রগুলো নতুন উদ্ভাবিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অনেক 
বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। এ ক্ষেত্রে তারা ওযূহাত দেখিয়েছে যে, এ সব বিষয়গুলো পূর্ববর্তী বিদ্বানণ 
আলোচনা করেন নি। বর্তমান যুগে এর সাথে অনেক ঘটনা জড়িত এবং এসব বিষয়ের সাথে মানুষের 
অনেক প্রয়োজন সম্পৃক্ত আছে, যার ব্যাপারে ইসলামের কোন সঠিক বিধান পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে এ 
সব বিষয়ের সমাধান দিতে গিয়ে সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে মিশ্রণ করে ফেলেছে । আমরা যদি জীবন বীমা, 
আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং কৃত্রিম প্রজননসহ আরও অন্যান্য বিষয়াবলির দিকে লক্ষ করি, তাহলে 
অনেক আশ্চর্য বিষয় খুঁজে পাব ।১১ | 

এ ছাড়াও আধুনিক যুগের অধিকাংশ গ্রন্থগুলো গবেষণা মূলক হওয়া সত্তেও তা একই বিষয়ের 
উপর লিখিত। যদিও পরিপূর্ণ ফিকৃহ গ্রন্থ পাওয়া যায়, কিন্তু তা পূর্বোল্লেখিত অধিকাংশ নেতিবাচক দিক 
থেকে মুক্ত নয়। 


তৃতীয়ত: মুহাদ্দিস ও ফকীহদের মাঝে অগ্নিযুদ্ধ ও সৃষ্ট ঘৃণা বোধ: 


আমি হাদীস বিভাগের অনেক ছাত্র ভাইকে দেখেছি যে, তারা ইলমুল ফিকৃহ শিক্ষা করা থেকে বিরত 
থাকে এবং পবিত্র সুন্নাহকে দিরায়াত (উপলদ্ধি) ছাড়া শুধু রিওয়ায়াত (বর্ণনা) গত দিক থেকে গ্রহণ 
করতে ব্যস্ত থাকে । আবার ফিকৃহ শাস্ত্রের অধিকাংশ ছাত্রকে দেখেছি যে, তারা হাদীস শাস্ত্রের জ্ঞানার্জন, 
' তার সনদ পরিচিত ও মতন মুখস্থ করা থেকে বিরত থাকে । অথচ তারা মাযহাবী ফিকৃহী গ্রন্থ আয়ত্তকরণ 
ও সংক্ষিপ্ত ফিকৃহী গ্রন্থগুলো মুখস্থ করার ক্ষেত্রে নিবেদিত থাকে । এ ঘৃণাবোধ অতীত থেকেই বিদ্যমান । 
যাকে উত্তেজিত করেছে কিছু সংখ্যক হাদীস সংকলক ও মুষ্টিমেয় ফকীহ। এটা মূলতঃ তাদের সংকীর্ণ 
দৃষ্টিভঙ্গির কারণে হয়েছে। ফলে তারা একে অপরকে নিন্দা করে ও বাকা চোখে দেখে। 


* “যওয়াবিতু লিদ্দিরাসাতিল ফিকৃহিয়্যাহ' পৃঃ ৪১,৪২ । 
৯ প্রাপ্তক্ত পৃ৪হ। 
১ প্রাগুক্ত পৃ:৪৭। 
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ভূমিকা ২৫. 


ইমাম খাত্তাবী রাহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ৩৮৮ হিঃ) বলেন: 


“আমাদের যামানায় বিদ্বানদের দেখা যায় যে, তারা দু'টি দলে ও মতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে; 

১। হাদীস ও আসার এর অনুসারী । ২। ফিকৃহ ও যুক্তির (নাযর) অনুসারী । 

তবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করা যায় না এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনে একটি 
অপরটির মুখাপেক্ষী । কেননা ভিত্তির দিকে লক্ষ্য করে হাদীস হচ্ছে আসল এবং স্থাপনার দিকে লক্ষ্য করে 
ফিকৃহ হচ্ছে তার শাখা-প্রশাখা । স্থাপনা যদি মূল ভিত্তির উপর না রাখা হয়, তাহলে সেটা অকার্যকর হবে 
এবং ভিত ছাড়া বিল্ডিং তৈরি করলে সেটি অকেজো ও ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। আমি উভয় দলকে পেয়েছি 
নিকটতম প্রতিবেশী ও পাশাপাশি দুটি বাড়ীর মত। প্রত্যেকটি দল একে অপরের ব্যাপক প্রয়োজনে 
ভাইয়ের মত। কোন প্রকার প্রাধান্য ছাড়াই সঠিক পথে চলার জন্য একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা 
করা আবশ্যক হয়ে পড়ে । এদের মধ্যে যারা হাদীস ও আসারের অনুসারী তাদের অধিকাংশই রিওয়ায়াত 
বা বর্ণনার অনুরাগী, বিভিন্ন পদ্ধতি একত্রিতকারী, গরীব ও শা’য হাদীস অনুসন্ধানকারী, যার অধিকাংশই 
জাল অথবা মাকলুব বা পরিবর্তিত। তারা মতনের দিকে লক্ষ্য করে না, অর্থও বুঝে না এবং এর গোপন 
ভেদ ও গুঢ় রহস্যও উদ্ভাবন করতে পারে না। বরং ফকীহদের সমালোচনা করে, তাদের বাকা চোখে 
দেখে এবং সুন্নাত বিরোধী বলে আখ্যা দেয়। তারা এটা বুঝতে পারে না যে, তারা যে জ্ঞান অর্জন করেছে 
তা খুব সামান্য এবং এটাও বুঝে না যে, ফকীহদের গালি দেয়া পাপের কাজ। 
অপরদিকে ষারা ফিকৃহ ও যুক্তির (নাযর) এর অনুসারী তাদের অধিকাংশই স্বল্প হাদীস ছাড়া তেমন 
হাদীস বর্ণনা করে না। তারা সহীহ হাদীসকে যঈফ থেকে পৃথক করে না । উত্তম হাদীসকে নিম্নমানের 
হাদীস থেকে আলাদা করে না। তাদের কাছে যে হাদীস পৌছে তা তাদের দাবীকৃত মাযহাবের অনুকূলে 
হয়ে গেলে এবং তাদের বিশ্বাসকৃত মাযহাবের মত অনুযায়ী হলে বিতর্কিত বিষয়ে তা দ্বারা দলীল গ্রহণ 
করতে আপত্তি করে না। কোন যঈফ ও মুনকাতি হাদীস যদি তাদের কাছে প্রসিদ্ধি লাভ করে তাহলে 
সেই যঈফ ও মুনকাতি হাদীস গ্রহণের জন্য বিভিন্ন পরিভাষা তৈরি করে । এমনি করে ক্রমাগতভাবে কোন 
নির্ভরযোগ্যতা ছাড়া ও নিশ্চিত জ্ঞান ছাড়াই তাদের মাঝে বিভিন্ন মন্তব্য পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে রাবীর 
বর্ণনা থেকে তাদের পদশ্থলন ঘটে এবং তাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় । 


মূলতঃ হাদীস ও ফিকৃহ শাস্ত্র হলো, অকৃত্রিম দু'ভাই স্বরূপ এবং পরিপূর্ণতার দিক দিয়ে 
উভয়ে খুবই নিকটবর্তী । এ জন্য ইবনুল মাদানী (রাহি.) বলেন: “হাদীসের অর্থ নিয়ে গবেষণা করাটা 
অর্ধেক জ্ঞানার্জন করার সমান। আর রিজাল শাস্ত্র সম্পর্কে জানাও অর্ধেক জ্ঞানার্জনের সমান” ১ সুতরাং . 
হাদীস ও ফিকৃহ শাস্ত্র যেন একজন আলিমের জন্য একই পাখির দু'ডানা স্বরূপ । ৃ 


শাওকানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:১* “ ফিকৃহ শাস্ত্র রচনাকারী যদিও ফিকৃহ শাস্ত্র ও ইলমুল 
উসূল সম্পর্কে সুদক্ষ হয় এবং সহায়ক সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করে এমন উচ্চ পর্যায়ে পৌছে যায়, 


+২ "মা'আলিমুস সুনান’ (১/৭৫) ৰ 
** আল খতীব প্রণীত “আল জা“মি লিআখলাকির রাবী ওয়াস সা“মি' (২/২১১) । 
১৪ “আদাবৃত তৃলাব' পৃ: 8৪৫-৪৬ । 
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ভূমিকা | ২৭ 
এ গ্রন্থ প্রণয়ন পদ্ধতি (০491 4৯ $ এ) 


অতঃপর উল্লেখিত তিনটি বিষয় আমাকে এ গ্রন্থটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হতে উৎসাহিত 
করেছে। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এর দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানদের উপকার দান 
করেন এবং তিনি যেন এটাকে তার দীনের পাণ্ডিত্য অর্জনের পদ্ধতির ক্ষেত্রে একটি পদক্ষেপ হিসেবে 
গ্রহণ করেন। আর আমি অন্যের মাঝে যে নেতিবাচক দিকগুলো দেখে সমালোচনা করেছি, তা থেকে যেন 
058 এ ০০০০০৪০০০০০ 


মিনার রনির 


১। সামান্য কিছু ভিন্নতা ছাড়া আমি এর লেখনী ও অধ্যায়গুলোকে অধিকাংশ ফিকৃহ গ্রন্থের 
কাছাকাছি নিয়মে সাজিয়েছি। প্রথমেই আমি ইবাদাত সংক্রান্ত আলোচনা দিয়ে শুরু করেছি। যাতে 
অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তৃহারাত (পবিত্রতা), সালাত, জানাযা, যাকাত, সিয়াম ও হাজ্জ অধ্যায়। ইবাদাত সংশ্লিষ্ট 
বিষয়গুলোও আমি এর সঙ্গে সংযোজন করেছি। যেমন: শপথ, মানত, পানাহার, শিকার, যবেহ প্রভূতি 
অধ্যায়। এর পর আমি এর সাথে পারিবারিক তথা ব্যক্তিগত বিষয়াবলীর বিধানস্এবং এর সাথে সম্পৃক্ত 
বিষয়গুলোও উল্লেখ করেছি । যেমন: পোশাক, সৌন্দর্য, নাযর ও মীরাস সংক্রান্ত অধ্যায় । এরপর উল্লেখ 
করা হয়েছে ১১০ (দণ্ডবিধি), ০:৬৯ (অপরাধ সমূহ) ও ৩৬১ (রক্তপণ) অধ্যায় । এরপর ক্রয়-বিক্রয় 
সংক্রান্ত অধ্যায় । এভাবেই গ্রন্থটি সাজানো হয়েছে। 

২। এ গ্রন্থের ভূমিকায় আমি মাযহাবের উৎপত্তি, যার OTE 
সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে আলোচনা করেছি। যা একজন শিক্ষার্থীর জন্য ফিরুহ শা পাঠের পূর্বে 
জানা আবশ্যক ৷ 

৩। আমি এ গ্রন্থের বিষয়গুলো এবং বিষয়ের শব্দগুলো সহজ ও স্পষ্ট ভাষায় সাজাতে চেষ্টা 
করেছি। যাতে গবেষক ও সাধারণ পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। সাথে সথে আমি সুক্মতা ও উদ্দেশ্য 
হাসিলের দিকে লক্ষ্য রেখে যথাসম্ভব এর ইবারতগুলো ফকীহদের ইবারতের কাছাকাছি করে সাজানোর 
ব্যাপারে খেয়াল রেখেছি। কখনও কখনও আমি বিভিন্ন ফিকৃহ গ্রহ্থ থেকে সংকলন করে উত্তম ইবারতও 
নির্বাচন করেছি। 

৪। পাঠকের স্মৃতিতে যুগপৎ সংঘটিত হয়, এমনভাবে আমি এর 'মাসআলাগুলোকে 
ধারাবাহিকভাবে যুক্তি ভিত্তিক সাজিয়েছি। যাতে তা দ্রুত বুঝা যায় ও সহজে গ্রহণ করা যায়। 

৫। বিস্তারিত শিরোনাম রচনার ক্ষেত্রে আমি গুরুত্ব দিয়েছি। যাতে স্পষ্টভাবে এর উদ্দেশ্য বুঝা 
| ০৮৮৮ ৩৯ 

বং বিষয়বস্তগুলোকে একটি অপরটি থেকে পার্থক্য করা যায় ও চিন্তা-চেতনাগুলোকে একই বিষয়ের 
বে নানার 

৬। মাসআলাগুলোর ক্ষেত্রে সন্ত দলীল একত্রিত করে ও তা বাছাই করে এবং মাসআলা 
সংক্রান্ত হাদীসগুলো সহীহ-যঈফ নির্ণয় করে আমি যথাসম্ভব কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে উপযুক্ত 
দলীল পেশ করার চেষ্টা করেছি। আমার সাধ্য অনুযায়ী এ দলীলগুলো সংক্ষিপ্তভাবে টীকায় উল্লেখ 
করেছি। কোন মাসআলার ক্ষেত্রে বদি কোন ইজমা থাকে তাহলে আমি তার সূত্রও উল্লেখ করে দিয়েছি। 
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২৮ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
৭ । যদি কোন মাসআলার ক্ষেত্রে মতভেদ পাওয়া যায় (যা অধিকাংশ ফিকৃহী মাসআলার ক্ষেত্রে 
হয়ে থাকে), তাহলে আমি সে মতভেদ উল্লেখ করতে অলসতা করি নি। আর তা করবই বা কেন? কেননা 
কাতাদাহ বলেছেন: “যে ব্যক্তি মতভেদ সম্পর্কে জানে না, সে ব্যক্তি নাসিকা দিয়ে ফিকৃহ এর ঘ্রাণ গ্রহণ 
করতে পারে নি” ।৯৮ 
মূলতঃ মতভেদ সম্পর্কে অজ্ঞতা এমন হককে বাতিল করার দিকে নিয়ে যায়, যা হয়তো সে - 
জানে না। কেননা হকৃটা শুধু বিদ্বানদের যে কোন একজনের কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সে যে মাপেরই 
বিদ্বান হোক না কেন। এজন্য ওসমান বিন আতা তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন: “যে ব্যক্তি মানুষের 
মতভেদ সম্পর্কে জানে না তার ফাতওয়া দেয়া উচিত নয়। এরূপ যদি না করে তাহলে সে তার কাছে যে 
জ্ঞান রয়েছে তার চেয়ে নির্ভরযোগ্য জ্ঞানকে বাতিল করে দিতে পারে” ।* 
| যদি কোন মাসআলার ক্ষেত্রে মতভেদটা গ্রহণযোগ্য ও শক্তিশালী হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে আমার 
উপস্থাপন পদ্ধতি. হল, আমি সকল মতামতসহ বিদ্বানদের মধ্যে যারা এ মতামতগুলো দিয়েছেন তাদের 
' কথা উল্লেখ করেছি। মতামতগুলো সংকলনের ক্ষেত্রে আমি যথাসম্ভব স্ব-স্ব ইমামের গ্রন্থের উপর নির্ভর 
করেছি। অথবা বিদ্বানদের নিকট নির্ভরযোগ্য মাযহাবী গ্রন্থগুলোর উপর নির্ভর করেছি। সাথে সাথে আমি 
টীকাতে এ সমস্ত মতামতের নির্ভরযোগ্যতার কথা উল্লেখ করে দিয়েছি। 
অতঃপর আমি এ সমস্ত মতামতের ক্ষেত্রে যে দলীলগুলো জানতে পেরেছি তা বর্ণনা করে 
দিয়েছি। সাথে সাথে যদি দলীলটি স্পষ্ট না হয়, তাহলে আমি দলীল গ্রহণের পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ 
করে দিয়েছি। কখনও আবার যে সব দলীলের ব্যাপারে প্রশ্ন বা আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে এবং বিপরীত 
পক্ষ থেকে এর যা উত্তর দেয়া হয়েছে সে বিষয়টিও উল্লেখ করে দিয়েছি। যাতে এর দ্বারা পরিপূর্ণ উপকার 
পাওয়া যায়। এভাবেই আমি সকল মাসআলার ক্ষেত্রে বিদ্বানদের মতামতগুলো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করার 
চটি করেছে৷ 


৮। আমি শুধু এ মতামতগুলো সংকলন কলন ও দলীলগুলো বর্ণনা করাকেই যথেষ্ট মনে করি নি। 
কেননা প্রাধান্য দেয়া ছাড়াই শুধু মতামত পেশ ও দলীল বর্ণনা করা হলে, সাধারণ পাঠক এর সঠিকতা 
নির্ণয়ের ক্ষেত্রে হতাশা ও দ্বিধা-দ্বন্দের মধ্যে পড়ে যাবে। কারণ একজন গবেষক যখন সমস্ত মতামত 
. একত্রিত করল এবং তা বাছাই করল । কিন্ত প্রাধান্য দিল না, তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্যরা এর 
সঠিকতা নির্ণয় করতে সক্ষম হবে না। তাই আমি সকল মতামত বুঝার চেষ্টা করেছি এবং সেগুলো সনদ 
‘ও মতনগত দিক থেকে যাচাই-বাছাই করেছি। সর্বোপরি এর উদ্দেশ্য বুঝেছি, একটিকে আরেকটির সাথে 
তুলনা করেছি এবং যথাসম্ভব এ ক্ষেত্রে আমি বিদ্বানদের নীতিমালা আরোপ করারও চেষ্টা করেছি। যেন 
প্রাধান্যপ্রাপ্ত অভিমতটিই গ্রহণ করা যায়। যে মাপেরই ব্যক্তি হোক না কেন, এ ক্ষেত্রে আমি কারও প্রতি 
পক্ষপাতিত্ব করার চেষ্টা করি নি। মূলতঃ একনিষ্ঠ গবেষক তিনি, যিনি হকৃ এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের 
উদ্দেশ্য অন্বেষণের চেষ্টা করেন। এর পরে তার আর কোন যায় আসে না যে, সে কি বলল বা অমুকে কি 
বলল । বিশেষ করে একনিষ্ঠ গবেষক তিনি, যিনি হকৃ নির্ধারণের ক্ষেত্রে এক ইমামের মতামত ত্যাগ করে 
.. অন্য ইমামের মতামত গ্রহণ করতেও পরওয়া করে না। 
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ভূমিকা ২৯ 

এ ক্ষেত্রে আমি সুদৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করেছি যে, সর্বদা আমি শরীয়াতের দলীলের সাথেই থাকব । 

এখান থেকেই শ্রবণ করব, এর দিকেই মনোযোগ দিব এবং এর উদ্দেশ্য বুঝার চেষ্টা করব। এর আগে 

বেড়ে কোন কথা বলব না। যা বলা যায় না তা বলব না। যে অর্থের সম্ভাবনা রাখে না; সে অর্থ করার 

চেষ্টাও করব না এবং নিজের অথবা মানুষের প্রবৃত্তির অনুসরণ করব না। এর মূল উদ্দেশ্য হল, যদি 

প্রাধান্যের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য দিকটা স্পষ্ট হয়ে যায় তাহলে, আমার যোগ্যতা অনুযায়ী তা প্রাধান্য দেয়ার 

চেষ্টা করব। আর যদি প্রাধান্যের ক্ষেত্রে সঠিক দিকটা স্পষ্ট না হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে আমি নীরবতা 
পালন করব । কেননা দলীল-প্রমাণ ছাড়া প্রাধান্য দেয়া বৈধ নয়। 


ইবনু আব্দিল বার বলেন: “বিদ্বানদের মতভেদের সময় কুরআন, সুন্নাহ ও এ দু'য়ের নীতিমালার 
আলোকে গঠিত ইজমা ও কিয়াস থেকে দলীল গ্রহণ করা ওয়াজিব। এটা এমন নয় যে, কোন কোন 
ক্ষেত্রে এ গুলো থেকে যে দলীল পাওয়া যাবে না। যদি দলীলগুলো সমপর্যায়ের হয়ে যায়, তাহলে কুরআন 
সুন্নাহর দিক দিয়ে যে দলীলটা বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ সে দিকেই ধাবিত হতে হবে । আর যদি তা স্পষ্ট না হয় 
তাহলে নীরবতা পালন করতে হবে । নিশ্চিত জ্ঞান ছাড়া কোনটিকে অকাট্যভাবে গ্রহণ করা বৈধ হবে 
না”।২ 

কখনও আবার সমস্ত মতামতের মধ্যে দুইটি শক্তিশালী মতামতকে নির্বাচন করেছি অথবা আমার 
কাছে যে মতামতগুলো দুর্বল মনে হয়েছে সেগুলোকে দুর্বল বলেছি। সুতরাং এগুলো মূলতঃ আংশিক 
প্রাধান্য যা সঠিক মাসআলার কাছাকাছি নিয়ে যাবে । 

যদি কোন অভিমত স্পষ্টভাবে অন্যের উপর প্রাধান্য পায়, তাহলে আমি অকাট্য দলীলের মাধ্যমে 
শক্তিশালী কথার দ্বারা তা উল্লেখ করেছি। সাথে সাথে পূর্বোল্লেখিত নিয়মের মত করেই এ মতের 
প্রবক্তাদেরও উল্লেখ করেছি। এরপর সংক্ষিপ্তভাবে মতভেদের বিষয়টিরও ইঙ্গিত দিয়েছি। কখনও আমি 
বাতিল, অগ্রহণযোগ্য যা বর্ণনা ও উল্লেখ করা নিয়ে ব্যস্ত থাকা উচিত নয়, এমন মতভেদগুলো আলোচনা 
করা থেকে বিরত থেকেছি । তবে কোন উপকার থাকলে তা উল্লেখ করেছি। 


মতামত নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমি চেষ্টা করেছি যে, সালাফদের মতসমষ্টি থেকে আমি বের হব না। 
সুতরাং পূর্বে বলা হয় নি এমন কোন নতুন মতামত নিয়ে আসার কোন চেষ্টা আমি করি নি। কেননা 
পূর্ববর্তীদের এসব মতামতের উপর সীমাবদ্ধ থাকাটা তাদের পক্ষ থেকে ইজমা হিসেবে ধরে নিতে হবে 
এবং মনে করতে হবে যে, এদের মতামতের মধ্যেই হকৃ সীমাবদ্ধ রয়েছে। হকৃ এদের মতামতের বাইরে 
যেতে পারে না। যদিও এসব মতামতের মধ্যে কোনটির সাথে হকৃ সংশ্লিষ্ট তা নিয়ে তারা মতভেদ 
করেছেন। সুতরাং এ ধারণা করা যাবে না যে, Mond dk AALS ALLL adh EL 
থাকতে পারে। 


আমি এ ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, আমার নির্বাচনগুলো আমি ব্যতীত অন্যের 
জন্য অবধারিত হওয়াটা আবশ্যক নয়। যদিও আমার এই নির্বাচনগুলো উপকার দিতে পারে এসকল 
ব্যক্তিদের যারা মাসআলাকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষমতা রাখে না.। আর যে শিক্ষার্থী মাসআলাকে প্রাধান্য দিতে 
সক্ষম তার ক্ষেত্রে এ উপকার হবে যে, আমি তার জন্য বিক্ষিপ্ত মাসআলাগুলো একত্রিত করে দিলাম । 
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৩০ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 

ফলে কোন বাধ্যবাধকতা ছাড়াই তার কাছে যেটা সঠিক বলে বিবেচিত হবে সেটাকেই সে প্রাধান্য 
দিবে। আর যদি কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি আমার এ কথাগুলো অবগত হওয়ার পর তা শক্তিশালী মনে 
না করেন, তাহলে তিনি যেন আমার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দেন। আমার 
উপর তাকে যে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে, এ জন্য তিনি যেন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় 
করেন। | 


মূলতঃ যখন মহিয়ান আল্লাহর দীনের ব্যাপারে কোন ব্যক্তির প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পায়, তখন হবৃপন্থি 
বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি তার দয়া প্রদর্শনও বৃদ্ধি পায়। 


উল্লেখিত বিন্যাস ও পদ্ধতিতে আমি আমার এ গ্রন্থের অধিকাংশ অংশকেই সাজিয়েছি। 
এমনকি আমি যখন "€/। ৬" এর শুরুর দিকে পৌছলাম তখন আমি ভ্রমণে যেতে বাধ্য 
হয়েছিলাম । এমন সময় প্রকাশকও (আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন) গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য 
পিড়াপিড়ি করছিলেন। তখন আমাদের ভাই শাইখ ফুয়াদ সিরাজ (আল্লাহ তাকে হিফাযত করুন) 
প্রণিত "৮,1 € +51" নামক সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনা আমার এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করার জন্য 


আল্লাহর কাছে ইস্তিখারা করলাম। তবে বিভিন্ন মতামত সমূহের মধ্যে মতভেদ ও প্রাধান্যের 
ব্যাপারে যে শর্তটি আমি আমার গ্রন্থে আরোপ করেছি সে শর্তের আলোকে অত্র আলোচনাটি 


₹ লিপিবদ্ধ করা হয় নি। আর যে আলোচনার পরিপূর্ণটা গ্রহণ করা যায় না, তার অধিকাংশটা ছাড়াও 


যায় না। আমার শর্তালোকে এ অংশটুকু আলোচনা করতে হলে পরিপূর্ণ প্রচেষ্টা, দীর্ঘ সময় ও 
বিশেষ গুরুত্বের প্রয়োজন। বিশেষ করে এ গ্রন্থের আলোচনার ক্ষেত্রে অধিকাংশ নব. উদ্ভাবিত 
মাসআলার জন্য এটা করা প্রয়োজন। প্রকৃত পক্ষে আমি "€ 1 ৮" এর আলোচনা শুরুও 
_ করেছিলাম । কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় সফরে যেতে বাধ্য হওয়াই এটা সম্পূর্ণ হয়ে উঠে নি। সুতরাং 
আমি আশা করব যে, পাঠকরা যেন আমার এই ওযরটি গ্রহণ করেন। যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছায় আমি 
নটি মল লতার জনয বায় সা করায়? হারা তালার বানান সর এ 
অধ্যায় আলোচনা করার চেষ্টা করব। 


পরিশেষে আরেকটি কথা না বলেই পারছি না যে, যারা মাসআলা প্রণয়নের ব্যাপারে, 
কিতাব ধার দেয়ার ব্যাপারে, লেখার ব্যাপারে, কপি করার ব্যাপারে, সংকলনের ব্যাপারে, ছাপানোর 
ব্যাপারে অথবা অভিজ্ঞতা আদান-প্রদানের ব্যাপারে এ কাজটি সম্পন্ন এবং এভাবে প্রকাশ করার 
জন্য যে কোন ভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাদের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ও 
একনিষ্ঠভাবে দু'আ করছি। বিশেষ করে আমাদের ভাই শাইখ ফুয়াদ সিরাজ (আল্লাহ তার জ্ঞানে, 
আমলে ও পরিবারে বরকত দান করুন), শাইখ হানী আল-হাজ্জ (আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন), 
আমার সম্মানিত দু’ভাই মুস্তফা আশ-শামী ও ফাইসাল আব্দুল ওয়াহিদ (আল্লাহ তাদের হিফাযত 
করুন) এবং সম্মানিত ভাই সাইয়্যিদ ফাতহী এর কথা উল্লেখ করছি। আল্লাহর কাছে দু'আ করছি 
তিনি যেন তাদের অশেষ সাওয়াব ও প্রতিদান দান করেন এবং আমাদেরকে তাদের সাথে চিরস্থায়ী 
জান্নাতে একত্রিত করেন। 
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ভূমিকা ৩১ 


আমি এ গ্রন্থের নাম রেখেছি "৪০41 ০৯১০ 0৮৮ 3 এ এ ০০৮৮" (বিশুদ্ধ সুন্নাহ সম্বলিত 
ফিকৃহ ও ইমামগণের মতামতের বিশ্লেষণ) ৷ বিদ্বানদের কাছে নিজ ক্রুটি প্রকাশ করতে আমার কোন 
অসুবিধা নেই এবং এটা জানাতেও কোন সমস্যা নেই যে, এ ক্ষেত্রে আমার ক্ষমতা খুবই স্বল্প । 

যদি আমি ভুল করি, ত তাহলে ভা থেকে কে মিছ ড পেরেছে আর মদি বায়ার ভা বা হয় তাহরে 
কার পক্ষ থেকে আমাকে ভর্ৎসনা করা হচ্ছে? 

আমি জানি যে, মানুষকে যেহেতু তৃরাপ্রবণ করে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে ভুল করে ও 
তার পদশ্বলন হয়। যদি আমি সঠিক করে থাকি তাহলে তা শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়েছে। আর যদি 
ভুল করে থাকি তাহলে তা আমার নিজের পক্ষ থেকে ও শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে। আল্লাহ ও তার 
রাসূল (৪৮) এ থেকে মুক্ত। এ ক্ষেত্রে আমি দৃষ্টান্ত স্বরূপ কবির পংক্তি ক্ত পেশ করলাম- 


০৮০০১ ৩০৩ Wigs ০৮১ ৮591 9১১ Cm ৭৪ 
Ef rl ও ১১ ০০১) 1927 ৬০০৫ ০০ ৮৪ ৪৯ OY 
CF ০০ ৮এ। ও ০১ এপ ০৪ ২০৪০ ৯৮১৭ 388 CU 919 


“আমি খঞ্জত নিয়ে একটি অভিযাত্রী দলের পিছনে অগ্রসর হয়েছি, 
BH RET Ga ৯ ৭ 
Ue UT ON 
আমার কোন কৃতিত্ব নেই) । 
সৃষ্টি কুলের শ্রষ্টা , মানুষের জন্য কতই না সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। 
আর আমি যদি জনমানবহীন অরণ্যে একাকি বিভ্রান্ত হয়ে যায়, 
তবে মানব সমাজে একজন খঞ্জ ব্যক্তির জন্যে কিবা ক্ষতি হবে” । 
আমি আল্লাহর কাছে কামনা করছি, তিনি যেন এ কর্মের দ্বারা আমাকে ও আমার শিক্ষার্থী ভাইদেরকে 
উপকার দান করেন। আমি তাঁর (আল্লাহর) সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ কাজের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ নিয়ত কামনা 
করছি। কেননা অন্তর তার হাতেই রয়েছে। আমি এ আশাও করছি যে, তাঁর সৃষ্টি জীবের কাউকে যেন 
এই একনিষ্ঠ নিয়্যাতের মধ্যে অংশীদার না করেন। আর এই নিষ্ঠার সম্পূর্ণ প্রতিদান যেন সাক্ষাৎ এর দিন 
(কিয়ামতের দিন) আমাকে দান করেন! 
oe ০8401 এ 52 dy + ০5809 ০৩ ৬৪ ৫ 
যে দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবে না। তবে যিনি আল্লাহর কাছে সুস্থ অন্তরে 
আসবেন তার ব্যাপার টি আলাদা । (সূরা : শু“আরা-৮৮,৮৯) 
আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ (&) এর উপর, তীর পরিবারবর্ণের উপর এবং তার সাহাবাদের উপর 
আল্লাহর দয়া, শান্তি ও বরকত অবতীর্ণ হোক! 


দয়ালু পালনকর্তা, সমস্ত জাহানের মালিক আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা ভিখারী 
আবু মালিক কামাল ইবনু সাইয়্যিদ সালিম 
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ভূমিকা (২১৫৫) 
ইলমে ফিকৃহ এর উৎপত্তি (4 ০ 5.5) 
0%) এর যুগে ফিকৃহ শাস্ত্র (০,১৬৮ 4 ৪০০ ৬৪ 4$দ 4458) 


জেনে রাখুন! রাসূল (&) এর স্বর্ণযুগে ফিকৃহ শাস্ত্র রচিত হয় নি। বর্তমান যুগের ফকীহগণ যেমনটি 
তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিভিন্ন বিধানের রুকনসমূহ, শর্তসমূহ, আদাব বা শিষ্টাচারসমূহ প্রণয়ন 
ও দলীল দ্বারা একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করার যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, রাসূল (৪৪) এর যুগে 
ধর্মীয় বিধান নিয়ে এরূপ আলোচনা হয় নি। বর্তমান যুগের ফকীহগণ তাদের কর্মের রূপরেখা তৈরি 
করেছেন এবং এ রূপরেখাগুলোর সমালোচনা করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যে 
বিধানকে যতটুকু সীমাবদ্ধ রাখা দরকার ততটুকু সীমাবদ্ধ রেখেছেন। এরূপ অনেক কার্যক্রম বর্তমান 
যুগের ফকীহদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। আর রাসূল (&%৮) এর স্বর্ণযুগের রূপরেখাটা ছিল এরূপ যে, তিনি 
যখন ওযু করেছেন তখন সাহাবাগণ তীর ওযু করা দেখেছেন। “এটা ওযুর রুকন, এটা আদব” এরূপ 
কোন বর্ণনা ছাড়াই সাহাবাগণ তীর ওযুর পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন । তারা মহানাবী (8) কে সালাত আদায় 
করতে দেখেছেন এবং যে ভাবে তিনি সালাত আদায় করেছেন সে ভাবেই তারা সালাত আদায় 
করেছেন। মহানাবী (পুঃ) হাজ্জ পালনের সময় জনগণ তা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তার মত করেই তারা 
হাজ্জের কার্যক্রম সম্পাদন করেছেন। মহানাবী ($&%%) এর অধিকাংশ সময়টা এভাবেই কেটেছে। তিনি 
তার উম্মতকে এমন কোন বিস্তারিত বর্ণনা দেন নি যে, ওযুর ফরয ৬টি বা ৪টি। তিনি এমনটি কখনও 
ভাবেন নি যে, মানুষ ধারাবাহিকতা ছাড়া ওযু করবে । ফলে এ ওযূকে সঠিক বা ভুল বলে রায় দেয়া হবে। 
(তবে আল্লাহ চাইলে তা ভিন্ন ব্যাপার) ৷ মহানাবী (8) এ সংক্রান্ত বিষয়ে খুব কমই জিজ্ঞাসিত হতেন। 
জনগণ বিভিন্ন প্রেক্ষাপট অনুযায়ী তার কাছে ফাৎওয়া চাইলে তিনি সে বিষয়ে ফাতওয়া দিতেন। কোন 
সংকট দেখলে তা নিরসন করতেন । তিনি মানুষকে ভাল কাজ করতে দেখলে তার প্রশংসা করতেন । আর 
গৰ্হিত কাজ করতে দেখলে তা প্রত্যাখ্যান করতেন । সমাজে ঘটে যাওয়া কোন বিচার ফায়সালার ব্যাপারে 
তার কাছে যে ফাহওয়া চাওয়া হত, তার সঠিক সমাধান দিতেন। কেউ অন্যায় করলে তার প্রতিবাদ 
করতেন। প্রত্যেক সাহাবী যথাসম্ভব আল্লাহ যা তার জন্য সহজ করে দেন) তার ইবাদাত, ফাতওয়া ও 
কোন সমাধান অবলোকন করে তা মুখস্থ করে নিতেন এবং তা মনে রাখতেন। তারা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ 
থেকে এগুলো অনুধাবন করতেন। ফলে তাদের নিকট সঞ্চিত নিদর্শনের মাধ্যমে কেউ তাকে জায়েয 
বলতেন, কেউ মুস্তাহাব বলতেন, কেউ আবার মানসুখ (রহিত) বলতেন। কোন দলীলের দিকে দৃষ্টিপাত 
না করে নিজের আত্মবিশ্বাস ও প্রশান্তির ভিত্তিতে তারা মহানাবী (ধু) এর কাছ থেকে দীনি জ্ঞান অর্জনে 
সচেষ্ট ছিলেন। এভাবেই রাসূল (টু) এর সোনালী যুগ অতিবাহিত হয়েছে। 


৯ এ আলোচনাটি আমি আল্লামা দেহলভী প্রণীত “আল-ইনসাফ' গ্রন্থ হতে কিছু সহজ করে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করেছি। 
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সাহাবাদের যুগে ফিকৃহ শাস্ত্র (৫৮ &। ৮০১ 7/০ ১৬) 


এর পর সাহাবাগণ বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন এবং প্রত্যেকেই বিভিন্ন অঞ্চলের. অধিবাসী হয়ে 
যান। তাদের মাঝে বিভিন্ন ঘটনার উদ্ভব ঘটে ও মাসআলা-মাসায়েলের প্রয়োজন হয়ে পড়ে । ফলে তারা 
বিভিন্ন ফাৎওয়ার সম্মুখীন হন এবং তাদের মেধা ও সংরক্ষিত জ্ঞান অনুযায়ী এর সমাধান দেন। যদি 
এগুলো সম্ভব না হত তাহলে ইজতিহাদ করে ফাতওয়া দিতেন। রাসূল (পুট) যে বিধানের যে হুকুম 
দিয়েছেন তার কারণ জানার চেষ্টা করতেন। যেখানেই পাওয়া যাক না কেন রাসূল (টু) এর কোন 
বিধানের ব্যাপারে অবগত হলে তারা তা বাস্তবায়ন করতেন। কোন ইবাদাত রাসূল (টে?) এর পদ্ধতির 
আলোকে বাস্তবায়ন হওয়ার ক্ষেত্রে তারা কখনও কার্পণ্য বা আলস্য করতেন না । | 


সাহাবাদের মতভেদের কারণ ও এর চিত্র (৫১৯০১ ০০০) ০১১০1 ৮০৬৮) 


রাসূল (ছুট) এর সাহাবাদের মাঝে তৎকালীন সময়ে যে মতানৈক্য সংঘটিত হয়, তার কয়েকটি 


১। কোন সাহাবা কোন বিষয়ের ফায়সালা অথবা ফাৎওয়ার বিধান শুনতেন, যা অপরজন শুনেন 
নি। ফলে যিনি শুনেন নি তিনি এ বিষয়ে তার ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে ফাতওয়া দিতেন। এটা 


(ক) হয়ত তার ইজতিহাদটা হাদীস মোতাবেক হয়ে যেত। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- 
একদা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ৫4 এক মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন, যার স্বামী তার মহর 
নির্ধারণ না করেই মারা গেছেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি রাসূল (৪) কে এ বিষয়ে ফায়সালা 
দিতে দেখি নি। ফলে তারা বিষয়টি নিয়ে একমাস যাবৎ মতভেদ করেন এবং এর সঠিক উত্তর জানার 
চেষ্টা করেন। পরিশেষে ইবনে মাসউদ তার ইজতিহাদের মাধ্যমে ফাৎওয়া দিয়ে বললেন, মহিলার বং £ 
নারীদের মহরের ন্যায় তার মহর নির্ধারিত হবে। এর কমও দিবে না, বেশিও দিবে না এবং তাকে ইদ্দত 
পালন করতে হবে ও সে স্বামীর মীরাস পাবে। তখন মা'কাল বিন ইয়াসার দাড়িয়ে সাক্ষ্য দিলেন যে, 
“আপনার ফায়সালার ন্যায় রাসূল (৪) জনৈকা মহিলার ফায়সালা দিয়েছিলেন” এটা শুনে আব্দুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ &) এতো আনন্দিত হলেন যে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি কখনও এতো আনন্দিত হন 
নি। 

(খে) তাদের মাঝে মুনাজারাহ বা তর্ক বিতর্ক দেখা দিত। ফলে প্রবল ধারণার ভিত্তিতে 
হাদীস প্রাধান্য পেত। এরপর তারা ইজতিহাদ ত্যাগ করে শ্রন্ত বিষয়ের দিকে ফিরে যেতেন। 
যেমন: আবূ হুরাইরা ৯) এর প্রথম মতামত ছিল যে, “যে ব্যক্তি জুনুবী অবস্থায় সকাল করবে 
সে সিয়াম পালন করতে পারবে না” । ফলে রাসূল (৮) এর কিছু সংখ্যক স্ত্রী তাকে এর বিপরীত 
খবর দিলে, তিনি (আবু হুরাইরা) স্বীয় অভিমত পরিত্যাগ করেন। 
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(গ) তাদের কাছে হাদীস পৌছেছে। কিন্তু তা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে নয়। ফলে তারা ইজতিহাদ 
ত্যাগ করেন নি। বরং হাদীস নিয়ে সমালোচনা করেছেন। এর উদাহরণ হলো: একদা ফাতিমা বিনতে 
কায়েস উমার বিন খাত্তাব ৫) এর কাছে সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, তি তিনি তিন তালাক প্রাপ্তা হলে রাসূল (&$) 
তার জন্য কোন ভরণ-পোষণ ও বাসস্থান নির্ধারণ করে দেন নি। উমার এ &) তার এ সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান 
করে বললেন: “আমরা কোন মহিলার কথা শুনে আল্লাহর কিতাবকে ত্যাগ করতে পারি না। আমরা জানি 
না, সে সত্য বলছে না মিথ্যা বলছে” । আর আয়িশা (রা.) তাকে বলেন, হে ফাতিমা! “কোন বাসস্থান ও 
ভরণ পোষণ নির্ধারণ করা হয় নি” তোমার এ কথাটির সত্যতার ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় কর। 


(ঘ) মূলতঃ তাদের কাছে কোন হাদীসই পৌছে নি। এর উদাহরণ হলো: আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ৫8) 
নারীদেরকে নির্দেশ দিতেন যে, তারা যখন (জানাবাতের) গোসল করবে তখন যেন তাদের চুলের বেনী 
খুলে দেয়। এই ফাৎওয়াটি আয়িশা রো.) শুনার পর বলেন, কি আশ্চর্য লাগছে, ইবনে উমার 4 
মহিলাদের চুলের বেনী খুলার নির্দেশ দিচ্ছেন, ত তাহলে হোজ্জের সময়) নারীদের চুল মুগুন করতে নির্দেশ 
দেন না কেন! অথচ আমি ও রাসূল (পুট) একই পাত্রে (জানাবাতের) গোসল করতাম (তখন বেনী 
খুলতাম না) এবং তিন বারের বেশি সময় পানি ঢালতাম না। 

২। সাহাবাগণ রাসূল (৪) কে কোন কাজ করতে দেখলে, সেটাকে কেউ সুন্নাত বলতেন, কেউ 
আবার জায়েয বলেন: এর উদাহরণ হলো: 


সাহাবাগণ রাসূল (৪) কে তওয়াফের ক্ষেত্রে রমল করতে (বীরের ন্যায় চলতে) দেখেছেন, 
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*%) বলেন, এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, মূলতঃ রাসূল (&$৮) এটা করেছিলেন মুশরিকদের উক্তি 
ইরিনা রে এ ধারণার কারণে । এটা সুন্নাত নয়। 


৩। ধারণার কারণে মতভেদ: এর উদাহরণ হলো: রাসূল (রঃ) হাজ্জ করেছেন এবং মানুষেরা 
তার হাজ্জ প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে তাদের কেউ মনে করেন যে, তিনি হাজ্জে তামাত্ন করেছেন। কেউ 
মনে করেন, তিনি হাজ্জে কিরান করেছেন । আবার কেউ মনে করেন যে, তিনি হাজ্জে ইফরাদ করেছেন। 


৪ । ভুল-ত্রান্তির কারণে মতভেদ: এর উদাহরণ হলো: বর্ণিত আছে, আবুল্লাহ ইবনে উমার &) 
বলেন, রাসূল (ডট) রজব মাসে উমরা করেছেন। আয়িশা (রা.) এ কথা শুনে বলেন: “ইবনে উমার &&) 
এটা ভুল করে বলেছেন” । 


৫। হাদীস সংরক্ষণের ত্রুটির কারণে মতভেদ: এর উদাহরণ হলো: ইবনে উমার ৫8) রাসূল 
(&&) থেকে বর্ণনা করে বলেন: “মৃত ব্যক্তির জনয তার পরিবার নদের ফলে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দয় 
হবে”। আয়িশা (রা.) এর সঠিক সমাধান দিয়ে বলেন, ইবনে উমার (8%) একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
ধারণার ভিত্তিতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হলো: “একদা রাসূল (৫) জনৈকা ইয়াহুদীর কবরের 
নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, এমতাবস্থায় তার পরিবারবর্গ তার জন্য ক্রন্দন করছিল। অতঃপর 
মহানাবী (টু) বললেন, তারা তার জন্য ক্রন্দন করছে, অথচ তাকে কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছে” । এর ফলে 
ইবনে উমার ধারণা করেছিলেন যে, ক্রন্দন করাটাই কবরে শাস্তি হওয়ার কারণ এবং তিনি আরও ধারণা 
করেছিলেন যে, এ হুকুমটা সার্বজনীনভাবে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য । 
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৬। বিধানের কারণের মধ্যে মতভেদ: এর উদাহরণ হলো: জানাযার জন্য দাড়ানো ৷ কেউ বলেন, 
এটা মূলতঃ ফেরেস্তাদের সম্মানের জন্য দীড়ানো হয়। ফলে মু'মিন ও কাফির সবাই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত । 
কেউ বলেন, মৃত্যুর ভয়ের জন্য দাড়ানো হয় । ফলে এ ক্ষেত্রেও মুমিন ও কাফির সবাই অন্তর্ভক্ত। আবার 
কেউ বলেন, “একদা মহানাবী (৪) এর পাশ দিয়ে এক ইয়াহুদীর জানাযা অতিক্রম করছিল তখন তিনি 
তার মাথার উপর দিয়ে লাশটি অতিক্রম করাকে অপছন্দনীয় মনে করে দীড়িয়ে গেলেন। এতে বুঝা 
গেল, বিধানটি কাফেরের জন্য খাস। ' 


৭। বিতর্ককারীদের মাঝে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে মতভেদ: এর উদাহরণ হল: মহানাবী (৫) 
কিবলাকে সামনে রেখে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন। ফলে এক দলের মতে, এ হুকুম হল 
সার্বজনীন হুকুম এবং এ বিধান রহিত হয় নি। আর জাবের ৫) রাসূল (ছু) কে তার মৃত্যুর এক বছর 
পূর্বে কিবলাকে সামনে রেখে পেশাব করতে দেখেছেন। ফলে তিনি মনে করেন, এর ফলে পূর্বের 
নিষেধাজ্ঞাটি রহিত হয়ে গেছে। অন্যদিকে ইবনে উমার ৫8৮) কিবলাকে পেছনে রেখে রাসূল (লু) কে 
হাজাত সম্পূর্ণ করতে দেখেছেন। ফলে এর দ্বারা তিনি পূর্বের সকল মতামতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। 
এরূপ আরও মন্তব্য রয়েছে। 


তাবেঈদের যুগে ফিকৃহ শাস্ত্র (০: 4৫ ও 41) 


মোট কথা, মহানাবী (&) এর সাহাবাদের যুগে তাদের মতামতের ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। 
অতঃপর তাবেঈরা যথাসাধ্য তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করতেন। এর পর তারা মহানাবী (&) এর 
হাদীস ও সাহাবাদের মতামত থেকে যা শুনতেন তা মুখস্থ করে নিতেন ও মনে রাখতেন। তারা 
মতভেদগুলো যথাসাথ্য সমন্বয় করার চেষ্টা করতেন। একটি মতামতকে আরেকটির উপর প্রাধান্য 
দিতেন। তাদের দৃষ্টিতে কিছু মতামতকে বাতিল করে দিতেন, যদিও বড় সাহাবাদের পক্ষ থেকে কোন 
আসার (সাহাবীর বাণী) প্রমাণিত হোক না কেন। যেমনটি কোন কোন ক্ষেত্রে পেরিস্থিতির আলোকে) 
মহানাবী (&) এর মতের উল্টো করাটাও তাদের মাঝে ব্যাপকতা লাভ করেছিল । 


ফলে প্রত্যেক তাবেঈ বিদ্বানের অনুকূলে একটি করে মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি অঞ্চলে বিভিন্ন 
ইমামের আবির্ভাব ঘটেছে। যেমন: মদীনায় সাঈদ বিন মুসাইয়িব ও সালিম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমার । 
এদের পরে সেখানে ইমাম হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন যুহরী, ইয়াহইয়া বিন সাঈদ ও রবীয়াহ বিন আব্দুর 
রহমান । মক্কাতে ইমাম হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন, আতা বিন আবি রিবাহ। কুফায় ছিলেন ইবরাহীম আন- 
নাখঈ ও শা"বী। বসরাতে ছিলেন হাসান বসরী । ইয়ামানে তৃউস বিন কায়সান এবং সিরিয়ায় ইমাম 
হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন মাকহুল । মহান আল্লাহ তাদের অন্তরকে ইলম দ্বারা সিক্ত করেছেন এবং তাতে 
তারা মনোনিবেশ করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে তাবেঈগণ তাদের কাছ থেকে হাদীস, সাহাবাদের 
ফাতওয়া ও তাদের মতামত এবং এ সমস্ত বিদ্বানের মাযহাব ও তাদের বিভিন্ন বিশ্লেষণ গ্রহণ করেছেন 
যাদের ফাৎওয়ার প্রয়োজন হয়েছে তারা তাদের কাছে ফাতওয়া চেয়েছেন। তাদের মাঝে বিভিন্ন মাসআলা 
মাসায়েলের উদ্ভব ঘটেছে এবং নানা প্রকার বিচার-ফায়সালা তাদের নিকট উত্থাপিত হয়েছে। 
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সাঈদ বিন মুসাইয়িব ও ইবরাহীম আন-নাখঈ এবং তাদের মতো আরও অনেকেই ফিকৃহ 
শাস্ত্রের অধ্যায় রচনা করেছেন। সাঈদ বিন মুসাইয়িব ও তার অনুসারীগণ মনে করতেন যে, 
হারামাইনের অধিবাসীগণ ফিকৃহ শাস্ত্রে বড় পণ্তিত। তাদের মাযহাবের মূল ভিত্তি ছিল উমার (কু) ও 
উসমান &) এর ফাতওয়া এবং তাদের বিচার ফায়সালা । ইবনে উমার &), আয়িশা ও ইবনে 
আব্বাসসহ মদীনার কাজীদের বিচার ফায়সালাও তাদের মাযহাবের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত 

ছিল। 

অপর দিকে নাখঈ (রাহিমাহুল্লাহ) ও তীর অনুসারীগণ মনে করতেন যে, আব্দুল্লাহ বিন 
মাসউদ ৮) ও তার অনুসারীগণই ফিকৃহ শাস্ত্রে বড় পণ্ডিত। তাদের মাযহাবের মূল ভিত্তি ছিল 
ইবনে মাসউদের (রা.) ফাৎওয়া। আলী &$) এর বিচার ফয়সালা ও তার ফাতওয়া ৷ শুরাইহসহ 
কুফার অন্যান্য কাজীদের বিচার ফায়সালাও তাদের মাযহাবের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত ছিল। 
প্রত্যেক দলই বিভিন্ন মাসআলার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা ও দলীল অন্বেষণের বিষয় খেয়াল রাখতেন । 
যে বিষয়ে বিদ্বানগণ একমত্য পোষণ করতেন, সে টিকে তারা দৃঢ় ভাবে গ্রহণ করতেন। আর কোন 
বিষয়ে যদি বিদ্বানদের মাঝে মতানৈক্য দেখা দিত তাহলে, শক্তিশালী ও বিশুদ্ধ অভিমতটিই তারা 
গ্রহণ করতেন । তাদের অর্জিত জ্ঞান দ্বারা যদি কোন মাসআলার সমাধান দিতে না পারতেন, তাহলে 
তারা তাদের কথা ত্যাগ করে বিভিন্ন ইঙ্গিত ও মাসআলার দাবীটির অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন। 
ফলে প্রত্যেক বিষয়ে তাদের নিকট অসংখ্য মাসআলার উদ্ভব ঘটে । 


তাবেঈদের পরবর্তী যুগে ফিকৃহ শাস্ত্র (০১৫০। ১৫০ = 420) 

অতঃপর মহান আল্লাহ তাবেঈদের পরবর্তী যুগে ইলম বহনকারী একটি দলের আবির্ভাব 
ঘটিয়েছেন। তারা তাবেঈদের কাছ থেকে দীনি জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং তাদের শাইখদের রীতি- 
নীতি অনুসরণ করে চলেছেন। তারা রাসূল (8) এর হাদীসের সনদ গ্রহণ করেছেন। সাহাবী ও 
তাবেঈদের মতামত দ্বারা দলীল স্থাপন করেছেন। মূলতঃ তারা এটা জানতেন যে, তাদের (সাহাবী 
ও তাবেঈদের) কাছ থেকে যে দীনি জ্ঞান অর্জন করা হয় তা হয়তো, রাসূল (8) থেকে নূর্ণিত 
হাদীস থেকেই গৃহীত যা তারা সংরক্ষিত করে “মাওকুফ" হাদীসে পরিণত করেছেন । অথবা তারা যে 
মাসআলাটি ইস্তিমবাত (উদ্ভাবন) করেছেন তা মানসূস বা শারঈ দলীল থেকেই গৃহীত । আর তারা 
যে ইজতিহাদটি করেছেন তা তাদের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই করেছেন। বাস্তবেই তারা (সাহাবা ও 
তাবেঈগণ) ছিলেন প্রত্যেক বিষয়ে তাদের পরবর্তী ধারক বাহকদের চেয়ে উত্তম কর্মী, অত্যধিক 
বিশুদ্ধ মতামত প্রদানকারী, যামানার দিক থেকে সবার অগ্রগামী এবং জ্ঞান সংরক্ষণে অত্যধিক 
তৎপর । তাদের (সাহাবা ও তাবেঈগণের) মধ্যে যে মতভেদগুলো পরিলক্ষিত হয়েছে সে গুলো 
ছাড়া তাদেরই রেখে যাওয়া পথ ও পদ্ধতি দ্বারাই দীনের আমল নির্দিষ্ট হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে 
দেখা গেছে যে, CR UT এর হাদীস তাদের মতের প্রকাশ্য বিরোধী 
হয়েছে। 
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ভমিকা ৩৭ 


খে 


গ্রন্থ রচনার এই যুগে তাদেরকে এঁশী অনুপ্রেরণা প্রদান করা হয়েছিল। ফলে ইমাম মালিক ও 
মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান বিন আবু জি'ব মদীনায়, ইবনে জুরাইয ও ইবনে উয়াইনা মক্কায়, সাওরী 
কুফায় এবং রবীঈ বিন সবীহ বসরায় কিতাব রচনা করেন। ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) মদীনাবাসীদের 
মধ্যে হাদীস বর্ণনায় বেশি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন। সনদের দিক থেকে তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য 
বর্ণনাকারী ৷ তৎকালীন সাতজন ফকীহর চেয়ে তিনিই উমারের ফায়সালা, আব্দুল্লাহ বিন উমার ও আয়িশা 
(রা.) এবং তাদের অনুসারীদের মতামতের ব্যাপারে অধিক অবগত । তিনি এবং তার মতো অনেকের 
মাধ্যমেই রিওয়ায়াত ও ফাৎওয়ার জ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার কাছে যখন কোন বিষয়ের সমাধান 
চাওয়া হত, তখন তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন ও ফাতওয়া দিতেন, ফলে সকলে উপকৃত হতেন। 


ইমাম আবু হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) দৃঢ়ভাবে ইবরাহীম আন-নাখঈ (রাহিমাহুল্লাহ) ও তার 
অনুসারীদের মাযহাবকে গ্রহণ করেছিলেন। তার মাযহাব থেকে তিনি কখনও বিচ্ছিন্ন হতেন না (তবে 
আল্লাহ চাইলে কিছুটা ব্যতিক্রম হত)। তার মাযহাবকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে তিনি সচেষ্ট ভূমিকা 
পালন করেছেন৷ মাসআলা বের করার ক্ষেত্রে তিনি সুক্ষ্ম নজর রাখতেন । মাসআলার শাখা-প্রশাখা রচনা 
করতেন। ফিকৃহশস্ত্ সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা অপরিসীম । এখানে তার (আবূ হানীফার) প্রসিদ্ধ 
অনুসারী আবূ ইউসুফ (রাহিমাহুল্লাহ) এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ সময় মুহাম্মাদ বিন হাসান 
সমসাময়িক বিদ্বানদের মধ্যে গ্রন্থ প্রণয়নে সুদক্ষ পণ্ডিত ছিলেন এবং অধ্যয়নে মনোনিবেশের ক্ষেত্রে 
অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন। তার (মুহাম্মাদ বিন হাসান) ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি আবু হানীফা 
(রাহিমাহুল্লাহ) ও আবু ইউসুফ (রাহিমাহুল্লাহ) এর নিকট ফিকৃহ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন। অতঃপর 
মদীনায় গিয়ে ইমাম মালিক রচিত ‘মুয়াত্তা’ অধ্যয়ন করেন। এর পর নিজ দেশে ফিরে যান। অতঃপর 
‘মুয়াত্তা’ এর যেসব মাসআলা তার অনুসারীদের মাযহাবের সাথে মিলে যেত, সেগুলো আলাদা করে এক 
এক করে সাজাতেন। আর যদি না মিলত তাহলে দেখতেন যে, যদি সাহাবা ও তাবেঈদের একটি দলের 
তিনি কোন দুর্বল কিয়াস অথবা ব্যাখ্যা (তাখরীজ) পেতেন, যা এমন সহীহ হাদীস বিরোধী যে সহীহ 
হাদীসের উপর ফকীহগণ এবং অধিকাংশ বিদ্বান আমল করতেন, তাহলে তিনি তা (দুর্বল কিয়াস অথবা 
ব্যাখ্যা) ত্যাগ করে সালফে সালেহীনের বিশুদ্ধ অভিমতটিই গ্রহণ করতেন। তারা (মুহাম্মাদ বিন হাসান ও 
আবু ইউসুফ) উভয়ে ইমাম আবূ হানীফার (রাহিমাহুল্লাহ) মতো যথাসাধ্য নাখঈ এর দলীলকেই. গ্রহণ 
করতেন। এজন্য মৌলিকতার সামঞ্জস্য থাকায় তাদের এবং ইমাম আবূ হানীফার মাযহাবকে একটিই 
মাযহাব মনে করা হত, যদিও মূল ও শাখাগত ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে তারা স্বতন্ত্র মুজতাহিদ ছিলেন, যা 
ইমাম আবু হানীফার সাথে সাংঘর্ষিক ছিল। 


তাদের মাযহাবের প্রকাশকাল এবং ফিকৃহী মূলনীতি ও শাখা প্রণয়নের সূচনা লগ্নে ইমাম শাফেঈ 
(রাহিমাহুল্লাহ) এর আবির্ভাব ঘটে । অতঃপর তিনি তাদের প্রাথমিক কর্মকাণ্ডে এমন কিছু বিষয় লক্ষ 
করেন, যা তাকে তাদের পথে চলতে বাধা দেয়। যেমন: তিনি তাদেরকে মুরসাল ও মুনকাতি হাদীস গ্রহণ 
করতে দেখেন, যাতে অনেক ক্রি পরিলক্ষিত হয়। তিনি তাদের লক্ষ করেছেন যে, বিতর্কিত বিষয়গুলো 
সমন্বয় সাধনের উপযুক্ত কোন কায়দা বা নিয়ম-কানুন তাদের কাছে ছিল না। ফলে তাদের ইজতিহাদে 
অনেক ভূলত্রান্তি স্থান পেয়েছে। এটা লক্ষ করেই তিনি কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করে গ্রস্থাকারে তা লিপিবদ্ধ 
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৩৮ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


করেন। ফিকৃহ শাস্ত্রের মূলনীতির বিষয়ে এটাই সর্বপ্রথম লিখিত গ্রন্থ । ইমাম শাফেঈ তৎকালীন সময়ে 
আরও যে বিষয়গুলো লক্ষ করেছেন তা হলো, সাহাবাদের মতামতগুলো তার সময়ই একত্রিত হয়েছে 
এবং এগুলো ব্যাপকতা লাভ করে বিভিন্ন মতানৈক্য ও শাখা-প্রশাখার উদ্ভব ঘটেছে। তিনি দেখলেন যে 
এর অধিকাংশই এমন সহীহ হাদীস বিরোধী যেগুলো তাদের কাছে পৌছে নি। তিনি (শাফেঈ) সালফে 
সালেহীনদের দেখেছেন যে, এরূপ ক্ষেত্রে তারা হাদীসের দিকেই ফিরে গেছেন। সুতরাং তিনিও তাদের 
বিতর্কিত অভিমতগুলোকে পরিত্যাগ করেন এবং বলেন: “তারাও মানুষ আমরাও মানুষ” । 


ফকীহদের একটি দলকে তিনি দেখেছেন যে, তারা কিয়াস দ্বারা এমন কিছু রায়কে মিশ্রিত 
করেছেন, যা শরীয়াত অনুমোদন দেয় নি। ফলে এর একটিকে অন্যটি থেকে তারা পৃথক করেন নি। 

মোট কথা, তিনি (ইমাম শাফেঈ) যখন এ সমস্ত কর্মকাগুগুলো লক্ষ করলেন, তখন ফিকৃহ 
শাস্ত্রের মূল মন্ত্রে মনোনিবেশ করে এর কিছু নীতিমালা ও শাখা-প্রশাখা প্রণয়ন করলেন এবং কিছু গ্রন্থ 
রচনা করলেন, যাতে মুসলিম উম্মাহ উপকৃত হতে পারে । তার এ কর্মপদ্ধতির উপর ফকীহগণ একাত্মতা 
ঘোষণা করলেন। অতঃপর তারা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েন। এ ভাবেই ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) 
এর মাযহাব বিস্তার লাভ করে। ৃ 


আহলুল হাদীস ও আহলুর রা'য় এর মাঝে মতভেদের কারণ 
(৬০0 43 ৩৪১৬ এ ৩৪ ০১১২ ৮৬০) 


জেনে রাখুন! তাবেঈ ও তার পরবর্তী যুগের একদল আলিম রায়ের মাঝে ডুবে থাকাকে অপছন্দ 
করতেন এবং একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ফাতওয়া প্রদান ও মাসআলা উদ্ভাবন করাকে ভয় পেতেন। হাদীস 
বর্ণনা করাই ছিল তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ফলে ইসলামী রাষ্ট্রুলোতে হাদীস ও আসার গ্রস্থাকারে 
লিপিবদ্ধ করার কাজটি প্রসারতা লাভ করে বিভিন্ন পুস্তিকা ও পাণুলিপি লেখালেখির কাজ শুরু হয়। 
অতঃপর তারা তৎকালীন সময়ের বড় বড় বিদ্বানের সাক্ষাৎ লাভের জন্য হিজাজ, সিরিয়া, ইরাক, মিশর, 
ইয়ামান ও খোরাসানের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে হাদীসগুলোকে গ্রন্থে একত্র করেন ও বিভিন্ন 
পাগ্জলিপির অনুকরণে গ্রন্থ প্রণয়ন করার প্রয়াস চালিয়ে যান। ফলে তাদের কাছে এতো হাদীস ও আসার 
একত্র করা সম্ভব হয়েছিল, যা ইতিপূর্বে কখনও সম্ভব হয় নি। প্রত্যেক অঞ্চলের ফকীহ সাহাবী ও 
তাবেঈদের যে আসারসমূহ যুফতীদের কাছে গোপন হয়েছিল এ সময়ে তাদের কাছে তা একত্রিত হয়ে 
যায়। এর পূর্বে কারও পক্ষে নিজ অঞ্চল ও স্বীয় সঙ্গী-সাথীদের হাদীস সংকলন ছাড়া দূরবর্তী কোন 
অঞ্চলে গিয়ে হাদীস সংকলন করা সম্ভব হয় নি। এ সময়ে গ্রন্থায়ন, আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে 


অতঃপর বর্ণনা শাস্ত্রের বিধান তৈরি ও হাদীস জানার পর সে সময়ের মুহাক্কিকগণ ফিকৃহের দিকে 
মনোনিবেশ করেন। এ সময় তাদের কাছে পূর্ববর্তী কোন ব্যক্তির তাকৃলীদের উপর এঁকমত্য পোষণ করা 
হবে এমন কোন রায়ের অস্তিত ছিল না, যদিও প্রত্যেকটি মাযহাবের নীতিমালা বিরোধী হাদীস ও আসার 
লক্ষ করা যেত। এ যুগে ও এর পূর্ববর্তী যুগে যে সমস্ত মাসআলা-মাসায়েলের সমালোচনা হয়েছে, তার 
প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে তারা মারফু, মুত্তাসিল, মুরসাল অথবা মাওকৃফ হাদীসর মধ্যে যে কোন একটি হাদীস 
পেয়েছেন কিংবা শাইখাইন, সমস্ত খলীফা অথবা বিভিন্ন অঞ্চলের ফকীহ ও কাজীদের আসার সমূহের 
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মধ্যে কোন আসার পেয়েছেন। ফলে এভাবেই আল্লাহ তাদের জন্য সুন্নাতের উপর আমল করা সহজ করে 
দিয়েছেন। তাদের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তিত, হাদীসের রিওয়ায়াতের ব্যাপারে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী, 
হাদীসের স্তর জানার ক্ষেত্রে সুপণ্ডিত ও ফিকৃহ শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হলেন, আহমাদ বিন হাম্বাল 
(রাহিমাহুল্লাহ) । এরপর ইসহাক বিন রাহওয়াই (রাহিমাহুল্লাহ) । ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) ইমাম 
আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) কে বলেন: “আপনারা আমাদের চেয়ে সহীহ খবরের ব্যাপারে বেশি অবগত । 
সুতরাং কোন সহীহ খবর পেলে আমাকে জানাবেন। কুফা, বসরা অথবা সিরিয়ার যে কোন অঞ্চলই 
হোক না কেন আমি সেখানে গিয়ে তা সংগ্রহ করব” । 


এদের উত্তরসূরী হিসেবে একটি দল মনে করল যে, তাদের পূর্ব অনুসারীগণ যথেষ্ট পরিমাণ 
হাদীস সংগ্রহ ও সরবরাহ করেছেন এবং এর মূলনীতির উপর ফিকহ শাস্ত্র রচনা করেছেন। ফলে তারা 
অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করলেন । যেমন: 


(১) ইয়াযিদ বিন হারুন, ইয়াইয়া আল কাত্তান, আহমাদ ও ইসহাকসহ আরও যে সমস্ত হাদীস 
বিশারদ যে হাদীসগুলোৌ সহীহ হওয়ার ব্যাপারে একমত্য পোষণ করেছেন, তা বাছাই করার 
কাজ। 

(২) বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের ফকীহ এবং বিদ্বানগণ যে ফিকৃহ শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে মাযহাব 
রচনা করেছেন, সে সমস্ত হাদীসগুলো একত্রিত করার কাজ। 

(৩) প্রত্যেক হাদীসের উপযুক্ত বিধান দানের কাজ এবং 

(৪) প্রত্যেক এমন হাদীসের উপযুক্ত বিধান দানের কাজ যে হাদীসগুলো পূর্ব যুগ থেকেই ব্যাখ্যা 
করা হয় নি, এর মধ্যে শা'য ও ফা'য এর মত বিরল বর্ণনার হাদীসও রয়েছে। 


এ সব মহৎ কাজগুলো এ যুগের বিদ্বানগণ সম্পূর্ণ করেন। এক্ষেত্রে যারা বড় অবদান রেখেছেন তারা 
তিরমিযী, নাসাঈ, দারাকুত্বনী, হাকেম ও বাইহাকী (রাহিমাহুমুল্লাহ) সহ আরও অনেকেই। 


অন্যদিকে এদের বিপরীতে ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ), সুফইয়ান ও তাদের পরবর্তীদের যুগে 
এমন একটি দলকে দেখা গেছে, যারা মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করাকে অপছন্দ করতেন না এবং 
ফাৎওয়া প্রদান করতে ভয় পেতেন না। বরং তারা হাদীস বর্ণনা করতে ও তা রাসূল (সাঃ) এর দিকে 
সম্বোধন করতে ভয় পেতেন। এমন কি শা*বী বলেন: “যিনি রাসূল ($১) এর বরাত দিয়ে হাদীস বর্ণনা 
করবেন, তিনি আমাদের কাছে খুবই প্রিয় ব্যক্তি। তবে কেউ রাসূল (%%) এর বরাত দিয়ে হাদীস বর্ণনা 
করতে গিয়ে কোন কম-বেশি করলে, তার দায়ভার সে নিজেই বহন করবে” । 


ফলে তাদের প্রয়োজনে হাদীস, ফিকৃহ ও মাসআলা-মাসায়েল লিপিবদ্ধের কাজ শুরু হয়। তার 
কারণ হল, তাদের কাছে তেমন কোন হাদীস ও আসার ছিল না, যার দ্বারা তারা হাদীস বিশারদদের . 
নির্ধারিত নীতিমালা অনুযায়ী ফিকৃহী মাসআলা উদ্ভাবন করতে সক্ষম হবে। সে সময় বিভিন্ন অঞ্চলের 
বিদ্বানদের মতামতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার জন্য, মতামতগুলো সংকলন ও সে ব্যাপারে আলোচনা 
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করার জন্য তাদের অন্তর সুপ্রসন্ন হয় নি। এ ব্যাপারে তারা নিজেদেরকেই দায়ী করেন । তারা তাদের 
-ইমামদেরকে এমন বিশ্বাস করতেন যে, তারা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সুউচ্চ মর্যাদায় সমাসীন। তাদের অন্তর 
তাদের অনুসারীদের প্রতি ব্যাপকভাবে ঝুঁকে পড়েছিল। যেমনটি ইমাম আবু হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) 
বলেন: “ইবরাহীম নাখঈ সালিমের চাইতে ফিকৃহ শাস্ত্রে বেশি অভিজ্ঞ। যদি সাহাবাদের মর্যাদা বেশি না 
হত তাহলে আমি বলতাম যে, ইবনে উমার &$%) এর চাইতে আলকামাহ ফিকৃহ শাস্ত্রে বেশি অভিজ্ঞ” । 


তাদের ছিল তীন্ষ্ম মেধা শক্তি, সচেতন যুক্তি-তর্ক ও দ্রুত এক বিষয় থেকে আরেক বিষয়ের 
দিকে ধাবিত হওয়ার জ্ঞান, যার মাধ্যমে তারা তাদের অনুসারীদের মতামতের বিবিধ মাসআলার জওয়াব 
উদ্ভাবন করতে সক্ষম হতেন । ফলে তারা ব্যাখ্যার নিয়মানুসারে ফিকৃহ শাস্ত্র রচনা করেন। এভাবে বিভিন্ন 
মাযহাবের ব্যাখ্যার কার্যক্রম চালু হয়ে তা ব্যাপকতা লাভ করে। প্রত্যেক মাযহারের মধ্যে যারা প্রসিদ্ধ 
বিদ্বান ছিলেন, তাদের কাছে বিভিন্ন বিচার-ফায়সালা ও ফাতওয়ার দায়িত্ব অর্পিত হত। ফলে তাদের 
্ন্থগুলো জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তা ছড়িয়ে পড়ে। 


এ সময় মাদরাসাতুল হাদীস ও মাদরাসাতুল ফিকৃহ নামে দু'ধরণের মাদরাসার সূচনা হয়। এ 
দুটিকে (হাদীস ও ফিকৃহ) লক্ষ্য করে আল্লামা খত্তাবী "মা“আলিমুস সুনান" গ্রন্থ রচনা করে বলেন: 

“আমাদের যামানায় বিদ্বানদের দেখা যায় যে, তারা দুটি বিষয় অর্জন করেছে এবং দু'টি দলে 
বিভক্ত হয়ে পড়েছে: 

১. হাদীস ও আসার এর অনুসারী । 

২. ফিকৃহ ও যুক্তির নোযর) অনুসারী । 


তবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করা যায় না এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনে একটি 
অপরটির মুখাপেক্ষী । রেননা ভিত্তির দিকে লক্ষ্য করে হাদীস হচ্ছে আসল এবং স্থাপনার দিকে লক্ষ্য করে 
ফিকৃহ হচ্ছে তার শাখা-প্রশাখা । স্থাপনা যদি মূল ভিত্তির উপর না রাখা হয়, তাহলে সেটা অকার্যকর হবে 
এবং ভিত ছাড়া বিল্ডিং তৈরি করলে সেটি অকেজো ও ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। আমি উভয় দলকে পেয়েছি 
নিকটতম প্রতিবেশী ও পাশাপাশি দু'টি বাড়ীর মত প্রত্যেকটি দল একে অপরের ব্যাপক প্রয়োজনে 
আসে । তাদের উভয়কেই তার সাথীর নিকট জরুরী ভিত্তিতে দরকার হয়। তারা যেন হিজরতকারী 
ভাইয়ের মতো । কোন প্রকার প্রাধান্য ছাড়াই সঠিক পথে চলার জন্য একে অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা 
করা আবশ্যক হয়ে পড়ে । এদের মধ্যে যারা হাদীস ও আসারের অনুসারী তাদের অধিকাংশই রিওয়ায়াত 
বা বর্ণনার অনুরাগী, বিভিন্ন পদ্ধতি একব্রিতকারী, গরীব ও শা*য হাদীস অনুসন্ধানকারী, যার অধিকাংশই 
জাল অথবা মাকলুব বা পরিবর্তিত । তারা হাদীসের মূল ভাষ্যের দিকে লক্ষ্য করে না, অর্থও বুঝে না এবং 
এর গোপন ভেদ ও গুঢ় রহস্যও উদ্ভাবন করতে পারে না। বরং ফকীহদের সমালোচনা করে, তাদের বাকা 
চোখে দেখে এবং সুন্নাত বিরোধী আখ্যা দেয়। তারা এটা বুঝতে পারে না যে, তারা যে জ্ঞান অর্জন 
করেছে তা খুব সামান্য এবং এটাও বুঝে না যে, ফকীহদের গালি দেয়া পাপের কাজ । 


২২ আল্লামা খত্তাবী প্রণীত“মাঁআলিমুস সুনান’ ১/৭৫-৭৬) ৷ 
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রি 


অপরদিকে যারা ফিকৃহ ও নার (যুক্তি) এর অনুসারী তাদের অধিকাংশই স্বল্প হাদীস ছাড়া তেমন হাদীস 
বর্ণনা করে না। তারা সহীহ হাদীসকে যঈফ থেকে পৃথক করে না। উত্তম হাদীসকে নিম্নমানের হাদীস 
থেকে আলাদা করে না। তাদের কাছে যে হাদীস পৌছে তা তাদের দাবীকৃত মাযহাবের অনুকূলে হয়ে 
গেলে এবং তাদের বিশ্বাসকৃত মাযহাবের মত অনুযায়ী হলে বিতর্কিত বিষয়ে তা দ্বারা দলীল গ্রহণ করতে 
আপত্তি করে না। কোন যঈফ ও মুনকাতি হাদীস যদি তাদের কাছে প্রসিদ্ধি লাভ করে তাহলে সেই যঈফ 
ও মুনকাতি হাদীস গ্রহণের জন্য বিভিন্ন পরিভাষা তৈরি করে । এভাবে ক্রমাগতভাবে কোন নির্ভরযোগ্যতা 
ও নিশ্চিত জ্ঞান ছাড়াই তাদের মাঝে বিভিন্ন মন্তব্য পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে রাবীর বর্ণনা থেকে তাদের 
পদস্থলন ঘটে এবং তাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় । 


এদের মধ্যে একটি দল ছিল, (আল্লাহ তাদের তাওফীক দান করুন) যদি তাদের কাছে তাদের 
মাযহাবের বিদ্বানগণ ও তাদের দলনেতারা নিজের পক্ষ থেকে ইজতিহাদ করে কোন কথা বর্ণনা করেন, 
তাহলে সে ক্ষেত্রে তারা নির্ভরযোগ্যতার বিষয়টা তালাশ করেন এবং তারা কোন চুক্তি বা অঙ্গীকার 
চাইতেন না। ফলে আমি ইমাম মালিকের অনুসারীদের পেয়েছি যে, তারা তাদের মাযহাবের মধ্যে ইবনে 
কাসিম, আশহাব ও তাদের উভয়ের মত মহৎ ব্যক্তিদের বর্ণনা ছাড়া অন্য কোন বর্ণনাকে নির্ভরযোগ্য মনে 
করতেন না। যদি আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হাকাম ও তার সমপর্যায়ের বর্ণনা তাদের কাছে আসত তাহলে 
সেটাকে তারা তেমন গুরুত্ব দিতেন না। ইমাম আবু হানীফা রাহি.) এর অনুসারীদের দেখবেন যে, তারা 
স্বীয় অনুসারীদের মধ্যে হতে আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ বিন হাসান, আলিয়্যাহ এবং তার (আবু হানীফার) 
গুরুত্বপূর্ণ ছাত্রদের বর্ণনা ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণ করতেন না। যদি তাদের কাছে হাসান বিন যিয়াদ 
আল্লু'লু এবং তার মত বর্ণনাকারীদের কোন মতামত আসত, যা ইমাম আবূ হানীফার মতের বিরোধী 
তাহলে তারা তা গ্রহণও করতেন না এবং বিশ্বীসও করতেন না। অনুরূপভাবে আপনি ইমাম শাফেঈ 
(রাহি.) এর অনুসারীদের দেখবেন যে, তারা তার মাযহাবের মধ্যে মাধিনী, রাবীঈ বিন সুলাইমান আল 
মারাদী এর বর্ণনাকে প্রাধান্য দেন। যদি তাদের কাছে খুযায়মাহ, জারমী এবং তাদের মত বিদ্বানের কোন 
বর্ণনা আসে, তাহলে তার দিকে তারা ভ্রুক্ষেপ করতেন না এবং এটাকে তার (শাফেঈর) মতামত বলে 
গণ্য করতেন না। এভাবে ধর্মীয় বিধানের ক্ষেত্রে স্ব-স্ব মাযহাবের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ব্যাপারে প্রত্যেক 
মাযহাবের ইমাম ও উত্তাদের গৌড়ামীর অভ্যাস ছিল । তাদের অবস্থা যদি এ রূপই হয় যে তারা শাখাগত 
মাসআলা ও বর্ণনার ক্ষেত্রে তাদের নির্ভরযোগ্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত শাইখদের ছাড়া অন্যদের কাছ থেকে বর্ণনা 
গ্রহণ করে সন্তুষ্ট না হন, তাহলে কিভাবে তাদের জন্য একটি গুরুতৃপূর্ণ ও মহৎ কাজ সম্পূর্ণ করা সহজ 
হবে? আর কিভাবে তারা সকল ইমামের ইমাম ও মহান প্রভুর রাসূল মুহাম্মাদ ($৮) এর রিওয়ায়াত ও 
বর্ণনার প্রতি ভরসা রাখবে? অথচ রাসূল (৪) এর হুকুম পালন করা ওয়াজিব ও তার আনুগত্য করা 
অপরিহার্য । এমনকি তিনি যে ফায়সালা দিয়েছেন সে ব্যাপারে আমাদের অন্তরে কোন দ্বিধা রাখা যাবে না 
এবং তার সমাধান ও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে অন্তরে কোন প্রকার বিদ্বেষ রাখা যাবে না। ভেবে দেখেছেন কি 
যে, কোন ব্যক্তি যখন নিজের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করে এবং তার নিজের অধিকারের ব্যাপারে 
প্রতিপক্ষের প্রতি উদার হয়ে তাদের কাছ থেকে অবৈধ টাকা বা সম্পদ গ্রহণ করে এবং এর প্রতিদানে 
তাদের দোষক্রটি ঢেকে রাখে । সুতরাং অন্যের পক্ষে যখন সে প্রতিনিধিত্ব করবে তখন কি তার 
অধিকারের ক্ষেত্রে এরূপ করা বৈধ হবে? যেমন দুর্বলের প্রতিনিধিত্ব করা, ইয়াতিমের অভিভাবক হওয়া 
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৪২ সহীহ ফিকুহুস সুন্নাহ 


এবং অনুপস্থিত ব্যক্তির উকিল হওয়া! এরূপ করলে সে ওয়াদার খিয়ানতকারী ও দায়িত্বের প্রতি বিশ্বাস 
ঘাতকতাকারী ছাড়া অন্য কিছু হিসেবে বিবেচিত হবে কি? ০০০৮০৮০০৪০৪ 
উদাহরণ হতে পারে । 


কিন্ত কিছু সংখ্যক দল রয়েছে যারা সত্যের পথকে কঠিন মনে করেছে। এ ক্ষেত্রে তারা 
সহনশীলতা দেখানোকে ভাল মনে করেছে। এরা দ্রুত প্রাপ্তিকে পছন্দ করেছে। ফলে তারা জ্ঞানের পথকে 
সংক্ষিপ্ত করে ফেলেছে। সামান্য জ্ঞানের উপর তারা সীমাবদ্ধ থেকেছে এবং উসূলে ফিকৃহ এর 
পরিভাষাগত সামান্য কিছু শব্দের উপর অনড় থেকেছে যেগুলোকে তারা “ইলাল” বা কারণ হিসেবে 
নামকরণ করে থাকে । এ গুলোকেই তারা জ্ঞানের ক্ষেত্রে ও অনুসরণের ক্ষেত্রে নিজেদের জন্য মডেল 
বানিয়ে নিয়েছে । এটাকে তারা নিজেদের বিবাদের সময় ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। এটাকে অনর্থক 
কথা ও ঝগড়া-ঝাটির মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে। এর দ্বারা তারা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবং এর উপর ভিত্তি 
করে একে অপরের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়। এ বিবাদের সমাধানের জন্য যখন তাদের কাছে জানতে 
চাওয়া হয়, তখন তাদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে সমাধান দিয়ে থাকেন। ফলে 
তিনি এ যুগের একজন উল্লেখযোগ্য ফকীহ হিসেবে অভিহিত হন। তার দেশে ও শহরে তিনি সম্মানিত 
একজন নেতা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। 


এ দলটিকে শয়তান সুন্ম কৌশলে কুমন্ত্রণা দিয়েছে এবং নিপুণ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাদের মাঝে 
ঢুকে পড়েছে । শয়তান তাদের বলে, তোমাদের কাছে যা আছে তা তো সংক্ষিপ্ত জ্ঞান, এটা নগণ্য পণ্যের 
মতো, এর দ্বারা প্রয়োজন ও পরিপূর্ণতায় পৌছা যায় না। সুতরাং এক্ষেত্রে বিভিন্ন কথার সাহায্য নাও, এর 
সাথে বিচ্ছিন্ন কথা মিলিয়ে দাও এবং বিদ্বানদের নীতিমালার সহযোগিতা নাও; যাতে কোন ব্যক্তির 
মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গি বৃদ্ধি পায়। এভাবেই ইবলিস তাদের প্রতি তার ধারণাকে সত্য বলে প্রমাণিত করেছে 
এবং তাদের অনেকেই তার আনুগত্য ও অনুসরণ করেছে। তবে মুমিনদের একটি দল ইবলিসের 
অনুসরণ করে নি। সুতরাং বিবেকবান ব্যক্তিবর্গের জন্য পরিতাপ! শয়তান তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে 
এবং তাদের লক্ষ্যস্থল ও সঠিক পথ থেকে ধোঁকা দিয়ে কোন দিকে পথ দেখাচ্ছে? আল্লাহ আমাদের 
সাহায্য করুন ৷ ইমাম খত্বাবীর (রাহিমাহুল্লাহ) উক্তি এখানে শেষ হল। 
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ভূমিকা ৪৩ 


১ম ও ২য় শতাব্দীতে মানুষের অবস্থা 


জেনে রাখুন! ১ম ও ২য় শতাব্দীতে মানুষ কোন মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ করতেন না। এ 
ব্যাপারে আবু তালিব আল মক্কী “কৃতুল কুলুব' গ্রন্থে বলেন “গ্রস্থাবলী ও দলসমূহ নব আবিষ্কৃত। বিভিন্ন 
বক্তব্য, একই মাযহাবের মাধ্যমে ফাৎওয়া দেয়া, সে মাযহাবের অভিমতকেই গ্রহণ করা, সকল ক্ষেত্রে সে 
মাযহাবেরই উদ্ধৃতি দেয়া এবং সে মাযহাবের উপর পাণ্ডিত্য অর্জন করার আগ্রহ ১ম ও ২য় শতাব্দীর 
মানুষের মাঝে ছিল না” । ূ্‌ এ 

ইবনে হুমাম ‘তাহরীর’ গ্রন্থে বলেন: “তারা একবার এক জনের কাছে ফাতওয়া চাইতেন, আবার 
অন্য জনের কাছেও চাইতেন । তারা কোন একজনের ফাৎওয়ার উপর অটল থাকা আবশ্যক মনে করতেন 
না”। 

সে সময়ের বিদ্বানগণ ২টি স্তরে বিভক্ত ছিলেন। একদল কিতাব, সুন্নাহ ও আসার অনুসন্ধানের 
ক্ষেত্রে আগ্রহী ছিলেন। এমন কি তারা অধিকাংশ ঘটনার ক্ষেত্রে মানুষের ফাতওয়ার ও তাদের প্রশ্নের 
সমাধান দেয়ার যোগ্যতা অর্জন করতেন। ফলে তাদের অধিকাংশ উত্তর কুরআন, সুন্নাহ ও আসারের 
উপর নির্ভরশীল ছিল । এ শ্রেণীর বিদ্বানকে “মুজতাহিদ” (গবেষক) নামে অভিহিত করা হত। 


অপর একদল বিদ্বান কুরআন ও সুন্নাহ এর এতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছিলেন যা দ্বারা বিস্তারিত 
দলীলের মাধ্যমে ফিকৃহের মূলমন্ত্র ও মৌলিক মাসআলাগুলোর জ্ঞানার্জন সম্ভব হয়েছিল। কিছু মাসআলার 
ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ হতে দলীল গ্রহণের মাধ্যমে তাদের কাছে প্রবল মতামত অর্জিত হয়েছে । আর 
কিছু মাসআলার ক্ষেত্রে তারা নীরব ভূমিকা পালন করেছেন এবং এর জন্য তারা বিদ্বানদের পরামর্শের 
মুখাপেক্ষী হয়েছেন। কেননা সাধারণ মুজতাহিদের কাছে পরিপূর্ণ ভাবে ফাতওয়া প্রদানের যে উপকরণ 
থাকে তাদের কাছে সে সকল উপকরণ ছিল না। সুতরাং এ শ্রেণীর বিদ্বানগণ কোন ক্ষেত্রে মুজতাহিদ 
এবং কোন ক্ষেত্রে মুজতাহিদ নন। অথচ সাহাবা ও তাবেঈদের যুগ থেকে এই ধারাবাহিকতা চলে আসছে 
যে, তাদের কাছে যখন হাদীস পৌছতো তখন তারা কোন শর্ত আরোপ করা ছাড়াই তার উপর আমল 
করতেন । 


২য় শতাব্দীর পর মুজতাহিদদের মাযহাবের প্রকাশ 


২য় শতাব্দীর পর মুজতাহিদদের স্ব-স্ব মাযহাবের আবির্ভাব ঘটে । এরূপ মানুষ খুব কমই ছিলেন যারা স্ব- 
স্ব মুজতাহিদদের মাযহাবের উপর নির্ভর করতেন না। এ সময়ে যে সকল মুজতাহিদ ফিকৃহ বিষয়ে 
মনোনিবেশ করেছিলেন, তারা নিন্মোক্ত দুটি অবস্থা থেকে মুক্ত ছিলেন না: 


১। তাদের মধ্যে এক শ্রেণীর মুজতাহিদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল পূর্বের মুজতাহিদগণ যে মাসআলাগুলোর 
উত্তর দিয়েছেন সেগুলো বিস্তারিত দলীলসহ, সমালোচনাসহ ও সংশোধনসহ বুঝার চেষ্টা করা এবং 
একটিকে আরেকটির উপর প্রধান্য দেয়া। এ শ্রেণীর মুজতাহিদদের জন্য আবশ্যক ছিল পূর্বের ইমামের 
ফাৎওয়াটিকে সুন্দর করা এবং এতে কিছু সংযোজন করা । যদি তার সংযোজনটা তার অনুসৃত মাযহাবের 
ইমামের মতামত অনুযায়ী হওয়ার ক্ষেত্রে কম হত, তাহলে তাকে একই মাযহাবের ভিন্ন ধারার চিন্তাবিদ 
হিসেবে গণ্য করা হত। আর যদি সংযোজনটা বেশি হত, তাহলেও তাকে মাযহাবের দিক থেকে আলাদা 
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ভাবা হত না। এতদসত্তেও তাকে মাযহাবের একজন অনুসারী হিসেবেই সম্বোধন করা হত এবং তাকে & 
ব্যক্তি হতেও আলাদা ধরা হত, যে ব্যক্তি স্বীয় মাযহাবের মৌলিক বিষয়ে ও শাখা বিষয়ের অনেক ক্ষেত্রে 
অন্য ইমামের প্রতি সহানুভূতিশীল । এ সময়ে এমন কিছু গবেষণা পাওয়া গেছে, যে বিষয়ে পূর্বে কোন 
সমাধান দেয়া হয় নি। যেহেতু ঘটনা ধারাবাহিকভাবে ঘটতেই থাকে। আর (ইজতিহাদের) দরজাও তো 
উন্ক্ত রয়েছে। ফলে তারা স্বীয় ইমামের উপর ভরসা না করে কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফদের আসারের 
মাধ্যমে এর সমাধান গ্রহণ করেছেন। তবে পূর্বের সমাধানের চেয়ে এটা খুব কমই হত। একে সেই 
মাযহাবের দিকে সম্বন্ধিত একজন সাধারণ মুজতাহিদ হিসেবে ধরা হত। 


২। অপর শ্রেণীর মুজতাহিদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল সমসাময়িক যুগে উদ্ভাবিত এমন ফাৎওয়ার মাসআলা 
সম্পর্কে জানা, যে ব্যাপারে পূর্ববর্তীগণ কোন আলোচনা করেন নি। এ ক্ষেত্রে তিনি স্বীয় অনুসৃত 
মাযহাবের ইমামের তৈরিকৃত সকল মূলনীতির উপর সহানুভূতিশীল হয়ে ফাৎওয়া দিতেন। এ নীতি 
পূর্বোল্লেখিত প্রথম শ্রেণীর নীতির চেয়ে মারাত্মক। এর কারণ হিসেবে তারা বলেন: ফিকৃহ এর 
মাসআলাগুলো একটি অপরটির সাথে জড়িত বা সম্পর্কিত। এর শাখাগুলো তার মূল নীতিমালার সাথে 
সম্পৃক্ত। যদি তিনি তাদের মাযহাবের সমালোচনা ও সংশোধন শুরু করেন, তাহলে তিনি এমন কাজকে 
নিজের জন্য আবশ্যক করে নিবেন যা তিনি করতে সক্ষম নন। তিনি সারা জীবনেও তা সমাধান করে 
শেষ করতে পারবেন না। সুতরাং পূর্বের নীতির দিকে দৃষ্টি দেয়া ছাড়া ও শাখা-প্রশাখাগুলোকে পূর্বের 
নীতির সাথে জড়িত করা ছাড়া তার কোন পথ নেই। এ সময় কুরআন, সুন্নাহ, সালাফদের আসার ও 
কিয়াস দ্বারা ইমামের মতের উপর এরূপ কিছুটা সংযোজন করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তবে তা প্রয়োজন 
অনুযায়ী খুবই কম৷ আর এ ধরনের মুজতাহিদকে সে মাযহাবের একজন মুজতাহিদ হিসেবে ধরা হয়। 


৪র্থ শতাব্দীর পর মানুষের মাঝে যা ঘটেছিল 


অতঃপর এ শতাব্দী পর অপর একদল মানুষ ছিল, যাদের কেউ ডান পন্থি, কেউ আবার 
বামপন্থি। তাদের মাঝে যা ঘটেছিল তার বর্ণনা নিম্নরূপ: 


ইলমে ফিকৃহ ও তার ব্যাখ্যার ব্যাপারে মানুষের মাঝে মতভেদ ও ঝগড়া-বিবাদ লক্ষ করা যেত। 
ইমাম গাযালী এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বলেন: 


খোলাফায়ে রাশেদার যুগের সমাপ্তির পর অযোগ্য ও অনভিজ্ঞ গোষ্ঠী খেলাফতের দায়িতব গ্রহণ করে। 
তারা ফাৎওয়ার জ্ঞান ও বিধানের ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। যার ফলে তারা ফকীহদের শরণাপন্ন হতে 
বাধ্য হয়েছিল এবং সর্বাবস্থায় তাদের (ফুকাহাদের) সঙ্গী হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়েছিল। তবে কিছু 
সংখ্যক আলিম পূর্বের নীতিতে অনড় ছিলেন এবং দীনের হকৃ দলকে শক্তভাবে ধরে রেখেছিলেন । যখন 
তাদের ডাকা হত তখন তারা পলায়ন করতেন ও এড়িয়ে যেতেন। সে যুগের লোকেরা আলিমদের সম্মান 
লক্ষ্য করল এবং আলিমদের উপেক্ষা সত্তেও তাদের প্রতি সমসাময়িক নেতৃবর্গের আগ্রহ প্রত্যক্ষ করল। 
ফলে এ যুগের মানুষেরা সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জনের আশায় জ্ঞান অন্বেষণের পথ বেছে নিল। 
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তাদের স্বপক্ষে মানুষ যুক্তিবিদ্যা, যুক্তিতর্ক, 'সাওয়াল জওয়াব ও বিবাদের পথ উন্মুক্ত হয় এমন 
কিছু রচনা করল । এভাবে অনেক ঘটনার সূত্রপাত হয় । 


অপরদিকে একদল তাকৃলীদ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকত । তাদের মাঝে এ বিশ্বাস পিপীলিকার ন্যায় 
চলাচল করতে লাগল অথচ তারা তা নিজেরা বুঝতে পারত না। এর কারণ হল, ফকীহগণ প্রতিযোগিতা 
করতেন ও তাদের মাঝে বিবাদ লেগে থাকত। কেউ কোন ফাতওয়া প্রদান করলে তার ফাতওয়া 
প্রত্যাখ্যান করে পাল্টা জবাব দেয়া হত। পূর্বের আলিমগণ কর্তৃক সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা না আসা পর্যন্ত বিতর্ক 
বন্ধ হত না। অনেক সমস্যা কাজীদের নিকট আসত আর তারা এর সমাধান দেয়ার চেষ্টা করতেন । কিন্তু 
তারা. আমানতদার না হওয়ার কারণে তাদের ফায়সালা গৃহীত হত না। তবে জনসাধারণের এ ব্যাপারে 
সন্দেহ না হলে এবং ইতিপূর্বে বলা হয়েছে এমন হলে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। 


আর কখনও কখনও তারা তাকৃলীদ প্রত্যাখ্যান করে কিতাব ও সুন্নাহর উপর আমলের দাবীর 
মুখে তাদের ইমামদের কথাকে সংক্ষিপ্ত করেছেন এবং মতানৈক্যগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন। তাদের 
পছন্দনীয় ইমামদের নির্বাচন করেছেন। ফলে তাদের পর নির্ভেজাল তাকৃলীদের যুগের আবির্ভাব ঘটেছে। 
যার ফলে তারা হক থেকে বাঁতিলকে পার্থক্য করতে পারেন না এবং উদ্ভাবনী ফাতওয়া থেকে বিবাদকে 
আলাদা করতে পারেন না। এভাবে তাদের মাঝে মাযহাবের গৌড়ামীর আবির্ভাব ঘটে । এ থেকে বিভক্তির 
সূচনা হয় এবং তারা একে অপরকে বিভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করেন। এমনকি কেউ যদি স্বীয় মাযহাবের 
একটি মাসআলার ক্ষেত্রেও বিপরীত মত অবলম্বন করেন তাহলে তাকে মিল্লাত বহির্ভূত বলে আখ্যায়িত 
করা হতো । মাযহাবের ইমাম যেন আল্লাহর প্রেরিত নাবী । তার আনুগত্য করা যেন ফরয হয়ে পড়েছে। 
এর পর এমন লোকের আবির্ভাব ঘটল যিনি ফাতওয়া দিতেন যে, হানাফী অনুসারীগণের ইমাম শাফেঈর 
অনুসারী হওয়া না জায়েয এবং শাফেঈদের সাথে হানাফীদের বিবাহ দেয়া না জায়েয । তবে অন্যান্য 
লোকজন “আহলে কিতাবকে বিবাহ করা জায়েয” এর উপর ভিত্তি করে শাফেঈদের সাথে হানাফীদের 
বিবাহ জায়েয মনে করতেন। 


এ বিদআতের আবির্ভাবের ফলে মাসজিদে হারামে চার জায়গায় চার ইমামের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান 
সৃষ্টি হয়” এবং বিভিন্ন দল ও উপদলের সূচনা হতে থাকে প্রত্যেকেই স্বীয় মাযহাবের লোকজনকে 
সহযোগিতা করত । এরূপ বিদ“আতের আবির্ভাবের ফলে সুযোগ বুঝে ইবলিস তার স্থান দখল করে 
. বসে । সাবধান! এতে মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি ও অনৈক্য দেখা দেয় । আল্লাহ আমাদের এ থেকে রক্ষা 
করুন! 

এর পর আরও অধিক ফেতনা-ফাসাদের যুগ আসল এবং তাকৃলীদে (দলীলবিহীন অনুসরণ) 
ভরপুর হয়ে গেল। মানুষের অন্তর হতে সুকৌশলে আমানত ছিনিয়ে নেয়া হলো। এমনকি তারা দীনের 
ব্যাপারে নিরর্থক কথা বলা পরিত্যাগ করে এ কথা বলে তুষ্ট হল যে: 

€5১ ৮৯১৩ এডি 65 Bl এ ওরা ৩৫5 UY 
নিশ্চয় আমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এক মতাদর্শের উপর পেয়েছি তাই আমরা তাদেরই পদাঙ্ক 
অনুসরণ করছি (সূরা যুখরুফ-২৩)। তারা আরও বলল যে, আল্লাহর কাছে আমরা অভিযোগ সোপর্দ 
করলাম, তিনিই সাহায্যকারী । তার প্রতি আমাদের আস্থা ও নির্ভরতা ৷ 


* এটা আল-মাসূমী 'হাদিইয়্যাতুস সুলতান: গ্রন্থে পৃ:৪৮) উল্লেখ করেছেন। 
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৪৬ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 

এতদসত্তেও আল্লাহর বান্দার মধ্য হতে একটি হকৃপন্থি দল থেকেই গেছে, যাদেরকে কেউ 
অপমানিত করলেও তাদের কোন ক্ষতি হয় না। তারাই আল্লাহর জমীনে তার একনিষ্ঠ সৈনিক। যদিও 
তারা সংখ্যায় কম । আমরা আল্লাহর কাছে কামনা করছি তিনি যেন আমাদেরকে তাদের দলভুক্ত করেন। 
ফিকৃহী মাযহাব সৃষ্টি এবং মতভেদের এই আলোচনা উপস্থাপনের পর আমি কিছু সতর্কবাণী পাঠক মহলে 
উপস্থাপন করতে চাই ৷ যাতে আল্লাহর বান্দার মধ্যে তিনি যাকে ইচ্ছা এর দ্বারা উপকার দেন। 


প্রথম সতর্কবাণী: কুরআন ও সুন্নাহর উপর আমল করা ওয়াজিব 


জেনে রাখা আবশ্যক যে, কুরআন ও সুন্নায় বহু দলীল রয়েছে। সুতরাং সকল দায়িত্প্রাপ্ত ব্যক্তির উচিত 
একতাবদ্ধ হয়ে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (৪) এর উপর আমল করা । 
আল্লাহ তাঁআলা বলেন: 

GOES 5 ২ LO 53১ be AS UG তি) ৬৫ তি! ০9 ৪1১টি 
তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ হতে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া 
অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর (সূরা : আল আ-রাফ-৩) । 

“আল্লাহ তোমাদের উপর যা অবতীর্ণ করেছেন” এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ‘কুরআন’ এবং এর 
 ব্যাখ্যাকারী গ্রন্থ ‘হাদীস’ ৷ কোন মানুষের মতামত নয় । আল্লাহ বলেন: 
Le ৩ ০১ BEN EN ০০০ 9 dh 07 ৩ ৬! 196 og 43101 
আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আস যা আল্লাহ নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসুলের দিকে, 
তখন মুনাফিকদেরকে দেখবে তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে যাচ্ছে (সূরা : আন-নিসা-৬১) । 


এ আয়াত এ কথাই প্রমাণ করছে যে, যখন তাকে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করার 
আহ্বান জানানো হয় তখন তা থেকে যে বিমুখ হয় তার চরিত্র সম্পূর্ণ মুনাফিকের মত । কেননা উপদেশ 
দেয়া হয় আম শব্দের মাধ্যমে, বিশেষ কারণের দ্বারা নয় । আল্লাহ বলেন: 


0 070 48৬ 043 HS ৩ JIANG এটা এ! 532 সস ও ৮৩ ১) 


অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসুলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর- 
যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ (সূরা : আন-নিসা-৫৯)। 


আল্লাহ ও তার রাসূল (5) এর দিকে প্রত্যাবর্তন করার অর্থ হল, তার কিতাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। 
আর রাসূল (8) এর মৃত্যুর পর তার দিকে প্রত্যাবর্তন করার অর্থ হল তার সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন 
করা। 

আর এ বিষয়টিকে ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত করে বলা হচ্ছে যে, lb ১5 ৮5 ৩) অর্থাৎ, যদি 
a NTE ET OT 


২ ‘আযওয়াউল বায়ান’ (৭/৪৭৯-৪৮৫) । 
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ভূমিকা ৪৭ 


করাই হল প্রকৃত ঈমানের পরিচয় । সুতরাং এ থেকে বুঝা যায় যে, যদি কেউ দ্বন্দ নিরসনে কিতাব ও 
সুন্নাহ ছাড়া অন্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে সে ঈমানদার নয়। 
আল্লাহ বলেন: ্‌ 

COA ৫ 9 জব ও জে 998 05 0) ৮ ৪108৮ SAY 


তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে আযাব আসার পূর্বেই তোমাদের কাছে রবের পক্ষ থেকে যে উত্তম ওহী 
নাযিল করা হয়েছে তার অনুসরণ কর (সূরা যুমার-৫৫)। 

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কুরআন হল সর্বোত্তম কিতাব যা আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি 
অবতীর্ণ হয়েছে । আর সুন্নাত হল, কুরআনের ব্যাখ্যাকারী। আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে যে উত্তম কিতাব 
আমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে, যারা তার অনুসরণ করবে না তাদের কঠোর শাস্তির হুশিয়ারী দিয়ে 
আল্লাহ বলেছেন: 


rs ৫29 এ Sy oy 

তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে আযাব আসার পূর্বেই (সূরা যুমার-৫৫)। 
আল্লাহ বলেন: 

€ 240 51 oh 8459 90 ৮5৩35 099 DH ALS OAD IN ০ ality 
যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে অতঃপর এর যা উত্তম তা অনুসরণ করে তাদেরকেই আল্লাহ 
হিদায়ত দান করেন আর তারাই বুদ্ধিমান (সূরা যুমার-১৮)। 
এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন ব্যক্তির মতামতের চেয়ে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (ভু) অতি 
উত্তম ৷ আল্লাহ বলেন: 

Gosh 355 i 01 lr 1 1G LE SY 5০ 5১৭৪৪ ০১০০1 ভন ও 


রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত 
থাক এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর (সূরা হাশর-৭) | 
আল্লাহর বাণী: “ 444৫ ১৯ 2। ৩!” এর মাধ্যমে যারা সুন্নাতে রাসূলের প্রতি আমল করবে না তাদের 
কঠোর শাস্তির হুশিয়ারী দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে যারা মনে করবে যে, অনুসরণের জন্য কোন ব্যক্তির 
মতামতই যথেষ্ট । 
আল্লাহ বলেন: 

ক 20। 7659 FU 6900 40 %% ০৩ ১৭ Es 8০ এ0। 550 ও তি ১৬ এট 
অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল 
প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে (সূরা : আল-আহ্যাব-২১)। 
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8৮ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
এখানে ‘55১ অর্থ গ--া তথা অনুসরণ করা । সুতরাং মুসলমানের উচিত রাসূল (8) এর আদর্শে জীবন 


গঠন করা । আর এটাই হবে তীর সুন্নাতের অনুসরণ । 
আল্লাহ বলেন: 

OAS ly ০৮ ৩ ওঠ pan BF ৫9 পি ৯ OY BSG ৩৮ 35 ৫১১) 
তোমার প্রতিপালকের শপথ তারা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদ নিরসনে 
তোমাকে বিচারক মানবে, অতঃপর তোমার মীমাংসায় নিজেদের মনে কোন সংকীর্ণতা অনুভব করবে না 
এবং তা হষ্টচিত্তে মেনে নিবে (সূরা নিসা-৬৫)। 
আল্লাহ তায়ালা অত্র আয়াতে কসম করে বলছেন যে, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ 
না তাদের বিতর্কিত বিষয়ের ফায়সালা রাসূল (পটুট) এর মাধ্যমে গ্রহণ করবে । 
আল্লাহ বলেন: 

Fl 621 ৪১৬ ৫21 0 4 ০ ৩৫৬ ০৪ 92 ও ১০ ০ 5694 ১০ uf MEG ৩৫1১৮০০০০৯৯ 
অতঃপর তারা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে জেনে রাখ, তারা তো নিজেদের খেয়াল 

খুশির অনুসরণ করে। আর আল্লাহর দিকনির্দেশনা ছাড়া যে নিজের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে তার 

চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ যালিম কওমকে হিদায়াত করেন না (সূরা : কাসাস-৫০)। 


রাসূল 8) এর মৃত্যুর পর তার অনুসরণ করা বলতে তীর সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে 
বুঝায়। এ সুন্নাতই হল কিতাবুল্লাহর ব্যাখ্যাকারী। মহাগ্রন্থ কুরআনে এসেছে যে, নিশ্চয়ই রাসূল (8৮) 
ওহী ছাড়া কোন কিছুর অনুসরণ করতেন না। আর যে রাসূল ($&) এর আনুগত্য করল সে যেন স্বয়ং 
আল্লাহরই আনুগত্য করল। 
মহান আল্লাহ বলেন: 
ক 15 তা এ) ০ এ ৩৩ BLES 50 ভা OL তি গত tp ধনে অতি ১৪০৯ 
বল, আমার নিজের পক্ষ থেকে এতে কোন পরিবর্তনের অধিকার নেই । আমিতো শুধু আমার প্রতি 
অবতীৰ্ণ ওহীর অনুসরণ করি। নিশ্চয় আমি যদি রবের অবাধ্য হই তবে ভয় করি কঠিন দিবসের আযাবের 
(ইউনুস-১৫)। 


তিনি আরও বলেন: 

টিটি রাকাত ১০7৮ ৬৮৩ ৮৫ UH By 
বল, “তোমাদেরকে আমি বলি না, আমার নিকট আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে এবং আমি গায়েব জানি 
এবং তোমাদেরকে বলি না, নিশ্চয় আমি ফেরেশতা । আমি কেবল তারই অনুসরণ করি যা আমার নিকট 
ওহী প্রেরণ করা হয়’ (সূরা : আনআম-৫০)। 
তিনি সূরা আহকাফ এর মধ্যে বলেন: 


25৮5 0] এ ০ তে ৬৪ ০৫ তি পর 4 ৩ এ ০ ৬) 5 Popp bY CS ০৯ 
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ভূমিকা ৪৯ 


বে 


বল, “আমি রাসূলদের মধ্যে নতুন নই । আর আমি জানি না আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে। 
আমার প্রতি যা ওহী করা হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি। আর আমি একজন পট কী 
মাত্র (সূরা আহকাফ-৯)। 
আল্লাহ সূরা আম্বিয়ার মধ্যে বলেন: 

€5১4 5191 95১৪ wl ০ 203 ৮৮৪ 54 | 1 
বল, ‘আমি তো কেবল ওহী দ্বারাই তোমাদেরকে সতর্ক করি । কিন্তু যারা বধির তাদেরকে যখন সতর্ক 
করা হয়, তখন তারা সে আহ্বান শুনে না (সূরা আঘিয়া-৪৫)। 


সুতরাং ভীতি প্রদর্শন শুধু ওহীর মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ, অন্য কিছুর মাধ্যমে নয় । 

আল্লাহ বলেন: 

| Cd ০ 0 ৩) 01 ৮৪ ০ 4৭ 919 জানি এডি ৩০ দি ০০১১ 

বল, ‘যদি আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাই তবে আমার অকল্যাণেই আমি পথভ্রষ্ট হব। আর যদি আমি হিদায়াত 


প্রাপ্ত হই তবে তা এজন্য যে, আমার রব আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করেন । নিশ্চয় তিনি সর্বশ্লোতা ও অতি 
নিকটবর্তী (সূরা : সাবা-৫০)। 


সুতরাং বুঝা গেল যে, ওহীর পথই হল হিদায়াতের পথ । এরূপ আরও অনেক আয়াত রয়েছে। যখন 
উপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, রাসূল (&%) এর পথ হল, ওহীর অনুসরণ করা । সুতরাং জানা 
আবশ্যক যে, কুরআন রাসুল (টু) এর আনুগত্য করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। আর রাসূল (টু) এর 
আনুগত্য করা মানে আল্লাহর আনুগত্য করা । 
যেমন আল্লাহ বলেন: 

রণ 6৬৬ ০১০৮ ald ৯ 


যে রাসূল (8&5) এর আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল (নিসা-৮০)। 


আল্লাহ আরও বলেন: 

El তে a Al di ১০৩ ES ৩ Hy 
বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন 
(সূরা আলে ইমরান-৩১)। 
আল্লাহ কারও যিম্মাদারী নেন নি যে, দুনিয়াতে সে পথ ভ্রষ্ট হবে না এবং আখিরাতে হতভাগা হবে না। 
বরং যিম্মাদারী নিয়েছেন শুধু ওহীর অনুসারীদের । | 
আল্লাহ বলেন: 


4 ৫১ ৫ ৪৩৬ Eh 94 এও এ তরি এটি 
অতঃপর যখন তোমাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে হিদায়াত আসবে, তখন যে আমার হিদায়াতের 
অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং দুভাগাও হবে না (সূরা তৃহা-১২৩)। 
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৫০ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


সূরা তৃহা এর অত্র আয়াতটি প্রমাণ করে যে, ওহীর অনুসারী কখনও পথত্রষ্ট হবে না এবং হতভাগা হবে 
না। সূরা বাকারার আয়াত প্রমাণ করছে যে, ওহীর অনুসারীদের কোন ভয় নেই এবং চিন্তাও নেই। 


যেমন আল্লাহ বলেন: 

OIA 0 পি ১৮ ৫ কা ভা ১৫ এক তে পিট ৬৯৯ 
অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোন হিদায়াত আসবে, তখন যারা আমার হিদায়াত 
অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না (সূরা বাকারা-৩৮)। 


নিঃসন্দেহে ওহীর অনুসারীগণ পথভ্রষ্ট ও হতভাগা নয় এবং তাদের কোন ভয় ও চিন্তা নেই। কুরআনের 
বাণী দ্বারা এটা স্পষ্ট বুঝা যায়। কোন আলিমের অন্ধ অনুসরণের মাধ্যমে এটা অর্জন করা সম্ভব নয়। 
কারণ সে আলিম নিষ্পাপ নন। সে জানে না, সে যার তাকৃলীদ করছে সে সঠিক কথা বলছে না ভুল কথা 
বলছে। এটা এ আলিমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে, কুরআন ও সুন্নাহ অনুধাবন করা থেকে বিমুখ থাকে। 
বিশেষ করে যে কুরআন ও হাদীসকে এড়িয়ে গিয়ে তাকলীদকৃত আলিমের মতামতকে যথেষ্ট মনে 
করবে। ৰ ৃ 

কুরআনের বহু সংখ্যক আয়াত প্রমাণ করছে যে, ওহীর অনুসরণ ও তার প্রতি আমল করা আবশ্যক। 
অনুরূপ ভাবে বহু সংখ্যক হাদীস দ্বারাও কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (&ঃ) এর উপর আমল করা 
আবশ্যক বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। কেননা রাসূলের আনুগত্য করা আল্লাহর আনুগত্যের নামান্তর ৷ 
আল্লাহ বলেন: | 


ohh 2 এ] by 4015991584৬ ক SY 5) 6১১৬ ০5521 SUT ৩ 
রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে তিনি তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত 
থাক এবং আল্লাহকেই ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি প্রদানে কঠোর (সূরা হাশর-৭) । 
আল্লাহ বলেন: 
€১৬০৮ এ ০১০% এ শট 
আর তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের, যাতে তোমাদের উপর দয়া করা হয় (সূরা আল ইমরান- 


১৩২)। 
আল্লাহ বলেন: 


€০৯৩০ ০৭ ৫41 OF 1 ১৬ ০১99 21৮4৯ 


বল, তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয় 
আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেন না (সূরা আল ইমরান-৩২)। 
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আল্লাহ বলেন: 
oe a 990 ৪১৪ 590 এ ০৮. 
আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে তারা তাদের সাথে থাকবে, আল্লাহ যাদের উপর অনুগ্রহ 
করেছেন (সূরা : আন-নিসা-৬৯)। 
আল্লাহ বলেন: 
€০5108 58 5 450) এ ৫৮১ 
আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহা সাফল্য অর্জন করল (সূরা : 
আহ্যাব-৭১)। 
আল্লাহ বলেন: 
GE res 5৫০) ডি এড ১9 এ 6৬ ৪ ০৯৮ ৪৫১৯ 
যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল । আর যে বিমুখ হল, তবে আমি তোমাকে 
তাদের উপর তত্বাবধায়ক করে প্রেরণ করি নি (সূরা : আন-নিসা-৮০)। 
আল্লাহ বলেন: 
40 এ] 625 ৪ ৩ EIS ৩৬ তি pl ৪59 05৮1 1৮9 এ] উপ ET এ ভাজি 
€0। (00 40৫ ০১2 FS ৩1১০1 
হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে 
কর্তৃত্বের অধিকারীদের। অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের 
দিকে প্রত্যাবর্তন কর- যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ (সূরা : আন-নিসা-৫৯)। 
আল্লাহ বলেন: 
শি 70 4) ৬৪ ০০৫৩ ১৬0 Ge ৮ GS ৯৬ এ 455) এ] ০৭ ১৪ এ ০৬ এটি 
sgh 3৬ 49 ৪১1৮1000৮4৫ 5১৬ এ) 4550 20 ০০৭ ১০১ ক 
এগুলো আল্লাহর সীমারেখা । আর যে আল্লাহ এবং তার রাসূলের আনুগত্য করে আল্লাহ তাকে প্রবেশ 
করাবেন জান্নাতসমূহে যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে নহরসমূহ। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আর এটা 
মহা সফলতা । আর যে আল্লাহ ও তার রাসূলের নাফরমানী করে এবং তার সীমারেখা লঙ্ঘন করে 
আল্লাহ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে । আর তার জন্যই রয়েছে অপমানজনক 
আযাব (আন-নিসা-১৩,১৪)। 
আল্লাহ বলেন: 
hh EUG 45০০ এ 1S পিসি ০৪1১5৬0 ০৯০ চি iby 
আর তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং আনুগত্য কর রাসূলের এবং সাবধান হও । তারপর যদি তোমরা 
মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ যে, আমার রাসূলের দায়িত্ব শুধু সুস্পষ্ট প্রচার করা (মায়েদা-৯২)। 
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৫২ | সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
আল্লাহ বলেন: | 
ক FE 81450) 41১৮০ 

আর আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মু'মিন হও (সূরা : আনফাল-১)। : 
আল্লাহ বলেন: | 
০৬ 5) 19 ৯5 ১ লি ও ০) ০০ 5 glo এ 95 OG Jul Abs এ ১৮ By 

| sh Ei 0 45 
বল, ‘তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর’ তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে 
নাও, তবে তিনি শুধু তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য 
তোমরাই দায়ী । আর যদি তোমরা তার আনুগত্য কর, তবে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে। আর রাসূলের ' 
দায়িত্ব শুধু স্পষ্টভাবে পৌছে দেয়া (সূরা : নূর-৫৪)। 
আল্লাহ বলেন: | 

€০৮৮ A Ua ably BE 99 alt টি 
আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত 
হতে পার (সূরা : নূর-৫৬) | | 
আল্লাহ বলেন: 
৫1983 09 Gat aby 20115601%7 250 ডি 


হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা তোমাদের 

আমলসমূহ বিনষ্ট করো না (সূরা মুহাম্মাদ-৩৩)। 

আল্লাহ বলেন: 

১৯৬৭ ph ৪১০ এ৪ ৬০ 191 ও ০৭ 4559 shot 11১ 0 ০৪০ I ০৩ এ) 
: OG 5 5456 45) এ) ১৯৭) 480) এ] ৪৪১0 ক 

মুমিনদের কথা এই যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তীর রাসূলের প্রতি এ মর্মে আহ্বান করা হয় যে, 

তিনি তাদের মাঝে বিচার মীমাংসা করবেন, তখন তারা বলে: “আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম !' 

আর তারাই সফলকাম । আর যে কেউ আল্লাহ ও তীর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং 

তার তাকৃওয়া অবলম্বন করে, তারাই কৃতকার্য (সূরা : নূর-৫১-৫২)। 

আল্লাহ বলেন: 


IE 20155) pl dh fh ১৭ kos এ এ ১50 ও পি ০৫ এডি 
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ভূমিকা ৫৩ 
অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল 
প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে (সূরা : আল-আহ্যাব-২১)। 


আল্লাহ বলেন: 

১98) an ০৬৬৪) Kl of ০৮১) ৯১৮৭১ ০১৮ ১৯৭ su rea ০৩) ১৮১৭ 
El ৮৮০ 54) 8550) i Olly 2৪ 

আর মুমিন পুরুষ এবং মু'মিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় 


কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা সালাত কায়িম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তার 
রাসূলের আনুগত্য করে । এদেরকে আল্লাহ শীত্রই দয়া করবেন (সুরা : তাওবা-৭১)। 


নিঃসন্দেহে বিদ্বানদের মতে, উল্লেখিত আয়াতসমূহ দ্বারা এবং ওহী সংক্রান্ত অনুরূপ আরও আয়াত দ্বারা এ 
কথা প্রমাণিত যে, আল্লাহ ও তার রাসূল ($%) এর প্রতি আনুগত্য করা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল 
(&৮) এর প্রতি আমল করার মধ্যে সীমাবদ্ধ । 


সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহর দলীলসমূহ প্রমাণ করছে যে, ওহীর ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা, তা নিয়ে গবেষণা, 
সে ব্যাপারে জ্ঞানার্জন ও তার প্রতি আমল করা আবশ্যক । 


অতএব এ সমস্ত দলীল দ্বারা ওহীর ব্যাপারে চিন্তা করা, গবেষণা করা ও তার উপর আমল করার দাবীকে 
খাস করা বিশুদ্ধ হবে না নির্দিষ্ট মুজতাহিদগণ ছাড়া । যারা ইজতিহাদের এমন শর্তসমূহ একত্রিত 
করেছেন, যা পরবর্তী উসূলবীদগণের নিকট সুপরিচিতি, যেটি এমন দলীলের মুখাপেক্ষী যার দিকে 
প্রত্যাবর্তন করা আবশ্যক । অবশ্য এ নীতিমালাটির ব্যাপারে কোন দলীল নেই। 


আর কুরআন ও সুন্নাহ প্রমাণ করে যে, ওহীর ব্যাপারে চিন্তা ও গবেষণা করা আবশ্যক এবং তা থেকে যে 
শিক্ষা অর্জন করা হবে তার উপর আমল করা ওয়াজিব । যে জ্ঞানটি অর্জন করা হবে, তা যেন বিশুদ্ধ জ্ঞান 
হয়। চাই তা অল্পই হোক বা বেশি হোক। 


অনুরূপভাবে সাহাবাগণ কোন ব্যক্তির কথার কারণে রাসূল (৪) এর সুন্নাত পরিত্যাগ করেন নি। সে যে 
মাপেরই লোক হোক না কেন। বরং ইবনে আব্বাস ৫) বলেছেন- “আমি আশঙ্কা করছি যে, তোমাদের 
উপর আসমান থেকে পাথর পড়তে পারে, আমি বলছি আল্লাহর রাসূল (&%) বলেছেন, আর তোমরা 
বলছ আবূ বকর ৫8৮) ও উমার টু) বলেছেন?!” 


শাইখঘ্বয়, তথা আবূ বকর &&) ও উমার &&) যখন কোন মাসআলা সম্পর্কে জানতেন না তখন 
মানুষদেরকে আল্লাহর রাসূল (পুঃ) এর হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। একদা আবূ বকর ৫% 
বলেন: আমি রাসূল (ঃ) কে দাদীর অংশ সম্পর্কে কিছু বলতে শুনি নি। তাই তিনি যুহরের সালাত শেষ 
করে জনগণকে প্রশ্ন করলেন, MUNA AL ASL Ss 
বলতে শুনেছ? তখন মুগীরাহ্‌ বিন শু'বাহ ৫) বললেন যে, আমি শুনেছি। আল্লাহর রাসূল (৪) তাকে 
এক-ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন। অতঃপর আবূ বকর ৫8৮) বললেন, তুমি ব্যতীত আর কেউ কি এ কথা শুনেছে? 
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৫৪ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


মুহাম্মাদ বিন মুসাল্লিমাহ ৫8৮) বললেন, মুগীরা &%) সত্য কথাই বলেছেন। অতঃপর আবু বকর ৫) 
এক ষষ্ঠাংশ প্রদান করলেন। 


নতুন চাদ উঠার ব্যাপারে উমার ৫8) মানুষকে প্রশ্ন করার ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। 
অতঃপর তিনি মুগীরাহ 4) এর খবরের দিকে ফিরে গেছেন। উমার &$) জনগণকে মহামারী সম্পর্কে 
আরেকটি প্রশ্ন করেছিলেন এবং তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (৫) এর খবরের দিকে প্রত্যাবর্তন 
করেছিলেন। এছাড়া এ ব্যাপারে আরও বহু প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে, যা হাদীসের গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত 
হয়েছে। 


জেনে রাখুন! চার ইমাম ও অন্যান্য ইমামের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান হল, সমস্ত ন্যায়নিষ্ঠ 
মুমিনের ব্যাপারে আমাদের যে অবস্থান তার মত। আর তা হল, তারা যে জ্ঞান ও তাকৃওয়ার অধিকারী 
ছিলেন এ জন্য তাদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করা, তাদেরকে সম্মান করা, তাদের মর্যাদা প্রদান করা ও 
তাদের প্রশংসা করা । কিতাব ও সুন্নাহ এর প্রতি আমলের ক্ষেত্রে আমরা তাদের আনুগত্য করব । কুরআন 
ও সুন্নাহ তাদের মতামতের উপর অগ্রাধিকার পাবে। তাদের অভিমত সম্পর্কিত জ্ঞান সঠিক পথে 
পরিচালিত হতে সাহায্য করবে এবং তাদের অভিমত থেকে যেগুলো কুরআন সুন্নাহ বিরোধী তা পরিত্যাগ 
করতে সহায়তা করবে । আর যে সব মাসআলার ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহর কোন দলীল পাওয়া যায় না, সে 
ক্ষেত্রে সঠিক পন্থা হল, তাদের ইজতিহাদের দিকে দৃষ্টি দেয়া। এমনটি হতে পারে যে, আমাদের 
ইজতিহাদের চেয়ে ইমামদের ইজতিহাদ বেশি সঠিক। কেননা তারা আমাদের চেয়ে বেশি জ্ঞান ও 
তাকৃওয়ার অধিকারী । তবে আমাদেরও লক্ষ রাখতে হবে ও সতর্ক থাকতে হবে যে, আল্লাহর সন্তুষ্ট 
অর্জনের জন্য আমরা যেন অধিকতর নিকটবর্তী মতামতগুলো গ্রহণ করি এবং সন্দেহযুক্ত মতামত থেকে 
দূরে থাকি।* এরূপ পদক্ষেপের ক্ষেত্রে আমি কিছু দিক নির্দেশনা দিতে চাই: 


১। জেনে রাখুন! যে, ইমামগণ (রাহি:) নিষ্পাপ নন। প্রত্যেক ইমামের উপর বিভিন্ন মাসআলার ব্যাপারে 
অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। বিদ্বানগণ বলেছেন- সংশ্লিষ্ট ইমাম এক্ষেত্রে সুন্নাতের বিপরীত করেছেন। 
তন্মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) উল্লেখযোগ্য । তার ক্ষেত্রে এরূপ বেশি ঘটেছে। কেননা তিনি 
অধিক মতামত (রায়) গ্রহণ করতেন। তিনি সম্পদের ক্ষেত্রে শপথ ও সাক্ষ্য দ্বারা ফায়সালা করার 
হাদীসের উপর এবং অবিবাহিত ব্যাভিচারীকে এক বছর দেশীন্তর করার হাদীসের উপর আমল করেন 
না। এরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। 


ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) এর উপর অভিযোগ আনা হয়ে থাকে যে, তিনি শাওয়াল মাসের ৬ টি 
সিয়াম অস্বীকার করেন এবং জুম“আর দিন সিয়াম পালন করা উত্তম বলে থাকেন। যদিও তিনি একাই এ 
অভিমত দিয়েছেন! কেননা এ দু'টি ব্যাপারে তার কাছে হাদীস পৌছে নি। ইমাম মালিক (রাহি.) খিয়ারে 
টড হাটি আরে রি এসো OTN 
এরূপ আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে। 


২৫ “আযওয়াউল বায়ান’ (৭/৫৫৫) । 
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ভূমিকা ৫৫ 


ইমাম শীফিঈ (রাহিমাহুল্লাহ) সমালোচিত হয়েছিলেন যে, পর্দা ছাড়া শুধু মহিলাকে স্পর্শ করা হলেই ওযু 
নষ্ট হয়ে যাবে । অথচ হাদীসে এর বিপরীত কথা বর্ণিত হয়েছে এবং এর অনেক উত্তরও রয়েছে। 

অনুরূপ ভাবে ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) সমালোচিত হয়েছিলেন- (শাবানের ২৯ তারিখে চাদ দেখা 
না গেলে) সন্দেহের দিন সাবধানতা বশতঃ রমযানের সিয়াম পালন করার কারণে । অথচ দলীল প্রমাণ 
করছে যে, এ দিন সিয়াম পালন করা নিষেধ । এরূপ আরও দৃষ্টান্ত রয়েছে। | 


এখানে ইমামগণ যে সমালোচিত হয়েছেন, এ জন্য তাদের দোষ-ক্রটি বর্ণনা করা এবং তাদেরকে হেয় 
প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা তারা আল্লাহ ও রাসূল (ছু) এর পক্ষ থেকে যে বিধান এসেছে সে 
ব্যাপারে জ্ঞানার্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। অতঃপর তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ইজতিহাদ 
করেছেন। সুতরাং যার ইজতিহাদ সঠিক হবে তিনি ইজতিহাদ করার জন্য ও ইজতিহাদ সঠিক হওয়ার 
জন্য নেকী পাবেন। আর ইজতিহাদ ভুল হলে ইজতিহাদের জন্য নেকী পাবেন। আর ভুলের কারণে ওযর 
রয়েছে। তাদের মহৎ মর্যাদার স্বীকারওক্তির মধ্য দিয়ে আমাদের মূল উদ্দেশ্য হল এটা বর্ণনা করা যে, 
আমরা যেন কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল ($&) কে তাদের মতামতের উপর প্রাধান্য দেয়াটা আমাদের 
উপর আবশ্যক মনে না করি । কেননা তারা গুণাহ থেকে নিষ্পাপ নন ৷** 


২। জেনে রাখা ভাল যে, গ্রহণযোগ্য ইমামদের কেউ উম্মতের কাছে ব্যাপকভাবে গৃহীত হবেন না, 
যদি তিনি স্বেচ্ছায় রাসূল (৪) এর সুন্নাত এর মধ্যে হতে সুক্ষ্ম কিংবা বড় বিষয়ে রাসূল (&%) এর 
বিরোধিতা করেন। কেননা এ ব্যাপারে তারাই দৃঢ়ভাবে একমত্য পোষণ করেছেন যে, রাসূল (&&) এর 
ইত্তেবা (অনুসরণ) করা ওয়াজিব । আর রাসূল (১) ব্যতীত অন্য মানুষের কথা গৃহীত হতে পারে আবার 
পরিত্যাজ্যও হতে পারে। কিন্তু যদি কেউ এমন মতামত পেশ করে যা সহীহ হাদীস বিরোধী, তাহলে তা 
অবশ্যই পরিত্যাগ করার যৌক্তিকতা রয়েছে ।২* 


৩। হাদীসের বিরোধিতার ক্ষেত্রে ইমামগণ (রাহি:) এর ওযর তিন ভাগে বিভক্ত:২ 


১ম প্রকার- মহানাবী (পু) এটা বলেছেন বলে বিশ্বাস না করা: এর কয়েকটি কারণ রয়েছে। 

(১) তার নিকট আসলেই হাদীস পৌছে নি। আর যার নিকট হাদীস পৌছে নি তার উপর সে 
ব্যাপারে জ্ঞানার্জন আবশ্যক হয়ে পড়ে না। যখন হাদীস না পৌছে তখন সে ব্যাপারে প্রকাশ্য আয়াত দ্বারা 
অথবা অন্য হাদীস দ্বারা কিংবা কিয়াস বা ইস্তিসহাব দ্বারা মতামত পেশ করা তার জন্য আবশ্যক হয়ে 
পড়ে। এ মতামতটি হয়ত কখনও হাদীসের অনুকূলে হয়ে যায়, আবার কখনও প্রতিকূলে চলে যায়। কিছু 
হাদীসের ক্ষেত্রে সালাফদের যে বিপরীত মতামত পাওয়া যায়, এটা তার অন্যতম কারণ । কেননা রাসূল 
(পুট) এর হাদীস অবগত হওয়াটা প্রত্যেকের জন্য সম্ভব ছিল না।** 


২ দেখুন! “আযওয়াউল বায়ান’ (০/৫৫৬-৫৭৬) । 

২৭ রফউল মালাম আনিল আয়িম্মাতিল আলাম" যা- “মাজমূউল ফাতওয়া" গ্রন্থ (২০/২৩২) হতে গৃহীত ৷ 
২ দেখুন! “রফউল মালাম আনিল আয়িম্মাতিল আলাম" ও “মাজমুউল ফাৎওয়া' (২০/২৩১-২৯০) । 
২ সাহাবা এবং অন্যান্যদের মাঝে এটা বাস্তবায়নের দৃষ্টান্ত দেখুন- প্রাগুক্ত (২০/২৩৪-২৩৮)। 
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৫৬ | সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
(২) হয়ত হাদীস পৌছেছে। কিন্তু তার কাছে সেটা গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। 


(৩) তার ইজতিহাদে হাদীসটি যঈফ বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু অন্য পদ্ধতিতে অকাট্য দৃষ্টিভঙ্গির : 
মাধ্যমে অন্যের কাছে তার বিপরীত মত পাওয়া যাচ্ছে। এটা কারও কাছে সঠিক হতে পারে, আবার 
কারও কাছে ভুল হতে পারে। 


(8) ন্যায় সঙ্গত মজবুত খবরে ওয়াহেদ এর ব্যাপারে এমন শর্তারোপ করা, যে ব্যাপারে অন্যরা 
হওয়ার শর্তারোপ করা ইত্যাদি । 


(৫) তার নিকট হাদীস পৌছে এবং গৃহীতও হয়েছে। কিন্তু সে তা ভুলে গেছে। 


২য় প্রকার - এ উক্তি দ্বারা এ মাসআলাটি উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে, এমন বিশ্বাস না করাঃ এর কয়েকটি 
কারণ রয়েছে। যথাঃ 

(5) হাদীসটি দ্বারা কি দলীল হণ করা" যেতে পারে তা বুঝতে না পারা। কেননা কখনও তার কাছে 
হাদীসের অর্থটি অপরিচিত হয়ে থাকে এবং বিদ্বানগণ এর ব্যাখ্যার ব্যাপারে মতানৈক্য করে । কখনও 
রাসূল (লুট) এর ভাষায় শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তার ভাষায় ও রীতিতে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। 
অথবা শব্দটি কখনও বহুতর্থবোধক (মুশতারিক) কিংবা সংক্ষিপ্ত (মুজমাল) হয়ে থাকে । আবার কখনও 
শব্দটি প্রকৃত অর্থ (হাকীকত) ও রূপক অর্থ (মাযায) এর মাঝে দ্বিধান্থিত হয়ে থাকে । ফলে তার নিকট 
যে অর্থটি বেশি নিকটবর্তী সে অর্থে তা ব্যবহার করে। যদিও এর অন্য অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 
যেমন সাহাবাদের একটি দল প্রথমে ১৮৬৩। ৮1 ও ১৯৭ 4541 এর অর্থ }=' বা রশি বলে জানতেন। 
এরূপ আরও উদাহরণ রয়েছে। ্‌ 

কখনও আবার দলীলের অর্থটা গোপন থাকে । কেননা মতামতসমূহের উদ্দেশ্যের মাঝে অনেক 
প্রশস্ততা রয়েছে এবং বক্তব্যের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝার ক্ষেত্রে বিভিন্নতা রয়েছে। 

(২) তার বিশ্বাস যে- হাদীস দ্বারা মূলতঃ কোন দলীল গ্রহণ করা যাবে না। এ প্রকার ও পূর্বের 
প্রকারটির মাঝে পার্থক্য এই যে, পূর্বেরটির মাঝে কোন দলীলটি গৃহীত হবে তা বুঝা যাবে না। আর এ 
প্রকারের মাঝে তা বুঝা যাবে কিন্তু বিশ্বাস করবে না যে, এটা সহীহ দলীল। | 

(৩) তার বিশ্বাস যে, এ অর্থের বিপরীতে আরেকটি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে যা প্রমাণ করছে যে- 
এখানে এটি উদ্দেশ্য নয়, বরং এটিই উদ্দেশ্য । যেমন আম-খাসের পারস্পারিক বিরোধিতা, মুতলাকের 
সাথে মুকাইয়াদের বিরোধিতা, আমরে মুতলাকের সাথে এমন কিছুর বিরোধিতা যা ওয়াজিব হওয়াকে 
বাধা দেয়, এরূপ অন্যান্য বিরোধিতা । 


ওয় প্রকার: তার বিশ্বাস হলো, হাদীসের শব্দ ও ব্যাখ্যা অন্যের বিশ্বাসের বিরোধী অথবা প্রকৃতপক্ষে 
হাদীসটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত মতের বিরোধী নয়। 


এ সকল কারণ ও অন্যান্য কারণের জন্য ইমামগণ হাদীসের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে ওযর পেশ করে 
থাকেন। মূলতঃ এটাই তাদের (ইমামদের) মতভেদের মূল কারণ । 
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8৪ । যখন এটা নির্ধারিত হলো, অতঃপর যে মতামতের ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস দ্বারা দলীল স্পষ্ট হয়েছে এবং 
যার ব্যাপারে বিছ্বানদের একটি দলের একমত্য রয়েছে, সে মত থেকে অন্য কোন আলিমের মতামতের 
দিকে ধাবিত হওয়া আমাদের উচিত নয়, যদিও সে আলিমের এ স্পষ্ট মতামতটি খণ্ডন করার যোগ্যতা 
রয়েছে এবং যদিও তিনি অধিক জ্ঞানী হন না কেন। কেননা শরীয়াতের দলীলের চেয়ে বিদ্বানদের 
মতামতে ভুলের মাত্রা বেশি । কারণ শরীয়াতের দলীল সমস্ত বান্দার উপর প্রমাণ স্বরূপ ৷ কিন্তু আলিমের 
মতামত এর বিপরীত ৷ আর শরীয়াতের দলীল যতক্ষণ না অন্য দলীলের বিরোধিতা করে ততক্ষণ পর্যন্ত 
তা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আলিমের মতামত এরূপ নয়। মূলতঃ একজন আলিম হাদীস ' 
পরিত্যাগ করার জন্য স্বয়ং ওযর প্রাপ্ত। আর আমরা এটি (হাদীস বর্জিত মতামত) প্রত্যাখ্যান করার জন্য 
ওষযর প্রাপ্ত। 
আল্লাহ বলেন: 

১5156 ৫ ১5 ৫9 AS 5 ৮৫০ CLS UY এ এ এ 
সেটা এমন এক উম্মত যা বিগত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের জন্যই, আর তোমরা যা 
অর্জন করেছ তা তোমাদের জন্যই । আর তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না 
(সূরা: বাকারাহ-১৩৪)। 
আল্লাহ বলেন: 


€0। 750 4৬ ০55 EE OL ০১০90 এ) এ| 53১ পচ ও ৮৯১৫ ১৯ 


অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর- 
যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ (সূরা : আন-নিসা-৫৯)। 

উল্লেখিত কারণগুলোর কোন একটির জন্য যদি মতামত ত্যাগ করা হয়, অতঃপর যদি কোন 
সহীহ হাদীস আসে যেখানে হালাল-হারাম কিংবা কোন বিধানের কথা উল্লেখ থাকে, তাহলে আমরা 
ইমামের হাদীস বর্জন করার যে কারণগুলো বর্ণনা করলাম, তার কোন একটির কারণে তাদের কেউ যদি 
এ সহীহ হাদীসটিকে পরিত্যাগ করে, তাহলে হালালকে হারাম করার কারণে অথবা আল্লাহর অবতীর্ণ 
বিধানের উল্টো বিধান দেয়ার কারণে তাকে শাস্তি দেয়া হবে- আমাদের জন্য এ বিশ্বাস রাখা বৈধ হবে 
না। অনুরূপভাবে হাদীসে যদি একথাও বলা থাকে যে, যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করবে তার জন্য অভিশাপ, 
গযব কিংবা শাস্তি অথবা অনুরূপ কিছু রয়েছে । তাহলেও তাকে একথা বলা বৈধ হবে না যে, যে আলিম 
এটি বৈধ করবে কিংবা এটা সম্পাদন করবে সে এই শাস্তিরই অন্তর্ভুক্ত । একথাটির ব্যাপারে উম্মতের 
মাঝে কারও মতভেদ রয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। তবে বাগদাদের কতিপয় মুঁতাধিলা এর, 
বিরোধিতা করেছেন । সুতরাং যার কাছে হারাম হওয়ার কোন হাদীস পৌঁছে নি, এমতাবস্থায় তিনি যদি 
শারঈ দলীলের দিকে সম্বোধন করে এটাকে বৈধ বলে সমাধান দেন, তাহলে এ ক্ষেত্রে তিনি ওযর প্রাপ্ত 
হওয়ার যোগ্য । আর এ ক্ষেত্রে তিনি তার ইজতিহাদের কারণে প্রতিদান পাবেন ও প্রশংসিত হবেন । 
আল্লাহ বলেন: 


orl & ০৩৭ 39545059559 
আর স্মরণ কর দাউদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তারা শস্যক্ষেত সম্পর্কে বিচার করছিলেন (আমিয়া-৭৮)। 
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ৰ ৩৪৬ উঠো 59562 ৩৫৬৯ 

অতঃপর আমি এ বিষয়ের ফয়সালা সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম । আর আমি তাদের প্রত্যেককেই 
দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান (সূরা: আবিয়া- ৭৯)। 
অত্র আয়াতে আল্লাহ সুলাইমান (38%|) এর ‘বুঝ’ বা অনুধাবনকে বিশিষ্টতা দান করেছেন এবং উভয়ের 
জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রশংসা করেছেন। 
সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আমর বিন আস থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহানাবী (&ুঁটুঃ) বলেন: 

48 ডলি ৬ ৮193 corp CUS ৮৬ 5৬ ৮৮9 

বিচারক যদি কোন ফায়সালা করতে গিয়ে প্রচেষ্টা করে সঠিক সিদ্ধান্ত দেয়, তাহলে তার জন্য দু'টি নেকী 
রয়েছে। আর প্রচেষ্ট করার পর ভুল হলে একটি নেকী রয়েছে । 


সুতরাং এ থেকে বুঝা গেল যে, মুজতাহিদ ভুল করলে তার একটি প্রতিদান রয়েছে। আর এটা তার 
ইজতিহাদের কারণে । আর যে ভুলটা হয়েছে তার জন্য সে ক্ষমা প্রাপ্ত হবে। কেননা শরীয়াতের সমস্ত 
বিধানের ক্ষেত্রে ওযর প্রাপ্ত হওয়ার কারণে কিংবা কঠিন হওয়ার কারণেও সাওয়াব পাওয়া যায়। 
আল্লাহ বলেন: 

ক ০9০0 এ টিসি এ ৩৯ 
দীনের ব্যাপারে তিনি তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেন নি (সূরা: হাজ্জ-৭৮)। 
আল্লাহ আরও বলেন: 

€৮- ৫ 5০ ৫9 pod 8 এ) ১৯ 

আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না (সূরা: বাকারাহ-১৮৫)। 


৫। ইমামগণ তাদের তাকৃলীদ (দলীলবিহীন অনুসরণ) না করার ব্যাপারে একমত পোষণ 
করেছেন। অন্ধ বিশ্বাসী গোঁড়াপন্থিরা নিজেদেরকে তাদের ইমামের অনুসারী বলে দাবি করে, তাদের 
মাযহাব ও মতামতকেই শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় । তারা এটাকে আসমান থেকে অবতীর্ণ ওহীর 
বিধানের মত বলে মনে করে ।১ 
. যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

OLEH 5 028 53015350215 0 পর) 2 দি IH 51টি 


তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ হতে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া 
অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না । তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর (সূরা আরাফ-৩)। 


* সহীহ: বুখারী ৭৩৫২ ও মুসলিম ১৭১৬। 
৯ 'রফউল মালাম' যা “মাজমুউল ফাতওয়া" (২০/২৫০-২৫২) হতে কিছুটা পরিবর্তনসহ গৃহীত। 
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নখে 


এ ব্যাপারে ইমামগণের (রাহিমাহুল্লাহ) পক্ষ থেকে যে সব মতামত আমরা জানতে পেরেছি, তার কিছু 
অংশ এখানে উল্লেখ করা হলো: ূ 
(১) আবু হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) 
ইমামগণের মধ্যে প্রথমেই হলেন ইমাম আবু হানীফা নু'মান বিন সাবিত (রাহিমাহুল্লাহ) ৷ তার সাথীগণ 
তার অনেক কথা বিভিন্ন ভাষায় বর্ণনা করেছেন, সব কয়টি কথা একটাই বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করে, আর 
তা হচ্ছে: হাদীসকে আকড়ে ধরা ও তার বিপক্ষে ইমামগণের কথা পরিহার করা ওয়াজিব । 
কথাগুলো হচ্ছে: 
(ক) (৪২৭০ ১6 ৬২৭1 ০৮191) 
অর্থ: হাদীস বিশুদ্ধ হলে ওটাই আমার মাযহাব বলে পরিগণিত হবে । 
খে) (০০১০ Hf ০০ ৮০৪ / ৬ এ১৪ ob of oY ৫১) 
অর্থ: আমরা কোথা থেকে কথাটি নিলাম এটা না জানা পর্যন্ত কারও জন্য আমাদের কথা গ্রহণ করা বৈধ নয়। 
অপর বর্ণনায় রয়েছে: 
(৬৮৮৫ 3& ০ ৬৩১ Sm ৫০ এপ টি 9 
অর্থ: যে আমার কথার প্রমাণ জানে না তার পক্ষে আমার কথার দ্বারা ফাতওয়া প্রদান করা হারাম । 
(1১৬ ০ ৬১১১ ০৪০। JH এ ০ UY) 

অর্থ: কেননা আমরা মানুষ, আজ এক কথা বলি, আবার আগামীকাল তা থেকে ফিরে যাই। 
অপর বর্ণনায় রয়েছে: 
১1৬ এস ol ভাস এ) SB YY ৬৮ তত ৬ fT ভর্তি ও (লা সা ৬) on ৮৬৫১) 

| (১৬ SpE si 
অর্থ: হে হতভাগা ইয়াকুব! (আবূ ইউসূফ) তুমি আমার থেকে যা শুন তা লেখ না, কেননা আমি আজ এক 
মত পোষণ করি এবং আগামীকাল তা পরিহার করি, আবার আগামীকাল এক মত পোষণ করি আর 
পরশুদিন তা পরিত্যাগ করি। | 

(গ) (45155 ৮০১১ le dl ৬০০ 0852 ০১১ এ ঝা oS ০৪৬ ১৯ ০৪19) 

অর্থ: যখন আমি এমন কথা বলি যা আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও রাসূল (৪) এর হাদীস বিরোধী তা 
হলে তোমরা আমার কথা পরিত্যাগ করবে । 


(২) মালিক বিন আনাস (রাহিমাহুল্লাহ) 
ইমাম মালিক বিন আনাস (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: 
শ৮৭। ly i be 059 ০০০৪ ls ৬৮৫। 9519 তি HEC ৬) এ ০ ৬৮০05 ই ~~ uf ৩) 
(2৮ ৮৬ Lolly 


৩২ আল্লামা আলবানী (রাহি.) প্রণীত “সিফাতু সলাতিন্নাবী' (পৃ: ৪৬-৫৭) হতে গৃহীত। 
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(ক) আমি নিছক একজন মানুষ । আমি ভুলও করি শুদ্ধও করি। তাই তোমরা লক্ষ কর, আমার 
অভিমতের প্রতি ৷ এগুলোর যতটুকু কুরআন ও সুন্নাহর সাথে মিলে তা গ্রহণ কর আর যতটুকু 
এতদোভয়ের সাথে গরমিল হয় তা পরিত্যাগ কর । 


(৮০১ ৮৩ dl এ এনা 31458) dF ৩০ ০০১) 31৮১ ৪৬ dil lr ওত এএ এ ৮) 

(খ) নাবী (পঃ) ব্যতীত অন্য যে কোন লোকের কথা গ্রহণীয় এবং বর্জনীয় কিন্ত নাবী (&৪)এর 
সকল কথা গ্রহণীয়। | 

(গ) ইবনু অহাব বলেন: আমি মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) কে ‘ওযু’ তে পদযুগলের অঙ্গুলিসমূহ 
খিলাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে শুনেছি: তিনি (উত্তরে) বলেন: লোকদেরকে তা করতে হবে না। 
(ইবনু অহাব) বলেন: আমি তাকে লোকসংখ্যা কমে আসা পর্যন্ত ছেড়ে রাখলাম । অতঃপর বললাম, 
আমাদের কাছে এ বিষয়ে হাদীস রয়েছে, তিনি বললেন, সেটা কী? আমি বললাম: আমাদেরকে 
লাইস ইবনু সা'য়াদ, ইবনু লহী'য়াহ ও আমার ইবনুল হারিস ইয়ামীদ ইবনু আমর আল মু"য়াফিরী 
থেকে তিনি আবূ আব্দির রহমান আল হুবালী থেকে তিনি আল মুসতাউরিদ বিন শাদ্দাদ আল কুরাশী 
থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: ৬১ lol ৩৪ ৮ ০) Day ৮০১ he dl ৬৮০ dil 05০১ C4 
অর্থ: আমি রাসূল ছে) কে দেখেছি তিনি তার কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা পদযুগলের আঙ্গুলিগুলোর মধ্যভাগ 
মর্দন করেছেন। এতদশ্রবণে ইমাম মালিক বলেন, এ তো সুন্দর হাদীস। আমি এ যাবৎ এটি শুনি 
নি। পরবর্তীতে তাকে জিজ্ঞাসিত হতে শুনেছি তাতে তিনি আঙ্গুলি মর্দনের আদেশ দিতেন। 


(৩) শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) 
ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে এ মর্মে অনেক চমৎকার চমতকার কথা উদ্ধৃত হয়েছে। তার 
অনুসারীগণ তার এ সব কথায় অধিক সাড়া দিয়েছেন এবং উপকৃতও হয়েছেন। কথাগুলোর মধ্যে 
রয়েছে: 
+ এল on ৩২০০ 2 ০৯ op ০৩ aged as ৮35 EE di ০১০ চল এড ৬৯৭53 ২ ০০০০ ৬) 
CYB 5১১৮3 ৪৪ ঞা এপি dil ০১ JE ৬ JIG CG ৬ I EE dit ০১০১ ০ 
(ক) প্রত্যেক ব্যক্তি থেকেই আল্লাহর রাসূল (পুট) এর কিছু সুন্নাহ গোপন থাকবেই ও ছাড়া পড়বেই। 


কথা। 
- of J ge Of 5 4 6 ঞ। ০১০১ of EY ৩৬০ ০৮ 01৪৬ ০৬ caf 
(খ) মুসলমানগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যার কাছে রাসূল (&%) এর সুন্নাহ্‌ (হাদীস) পরিষ্কাররূপে 
প্রকাশ হয়ে যায় তার পক্ষে বৈধ নয় অন্য কারও কথায় তা বর্জন করা । 
CEB ০1১০১) EEE dit 0১৮১ La 190 EE dt di) ৮৮ ০১১৬, ই 
(গ) তোমরা যখন আমার কিতাবে রাসূল (ছু) এর সুন্নাহ বিরোধী কিছু পাবে তখন আল্লাহর রাসূলের 
সুন্নাত অনুসারে কথা বলবে, আর আমি যা বলেছি তা ছেড়ে দিবে। 
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অপর বর্ণনায় রয়েছে: 
১০০০৪ Sl ১) ৩৬৬ | 
তোমরা তারই (সুন্নাতেরই) অনুসরণ কর, আর অন্য কারও কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ কর না। 
(ঘ) (৪৯০০ 54) ০৪১ ০০11) অর্থ: হাদীস বিশুদ্ধ হলে এটাই আমার গৃহীত পন্থা (মাযহাব) । 
55০ ভিড: ০5৩ sgh ৬4 3৯ ral ৬২৭৩। 9৬13৬ ৬৮ ০৬9) ৬৭-৬৪ শগ জনা) 
(৮০৮০০ 9৬191 এ! ৮০৯১ ৩৮ ৬৬ 
(ঙ) আপনারাই (এখানে আহমাদ ইবনে হাম্বালকে সম্বোধন করা হয়েছে) হাদীস বিষয়ে ও তার 
রিজালের বের্ণনাকারীদের) ব্যাপারে আমার অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত, তাই সহীহ হাদীস পেলেই আমাকে 


জানাবেন, চাই তা কুফাবাসীদের বর্ণনাকৃত হোক, চাই বাসরাবাসীদের হোক অথবা শাম-বাসীদের 
(সিরিয়ার) হোক বিশুদ্ধ হলে আমি তাই গ্রহণ করব। ৃ 


চে) যে বিষয়ে আল্লাহর রাসূল (টু) থেকে আমার কথার বিরুদ্ধে হাদীস বর্ণনাকারীদের নিকট 
বিশুদ্ধরূপে কোন হাদীস পাওয়া যাবে আমি আমার জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর আমার বক্তব্য পরিহার করে 
রাসূল (8৮) এর হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম ৷ 
(৬১১ ৩ ৬৮ ০0৮৪১ ৬১৩ EEE এ। ৩৪ ছেল ও) ২ 49 ৩৯২9 31) 
(ছ) যখন তোমরা দেখবে যে, আমি এমন কথা বলছি যার বিরুদ্ধে নাবী (পুঃ) থেকে বিশুদ্ধ হাদীস 
রয়েছে তবে জেনে রাখ যে, আমার বিবেক হারিয়ে গেছে। 
(345 ১৬ এ ৬01 ৩০০ ছে এ LB ১৯০ ছুট এ০। ৩ ০৬৩ এন ও এ) 
(জ) আমি যা কিছুই বলেছি তার বিরুদ্ধে নাবী &) থেকে সহীহ সূত্রে হাদীস এসে গেলে নাবী 
. (&5) এর হাদীসই হবে অগ্ৰাধিকারযোগ্য, অতএব আমার অন্ধ অনুসরণ করো না। 
(৪০০৬০ ৫ 019 LB ৬৪ EE এএ। ০০ ০০ 65) 
(ঝ) নাবী (&৪)-এর সব হাদীসই আমার বক্তব্য যদিও আমার মুখ থেকে তা না শুনে থাক। 


(৪) আহমাদ বিন হাম্বাল (রাহিমাহুল্লাহ) 


ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ইমামগণের মধ্যে সর্বাধিক হাদীস সংগ্রহকারী এবং তা বাস্তবে রূপায়ণকারী 
ছিলেন। তাই তিনি শাখা প্রশাখামূলক কথা ও মতামত সম্বলিত কিতাব লেখা অপছন্দ করতেন। তিনি 
বলেন: 


(1১১৩৮ ০০ ১৮১ 5১১8 ২৪ ৬৪0৭ 3১ ৬৪ ১ SIL এভ 3১ JULY) 


(ক) তুমি আমার অন্ধ অনুসরণ করো না; মালিক, শাফেঈ, আওযায়ী, সাউরী এদেরও কারও অন্ধ 
অনুসরণ করো না বরং তীরা যেখান থেকে সেমাধান) গ্রহণ করেন তুমি সেখান থেকেই তা গ্রহণ কর। 
অপর বর্ণনায় রয়েছে: 
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৬২ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
7৮ 45 ০২০ এ এ টি এ ০০৪ ৬০৮) play ৮৪ ঞ le জা ০৪ fer ও 53৯ ০০ ০৮1 ১ AY 


_ তোমরা দীনের ব্যাপারে এদের কারও অন্ধ অনুসরণ করবে না। নাবী (৮) ও তার সাহাবাদের থেকে যা 
কিছু আসে তা গ্রহণ কর, অতঃপর তাবেঈদের। তাদের পরবর্তীদের ব্যাপারে কোন ব্যক্তির জন্য যে 
কারও নিকট থেকে গ্রহণ করার স্বাধীনতা রয়েছে। 

আবার কোন সময় বলেছেন: 

(১৪ ntl এ ০৭ ১২ টি এত ০৯) EE aor গত ৬ ৫৯১0 ৪৭ ০6৬৯1) 
অনুসরণ হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নাবী (ধু) ও তার সাহাবাদের থেকে যা আসে তার অনুসরণ 
করবে আর তাবেঈদের পর থেকে সে (যে কারও অনুসরণে) স্বাধীন থাকবে । 

(OUI এ td 1) গত ৬০০৪ ৬২১ ভা) AS Hine ভা ৪9১ ৩৪৩ ls ৬৪059 ly) 


(খ) আওযায়ী, মালিক ও আবু হানীফা প্রত্যেকের মতামত হচ্ছে মতামত মাত্র এবং আমার কাছে তা 
সমান (মূল্য রাখে); তবে প্রমাণ রয়েছে কেবল হাদীসের ভিতর । 
(০০ ৯ ৬০ 4৪ EEE di ১০১ ৬৯৬ ১১০) 
(গ) যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল (&%) এর হাদীস প্রত্যাখ্যান করলো সে ধ্বংসের তীরে উপনীত হলো । 


এ সবই হলো ইমামগণ (োহিমাহুল্লাহ) এর বক্তব্য যাতে হাদীসের উপর আমল করার ব্যাপারে নির্দেশ 
রয়েছে এবং অন্ধভাবে তাদের অনুসরণ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কথাগুলো এতই স্পষ্ট যে, 
এগুলো কোন তর্ক বা ব্যাখ্যার অপেক্ষাই রাখে না। 


অতএব যে ব্যক্তি ইমামদের কিছু কথার বিরুদ্ধে গেলেন কিন্তু সকল সুস্পষ্ট হাদীস আঁকড়ে ধরলেন তিনি 
ইমামদের মাযহাব বিরোধী হবেন না এবং তাদের তৃরীকা থেকে বহিষ্কৃতও হবেন না। বরং তিনি হবেন 
তাদের প্রত্যেকের অনুসারী । আরও হবেন, শক্ত হাতল মজবুতভাবে ধারণকারী, যে হাতল ছিন্ন হবার 
নয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শুধু ইমামদের মতভেদের কারণে সুস্পষ্ট হাদীস প্রত্যাখ্যান করে তার অবস্থা 
এমনটি নয়, বরং সে এর মাধ্যমে তাদের অবাধ্য হলো এবং তাদের পূর্বোক্ত কথাগুলোর বিরোধিতা 
করলো । 
আল্লাহ বলেন: | 

€০১-515০9 Cd কে ৬৮ পচা yd (তি কেও C3 ৪৬৩ এ ০৪৯ ৫০০০ 
তোমার প্রতিপালকের শপথ তারা ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদ নিরসনে 
তোমাকে বিচারক মানবে, অতঃপর তোমার মীমাংসায় নিজেদের মনে কোন সংকীর্ণতা অনুভব করবে না 
এবং তা হষ্টচিত্তে মেনে নিবে (সূরা নিসা-৬৫)। 
তিনি আরও বলেন: 


কল ০৭৩ পিএ FEB ক ৩৭ ১ ০১০৭ ০৮৩ ১৬০ 
তাই যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচারণ করে তারা যেন ভীতিগ্রস্ত থাকে (কুফর, শিরক বা বিদ'আত দ্বারা) 
ফিৎনায় আক্রান্ত হওয়ার অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রাপ্ত হওয়ার ব্যাপারে (সূরা নূর-৬৩)। 
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যার কাছেই নাবী (8) এর আদেশ পৌছে যায় এবং তিনি তা বুঝতে পারেন তাহলে তার উপর এটাকে 
উম্মাতের জন্য বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া ও তাদের মঙ্গল কামনা করা এবং তার নির্দেশ পালন করার 
আদেশ প্রদান করা ওয়াজিব যদিও তা উম্মাতের বিরাট কোন ব্যক্তিত্বের বিরোধী হয়। কেননা রাসূল 
(&%) এর আদেশ যে কোন বড় ব্যক্তির মতামত অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা ও অনুসরণযোগ্য, যিনি বেড় 
ব্যক্তিত্ব) ভুলবশত কোন কোন ক্ষেত্রে নাবীর আদেশের বিপরীত কাজ করেন। এজন্যেই সাহাবাগণ ও 


বরং কখনও প্রতিবাদে কঠোরতাও পোষণ করেছেন। বিদ্বেষ নিয়ে নয় বরং তিনি তাদের অন্তরের প্রিয় ও 
শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, কিন্তু আল্লাহ ও রাসূল (৮) হলেন তাদের নিকট আরও প্রিয়তম এবং তার আদেশ সব 
সৃষ্টিকুলের উর্ধরবে। তাই যখন রাসূল (১) ও অন্য কারও আদেশের মধ্যে বৈপরিত্য দেখা দিবে তখন 
রাসূল (৪) এর আদেশ প্রাধান্য পাবে ও অধিকতর অনুসরণযোগ্য হবে। তবে ক্ষমাপ্রাপ্ত বিপরীত মত 
পোষণকারী মুজতাহিদও সম্মানিত; কেননা তিনি তার নির্দেশের বিরোধিতাকে অপছন্দ করেন না যখন 
তার বিপরীতে রাসূল ($&৪) এর আদেশ প্রকাশ পেয়ে যায়। 


আমি বলছি: কিভাবেইবা তারা এটাকে অপছন্দ করবেন, তারা তো স্বীয় অনুসারীদেরকে এ বিষয়ে 
আদেশ প্রদান করেন, যেমনটি পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে এবং তারা স্বীয় অনুসারীদের জন্য নিজেদের 
সুন্নাত বিরোধী সকল কথা পরিহার করা ওয়াজিব করেছেন। বরং ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) তার 
সাথীদেরকে আদেশ দেন যে, তারা যেন বিশুদ্ধ হাদীসকে তার দিকে সম্বন্ধ করে, যদিওবা তিনি এটি গ্রহণ 
করেন নি অথবা এর বিপরীত মত পোষণ করেন। 

এ জন্যই তন্তবিদ ইবনু দক়্ীকিল ঈদ (রাহিমাহুল্লাহ) সে সব বিষয়গুলো একত্রিত করেন যাতে এককভাবে 
বা যৌথভাবে চার ইমামের মাযহাবই বিশুদ্ধ হাদীসের বিরোধিতা করেছে এবং তিনি তা এক বৃহৎ খণ্ডে 
লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে শুরুতে তিনি বলেন: মুজতাহিদ ইমামগণের দিকে এ সমস্ত বিষয়ের সম্বন্ধ করা 
হারাম, তাদের অন্ধ অনুসারী ফকীহদের কর্তব্য হবে এগুলো জানা, যাতে ইমামগণের দিকে এসবের সম্বন্ধ 
জড়িয়ে তাদের প্রতি মিথ্যারোপ না করতে হয়। 


পূর্বোল্লেখিত কারণ সাপেক্ষে ইমামগণের অনুসারীবৃন্দ- 
০০ 2058) ক 090 ৮ By 
পূর্ববর্তীদের অধিক সংখ্যক এবং পরবর্তীদের অল্প সংখ্যক লোক (সূরা ওয়াকিয়াহ-১৩,১৪) 


স্বীয় ইমামদের সব কথা গ্রহণ করতেন না। বরং তাদের অনেক কথাই তারা বাদ দিয়েছেন যখন সুন্নাহ 
বিরোধী বলে স্পষ্ট হয়েছে। 
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৬৪ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


এমনকি ইমামঘয মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (রাহিমাছরাহ) ও আবু ইউসুফ (রাহিমাহুল্লাহ) তাদের শাইখ 
আবু হানীফার (রাহিমাহুল্লাহ) প্রায় এক তৃতীয়াংশ মাযহাব-এর বিরোধিতা করেছেন। ফিকৃহের 
কিতাবগুলোই একথা বর্ণনার জন্য যথেষ্ট। 


এ ধরনের কথা ইমাম মাধিনী ও ইমাম শাফেঈর অন্যান্য অনুসারীদের বেলায়ও প্রযোজ্য । আমরা যদি 
এর উপর দৃষ্টান্ত পেশ করতে যাই তবে কথা দীর্ঘ হয়ে যাবে এবং এই বইয়ে আমি সংক্ষেপায়নের যে 
উদ্দেশ্য পোষণ করেছি তা থেকেও বেরিয়ে পড়ব ৷ তাই দু'টি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হবো: 


ক। ইমাম মুহাম্মাদ তার “মুওয়ান্তা” গ্রন্থে বলেন (পৃ.১৫৮): আবু হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) 
ইসতিসকার কোন সালাত আছে বলে মনে করতেন না। তবে আমাদের কথা হচ্ছে যে, ইমাম 
লোকজনকে নিয়ে দু'রাক'আত সালাত পড়বেন, অতঃপর দু'আ করবেন এবং স্বীয় চাদর পাল্টাবেন ...... 
(শেষ পর্যন্ত) । 

খ। ইসাম বিন ইউসুফ আল বালখী যিনি ইমাম মুহাম্মাদ এর সাথী ছিলেন এবং ইমাম আবূ ইউসুফ 
এর সংশ্রবে থাকতেন তিনি ইমাম আবু হানীফার কথার বিপরীত অনেক ফাতওয়া প্রদান করতেন, কেননা 
(আবূ হানীফা) যেগুলোর দলীল জানতেন না অথচ তার কাছে অন্যদের দলীল প্রকাশ পেয়ে যেত, তাই 
সে মতেই ফাতওয়া দিয়ে দিতেন। তাই তিনি রুকুতে গমনকালে ও রুকু থেকে উঠার সময় হস্তযুগল 
উত্তোলন (রফউল ইয়াদাইন) করতেন। যেমনটি নাবী (&%$) থেকে মুতওয়াতির বর্ণনায় এসেছে। 


তার তিন ইমাম কর্তৃক এর বিপরীত বক্তব্য তাকে এ সুন্নাত মানতে বাধা দেয় নি। এ নীতির উপরেই 
প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির অটল থাকা ওয়াজিব, চার ইমাম ও অন্যান্যদের সাক্ষ্য দ্বারা এটাই ইতিপূর্বে 
প্রতীয়মান হয়েছে। 


৬। মুসলিম কি নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুসরণ করতে বাধ্য? 


নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রাসূল (৪) মানুষদেরকে নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের অনুসরণ করতে 
বাধ্য করেন নি। বরং তিনি তাঁর আনুগত্য করা আবশ্যক করে দিয়েছেন। কেননা রাসূল ৪) যা নিয়ে 
এসেছেন, হকৃ তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ । সুতরাং কোন একনিষ্ঠ ব্যক্তি যদি একটু ভেবে দেখেন, তাহলে তার 
কাছে বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে যে, দলীল ছাড়া নির্দিষ্ট কোন ইমামের মাযহাবের তাকৃলীদ করা বড় অজ্ঞতা ও 
ভয়াবহ বিপদের নামান্তর ৷ বরং তা নিছক প্রবৃত্তির অনুসরণ ও স্বজনপ্রীতি বৈ কিছু নয়। মুজতাহিদ 
ইমামগণও এর বিরোধিতা করেছেন। যেমনটি তাদের উক্তিতে আমরা দেখেছি। 


অতএব যে ব্যক্তি দলীলের অনুসরণ করবে সে স্বীয় ইমামসহ সকল ইমামেরই অনুসরণ করবে 
এবং কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (১) এর অনুসারী হিসেবে বিবেচিত হবে । আর যদি দলীল ছাড়া 
তাকৃলীদকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও মেনে নেয়, তাহলে সে তাদের মাযহাব থেকে বহির্ভূত বলে গণ্য 
হবে। কেননা তার ইমাম যখন দুর্বল হাদীসের পরিবর্তে সহীহ হাদীস পেয়ে যান, তখন তিনি স্বীয় 
অভিমত ত্যাগ করে হাদীসের অনুসরণ করেন । সুতরাং এক্ষেত্রে তাকৃলীদের গোঁড়া অনুসারী; আল্লাহ ও 
তার রাসূল) এর অবাধ্যকারী ও প্রবৃত্তির অনুসারী হিসেবে বিবেচিত হবে | 


৬ আল-মা'সূমী প্রণীত, সুলাইম আল হিলালী কর্তৃক তাহকীককৃত “হাদিইয়্যাতুস সুলতান ইলা মুসলিমী বিলাদিল ইয়াবান (জাপান)' (পৃঃণ৬)। 
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আল্লাহ বলেন: 
কপ এ এ) টি 9% ভি! ও ০ CIB 
তবে তুমি কি তাকে লক্ষ করেছ যে তার প্রবৃত্তিকে আপন ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? তার কাছে জ্ঞান থাকা 


সত্তেও আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন (সূরা জাসিয়া-২৩)। 
আল্লাহ আরও বলেন: 


0250 dy ০5০% ৮৫ ঘা এ] 25 দত ও ৮৯৩ ০৬৯ 
অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর- 
যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ (সূরা : আন-নিসা-৫৯)। 


ইবনে হাযাম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: “তাকৃলীদ করা হারাম । দলীল ব্যতীত রাসূল (8৮) 
ছাড়া অন্যের কথাকে গ্রহণ করা কারও জন্য বৈধ নয়” । 
কেননা আল্লাহ বলেন: 


৫5931435১1১ 0 HSS ১ LUG 1৯টি 
তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ হতে যা নাধিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া 


অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না (সূরা : আল আ'রাফ-৩)। 
আল্লাহ আরও বলেন: 


কী 4৬ এ 5 ৫ 8156 এ চা, 
আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা অনুসরণ কর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন, তারা বলে, বরং আমরা 
SR 10 হাতে নি ও গর ভা রি তিন 
যারা তাকলীদ করেন না, আল্লাহ তাদের প্রশংসা করে বলেন: 


চে] )1৮5 459 dl ৮১25 pl 4১2 0p 055) ৩৮০ 00 ৬ ১৩ ০ 


অতএব আমার বান্দাদেরকে সুসংবাদ দাও । যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে অতঃপর এর যা উত্তম 
তা অনুসরণ করে তাদেরকেই আল্লাহ হিদায়াত দান করেন আর তারাই বুদ্ধিমান (যুমার-১৭,১৮)। 
আল্লাহ বলেন: 


ক 252 4০ ০52৮ ৮5 0 ০১59 এ) এ 69১ ৮৬ ৬ ৮0৩ ১৬৯ 


* এটাকে তার (ইবনে হাযম) থেকে দেহলভী 'হজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' (পৃ:১/১৫৪-১৫৫) তে নকল করেছেন। মুহাল্লা অথবা আল- 
ইহকাম এর সম্ভাব্য স্থানে আমি এটা পাই নি। 
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- ৬৬ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর- 
যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ (সূরা : আন-নিসা-৫৯)। 


সুতরাং দ্বন্দ নিরসনকে কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়া অন্য কারও দিকে প্রত্যাবর্তন করাকে আল্লাহ বৈধ 
করেন নি। এ ব্যাপারে প্রথম ও শেষ যুগের সাহাবাদের, প্রথম ও শেষ যুগের তাবেঈদের এবং প্রথম ও 
শেষ যুগের তাবে-তাবেঈনদের ইজমা রয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোন মানুষের দিকে কিংবা তাদের 
পূর্ববর্তীদের দিকে প্রত্যাবর্তন করা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ । | 

এ ব্যক্তির জেনে রাখা উচিত, যে ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফার (রাহিমাহুল্লাহ) সমস্ত মতামত গ্রহণ 
করে অথবা মালিকের (রাহিমাহুল্লাহ) সমস্ত মতামত গ্রহণ করে, কিংবা শাফেঈর (রাহিমাহুল্লাহ) সমস্ত 
কথা গ্রহণ করে অথবা আহমাদের (রাহিমাহুল্লাহ) সমস্ত কথা গ্রহণ করে ও স্বীয় অনুসৃত মাযহাবের 
ইমামের কোন কথাকে বাদ দেয় না অথবা এক জনের মতামতের কারণে অন্য জনের মতামতকে 
পরিত্যাগ করে না এবং হুবহু মানুষের কথার উপর ভরসা করে; কিন্তু কুরআন-সুন্নাহর উপর নির্ভর করে 
না, সে নিশ্চিতভাবে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল উম্মতের ইজমার বিরোধিতা করল। আর এতে কোন 
সন্দেহ নেই । এর সমর্থনে সে তিন প্রশংসিত যুগের কোন সালফে সালেহীন ও কোন মানুষকে পাবে না। 
এ ক্ষেত্রে সে মুমিনদের বিরোধী পন্থা অবলম্বন করল। তাছাড়া এ সমস্ত ফকীহদের প্রত্যেকেই অন্য 
মানুষের তাকলীদ করতে নিষেধ করেছেন । সুতরাং যে ব্যক্তি কোন ইমামের তাকলীদ করবে সে যেন তার 
ইমামেরই বিরোধিতা করল। 


মাসুমী বলেন: আশ্চর্য লাগে যে, এ সমস্ত বিস্তৃত বিদ'আতপন্থি মাযহাবের গোঁড়া অনুসারীদের জন্য . 
যারা স্বীয় মাযহাবের দিকে সম্পৃক্ত ইমামের মতামতেরই অনুসরণ করে, অথচ তা দলীল থেকে অনেক 
দূরে। তাকে এমনভাবে বিশ্বাস করে যে, তিনি যেন একজন প্রেরিত নাবী! অথচ এটা সত্য ও বিশুদ্ধতার 
মাপকাঠি থেকে অনেক দূরে । আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি যে, এ সমস্ত অন্ধ অনুসারীগণ 
তাদের ইমামদের এমনভাবে বিশ্বাস করে যে, তারা এ সব ভুলের উর্ধ্বে এবং তারা যা বলে তা অবশ্যই 
সঠিক। আর মনের মধ্যে এ বিষয়টি ভাবে যে, প্রকাশ্য দলীলের বিরোধী হলেও সে তাকৃলীদ (দলীল 
বিহীন অনুসরণ) পরিহার করবে না । 
এরা এমন শ্রেণীর লোক যাদের ব্যাপারে ইমাম তিরমিযী ও অন্যরা আদী বিন হাতেম থেকে বর্ণনা করেন 
যে, তিনি (হাতেম) বলেন, আমি নাবী (৮) কে পাঠ করতে শুনেছি: 

| €0। ০১১৮ 0 ৮৮০৮) ৮০০০৫ 
তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পপ্তিতগণ ও সংসার-বিরাগীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে (তাওবা-৩১)। 
ফলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (৫)! তারা তো তাদের ইবাদাত করে না। তখন আল্লাহর 
রাসূল (৪) বললেন: 

১9:০৮ Ck ৮৪০০ 15৮/৮ 7 ৫১৮০০। ৫০ ৮1০! 


৩ “হাদিইয়্যাতুস সুলতান’ (পৃঃ৫২-৫৩) 
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তারা যখন তাদের জন্য কোন কিছু হালাল করে তখন তারা সেটাকে বৈধ মনে করে। আর তারা যখন 
হান লা কয মক তরল তয় তার মরন! সুতরাং এটাই তাদের 
ইবাদাত করা হলো ।** 


ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত আছে যে, “হাদীস বিরোধী হওয়া সত্তেও যে ব্যক্তি 
কোন হালাল কিংবা হারামের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির তাকলীদ করবে এবং তাকৃলীদ তাকে সুন্নাহ 
অনুযায়ী আমল করতে বাধা দিবে সে যেন আল্লাহ তা“আলা ছাড়া তাকৃলীদকৃত ব্যক্তিকে প্রভু হিসেবে 
রিতার হরির বিবি 
করেছেন তা হারাম করে নিল” । 


মারদাবী শাইখুল ইসলাম (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করে বলেন” “যে স্বীয় ইমামের প্রতি তাকলীদ 
করাকে আবশ্যক করে নিল, সে যেন এ থেকে তাওবা করে । নইলে তাকে হত্যা করা হবে । কেননা সে 
অন্যকে অংশীদার করলো ।” 


কামাল বিন হুমাম হানাফী বর্ণনা করেন যে, বিশুদ্ধ অভিমত হলো, নির্দিষ্ট কোন মাযহাবকে আবশ্যক 
করে নেয়া অপরিহার্য নয়। কেননা আল্লাহ ও তার রাসূল (পুঃ) যা ওয়াজিব করেছেন তা ছাড়া আর কিছু 
ওয়াজিব নয়। আল্লাহ ও তার রাসূল কারও প্রতি এটা ওয়াজিব করেন নি যে, ইমামদের মধ্যে কোন 
ব্যক্তির মাযহাবের অনুসরণ করতে হবে এবং দীনের ব্যাপারে তার তাকলীদ করতে হবে ও অন্য কিছু 
বর্জন করতে হবে। অতীতের গৌরবময় শতাব্দীগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সে সময় নির্দিষ্ট 
কোন মাযহাবের অনুসরণ করার আবশ্যকতা ছিল না।** 


করাফী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: “সাহাবাগণ এ কথার উপর একমত্য হয়েছেন যে, যে ব্যক্তি শুধু আবূ 
বকর ৮) ও উমার (কুট, এর কাছে ফাতওয়া চায় এবং শুধু তাদের দুজনের তাকৃলীদ করে তার উচিত, 
আবু হুরাইরা 98, মুয়ায বিন জাবালসহ অন্যান্যদের থেকেও ফাতওয়া গ্রহণ করা এবং তাদের সকলের 
কথাকে কোন দ্বিধা ছাড়াই মেনে নেয়া” |? 


“সাহাবাদের যুগে একজন ব্যক্তিও পাওয়া যাবে না, যে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির সকল কথার উপর 
তাকলীদ করেছেন এবং তার একটি কথাকেও বাদ দেন নি। আবার এমন ব্যক্তিও পাওয়া যাবে না, যিনি 
কোন ব্যক্তির সকল কথাকে বাদ দিয়েছেন এবং তার কোন কিছুই গ্রহণ করেন নি”। 


জানা আবশ্যক যে, এরূপ গৌঁড়ামী তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈদের যুগেও ছিল না। 


** আলবানী হাসান বলেছেন: তিরমিবী ৩০৯৫, বায়হাকী (১০/১১৬) যঈফ সনদে, এর শাহিদ রয়েছে। তবে তা সাহারী হ্যাইফা 
পর্যন্ত মাওকুফ সূত্রে বর্ণিত। অপর একটি হাদীস রয়েছে সে টি যুরসাল, আলবানী তার 'আল-মুসতালাহাতুল আরবাজাহ" গ্রন্থে 
(পৃ:১৮-২০) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন । bl 
* 'হাদিইয়্যাতুস সুলতান’ (পৃ:৬৯) - 
* মারদাবী প্রণীত ‘আল-ইনসাফ’ (১১/১৭০) 
* হাদিইয়্যাতুস সুলতান’ (পৃ:৫৬) 
৪০ “আযওয়াউল বায়ান’ ৭/৪৮৮)। 
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সুতরাং রাসূল (&&$) যে শতাব্দীকে মর্যাদাবান শতাব্দী হিসেবে গণ্য করেছেন সেই শতাব্দীতে তাদের 
এই অশুভ তোকৃলীদী) পদ্ধতি চালু ছিল বলে মুকাল্লিদদের কেউ কোন একজন ব্যক্তির বরাত দিয়ে হলেও 
আমাদের এ কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক। মূলতঃ রাসূল (&) যে শতাব্দীকে নিন্দনীয় শতাব্দী হিসেবে 
অবহিত করেছেন, সেই ৪র্থ শতাব্দীতে এ বিদ“আতের প্রচলন ঘটে ।+ 


দারুল হিজরের ইমাম মালিকের উপর আল্লাহ রহম করুন! যার মহৎ জ্ঞান, মহিমা ও অনুগ্রহে 
“মুওয়াত্তা” সংকলিত হয়েছে । খলীফা মানসুর যখন সকল মানুষকে শুধু “মুওয়াত্তায় সংকলিত সমস্ত 
হাদীসের উপর আমল করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করলেন, ANT 
করেন নি। বরং তা প্রত্যাখ্যান করেছেন!! 


৭। মুকাল্লিদরা (দলীলবিহীন অনুসরণকারী) দু'টি বিষয়ে প্রতারিত হয়:*২ 


জেনে রাখা ভাল যে, মুকাল্িদরা দু'টি ক্ষেত্রে প্রতারিত হয়ে থাকেন! তারা মনে করে যে, তাদের এ 
ধারণা সত্য। অথচ তা সত্য থেকে অনেক দূরে । এ ধারণা দু'টি আল্লাহর নিন্মোক্ত সাধারণ বাণীর 
অন্তর্ভুক্ত । আল্লাহ বলেন: 
ক দে তে ৩৭ ৫০০ ০ 
নিশ্চয় সত্যের বিপরীতে ধারণা কোন কার্যকারিতা রাখে না (ইউনৃস-৩৬)। 
রাসূল ($8) বলেন: 
৮৮০০ ০৫105 06 960 oF 

তোমরা ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক । কেননা অধিকাংশ ধারণা মিথ্যা হয় (বুখারী -৫১৪৩, আবূ দাউদ, 
তিরমিযী প্রভৃতি) । 

প্রথম বিষয়টি হলো: তারা ধারণা করে যে, তারা যে ইমামের তাকৃলীদ করে সে ইমাম আবশ্যই 
কিতাবুল্লাহর সকল অর্থ সম্পর্কে অবগত । সুতরাং তিনি এটা ছাড়া অন্য কিছু ফাতওয়া দিতে পারেন না। 
তারা এটাও ধারণা করে যে, তাদের ইমাম রাসূল (8) এর সকল হাদীস সম্পর্কে অবগত । সুতরাং তিনি 
এছাড়া অন্য কিছু ফাতওয়া দিবেন না। এজন্য যে সমস্ত আয়াত ও হাদীস ইমামের মতামতের বিরোধী 
হয়, নিঃসন্দেহে তারা ধারণা করে যে, তাদের ইমাম এ আয়াত সম্পর্কে ও তার অর্থ সম্পর্কে অবগত 
এবং এ হাদীস ও তার অর্থ সম্পর্কে অবগত | তাদের ইমাম এ আয়াত ও হাদীসের চেয়ে আরও . 
শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত দলীল অবগত, তাই তিনি এ আয়াত ও হাদীস পরিত্যাগ করেছেন। তাদের ইমামের 
কাছে কিছু ওহী মওজুদ আছে ভেবে ইমামের প্রীধান্য প্রাপ্ত অভিমতকেই তারা অগ্রগণ্য মনে করে। এ 
ধারণাটি মিথ্যা ও বাতিল। এতে কোন সন্দেহ নেই। 
সকল ইমাম একথা স্বীকার করেছেন যে, তারা ওহীর সমস্ত প্রমাণাদী আয়ত্ত করতে পারেন নি। (ইনশা 
আল্লাহ এর বিবরণ সামনে আলোচনা করা হবে)। 


* “আযওয়াউল বায়ান’ (৭/৫০৯)। 
£২ শানকীতী প্রণীত “আযওয়াউল বায়ান’ (৭/৫৩৩-৫৩৯)। 
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এ বিষয়টি ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে। যিনি ছিলেন দারুল হিজরের 
ইমাম। যার মহৎ জ্ঞান, মহিমা ও অনুগ্রহে “মুওয়াত্তা” সংকলিত হয়েছে। খলীফা আবূ জাফর আল- 
মানসূর যখন সকল মানুষকে শুধু মুওয়ার্তায় সংকলিত সমস্ত হাদীসের উপর আমল করানোর জন্য ইচ্ছা 
পোষণ করলেন, তখন ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) খলীফা আবূ জাফরের এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি। 
বরং তা প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তিনি তাকে জানিয়ে দেন যে, রাসূল (8) এর সাহাবাগণ পৃথিবীর 
বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে গেছেন। তাদের প্রত্যেকের কাছে এমন জ্ঞান ছিল যা অন্যের কাছে ছিল না। 
সে সময় হাদীসগুলো পরিপূর্ণভাবে একত্রিত করা সম্ভব হয় নি। এমনকি চার ইমামের আবির্ভাবের পরে 
সমস্ত হাদীস একত্রিত করা সম্ভব হয়েছে। . 
কেননা রাসূল &) এর সাহাবাগণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে যাওয়ার ফলে তারা এমন সব হাদীস 
বর্ণনা করেছেন। যা অন্য প্রান্তের লোকেরা সেখানে না থাকায়, সে হাদীসগুলো সম্পর্কে জানতে পারেন 
নি। কিছুকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারা এসব হাদীস সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। 


আলিমের অধিক জ্ঞান থাকাটা শরীয়াতের সকল দলীল সম্পর্কে জানাকে আবশ্যক করে না। 


যেমন উমার বিন খাত্তাব &) ‘কালালা”** এর অর্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে অপারগ ছিলেন। এমন কি রাসূল 
(&%) এর ইন্তেকাল অবধি এর অর্থ বুঝতে তিনি সক্ষম হন নি। রাসূল (৪) এর জীবদ্দশায় তিনি 
অনেক বার তাকে এর অর্থ জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং রাসূল (৪৮) তাকে বুঝিয়েছিলেন। কিন্ত তিনি তা 
বুঝতে পারেন নি। | 

উমার ইবনে খাত্তাব ৫8) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আমি কালালার অর্থ জানার জন্য রাসূল 
(৮) কে যতবার প্রশ্ন করেছি অন্য ক্ষেত্রে তা করি নি। এমনকি আমার বুকে আঙ্গুল দিয়ে তিনি আঘাতও 
করেছেন এবং বলেছেন, এর অর্থ বুঝার জন্য “সূরা নিসার শেষের আয়াত আয়াতুস সইফ তোমার জন্য 
যথেষ্ট” । 
এটি স্পষ্ট বর্ণনা । কেননা মহানাবী (৪) আয়াতে সইফ দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন নিম্নের আয়াতটি- 

GAUSS ৮ এ] ০৪ ৫৯৪ 

তারা তোমার কাছে সমাধান চায়। বল, “আল্লাহ তোমাদেরকে সমাধান দিচ্ছেন “কালালা' সম্পর্কে (সূরা 
: নিসা-১৭৬)। 
অত্র আয়াতটি সুস্পষ্ট ভাবেই কালালার অর্থ বর্ণনা করছে। কেননা তা বর্ণনা করছে যে, কালালা অর্থ যার 
সন্তান ও পিতা-মাতা নেই৷ 

4 & ০ ৬ 29 ! অংশ দ্বারা (দালালাতে মুতাবেকীর মাধ্যমে) কালালার অর্থ নিঃসন্তান বলে 
ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। আবার 9% এ (৪০ ৫ ০৯1 4) অংশ দ্বারা (দালালাতে ইলতিযামীর মাধ্যমে) 
পিতা-মাতা না থাকার ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। কেননা বোন সম্পদ পাওয়ার জন্য আবশ্যক হলো ভাই 
নিঃসন্তান হওয়া । | 


৫ “পিতা-মাতাহীন ও নিঃসন্তানকে “কালালা’ বলা হয়। 
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৭০ সহীহ ফিকৃনুস সুন্নাহ 

_ মহানাবী (8) অত্র আয়াতের স্পষ্ট বর্ণনা দেয়া সত্তেও উমার $$) তা বুঝতে পারেন নি। উমার 4% 

এর পক্ষ থেকে বিশুদ্ধ রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, কালালার অর্থ বুঝা তার কাছে সর্বদা কঠিন ছিল। 
আবু বকর &%) এর কাছেও কালালা এর অর্থ অস্পষ্ট ছিল। তিনি কালালার ব্যাপারে বলেন, কালালার 

অর্থ আমি নিজের রায় থেকে বলছি। যদি তা সঠিক হয় তাহলে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে । আর যদি ভুল 

25 তক! যার সন্তান ও পিতা- 

মাতা নেই । ফলে তার রায় আয়াতের সঙ্গে মিলে যায়। 


এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, যদি তিনি আয়াতের অর্থ বুঝতেন তাহলে, রায় থেকে বিরত থাকতেন। 
যেমনটি রাসূল (টু) উমার &%) কে বলেছিলেন- “সূরা নিসার শেষের আয়াত আয়াতুস সইফ তোমার 
জন্য যথেষ্ট” । 

এটা হলো মহানাবী (৫) এর পক্ষ থেকে স্পষ্ট বর্ণনা যে, আয়াতে জিজ্ঞাসিত বিষয় ছাড়াও সংশ্লিষ্ট 
সকল বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে । এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, উমার (8) মহানাবী (পুঃ) এর কাছ থেকে 
আগার ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিদেন। আর প্রয়োজনের সমন ছড়া পরে ব্দন দেয়াটা খহানাবী (%) 
এর ক্ষেত্রে বৈধ নয়। সুতরাং যথেষ্ট ও পরিপূর্ণ দলীল আছে বলেই উমার &) আয়াতের উপর নির্ভর 
করাকে উপযুক্ত মনে করেছেন। ৰ 

দাদী কতটুকু সম্পত্তি পাবে এ ব্যপারটি আবূ বকর ৫8%) এর কাছে অস্পষ্ট ছিল। আর মহানাবী (১) 
দাদীকে এক হষ্টাংশ দিয়েছেন। ফলে মুগীরাহ বিন শু“বা ও মুহাম্মাদ বিন মুসলিমা আবূ বকর &) কে 
সংবাদ দিলেন যে, রাসূল ($$) দাদীকে এক ষ্টাংশ দিয়েছেন। তখন তিনি তাদের কথার দিকে 
প্রত্যাবর্তন করলেন। 

উমার &) জানতেন না যে, নাবী (8) গর্ভস্থ ভুণের রক্তপণ দাস বা দাসী আযাদ করার বিনিময়ে 
ফায়সালা দিয়েছিলেন। এ সংবাদ যখন তারা উভয়ে (মুগীরাহ বিন শুবা ও মুহাম্মাদ বিন মুসলিমা) উমার 
&8 কে দিলেন তখন তিনি তাদের কথা গ্রহণ করলেন। . 


উমার ৫) এটাও জানতেন না যে, স্বামীর দিয়াত বা রক্তপণের অংশে স্ত্রী ওয়ারেস হবে । যখন তাকে 
যাহহাক ইবনে সুফইয়ান সংবাদ দিলেন, নাবী (ধু?) তার নিকটে পত্র লিখেছিলেন যে, উশাইম আয- 
যাবাবী এর স্ত্রী তার স্বামীর দিয়াত বা রক্তপণের অর্থের মীরাস পাবে । 


অগ্নিপূজকের নিকট হতে জিযিয়া গ্রহণ করার ব্যাপারেও তিনি জানতেন না। তখন তাকে আব্দুর 
রহমান ইবনে আউফ সংবাদ দিলেন যে, নাবী (৮) বসবাসকারী অগ্নিপূজকদের নিকট হতে জিযিয়া 
নিতেন। 


তিনবার অনুমতি নেয়ার বিধান সম্পর্কেও তিনি জানতেন না। তখন তাকে আবু মুসা আশআরী $8)ও 
আবু সাঈদ খুদরী 4% সংবাদ দিলেন। 
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ভূমিকা ৭৯ 


স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীর জন্য স্বীয় বাসস্থানে অবস্থান করা ওয়াজিব হওয়া সম্বন্ধে উসমান 8) 
জানতেন না। তখন তাকে কুরাইয়া বিনতে মালিক সংবাদ দিলেন যে, নাবী (টু) কোন স্ত্রীর স্বামী মারা 
গেলে ইদ্দত পালন করা পর্যন্ত স্বামীর বাড়ীতে অবস্থান করা আবশ্যক করেছেন। এরূপ বহু দৃষ্টান্ত 
রয়েছে। 

এ সমস্ত খোলাফায়ে রাশেদাগণ সর্বদা রাসূল (&৮) এর সাথে থাকার পরও এবং তার থেকে হাদীস 
গ্রহণের প্রবল ইচ্ছা থাকার পরও তাদের কাছে রাসূল (৮) এর অনেক ঘটনা ও হাদীস অজানা থেকে 
গেছে। ফলে তারা তাদের চেয়ে কম জ্ঞানবান ও মর্যাদাবানদের কাছ থেকেও তা জানার চেষ্টা করেছেন। 


সুতরাং, সাহাবাগণ ব্যতীত ইমামগণের ব্যাপারে আপনার ধারণা কি? যারা সাহাবাদের দুনিয়ার বিভিন্ন 
প্রান্তে ছড়িয়ে যাওয়ার পর জন্মগ্রহণ করেছেন ও জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং পরবর্তীতে ন্যায়পরায়ণ 
ব্যক্তিগণ এ অঞ্চলের সাহাবাদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন যারা সেখানে গিয়েছেন । 


মোট কথা ইমামগণ শরীয়াতের সকল দলীল ও তার অর্থ জানেন এমনটি ধারণা করা হকৃ থেকে 
অনেক দূরে এবং নিঃসন্দেহে এটা সঠিক নয়। 


এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, ইমামের নিকট কিছু হাদীস অজানা থেকে গেছে। ফলে তিনি এ 
ব্যাপারে জানতে পারেন নি। যা কতিপয় ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিবর্গ সাহাবাদের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন 
ফলে অন্যের কাছে তা সাব্যস্ত হয়েছে। 


এক্ষেত্রে তিনি আমল ত্যাগ করার জন্য ওযর প্রাপ্ত। কেননা অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কঠোর প্রচেষ্টা চালানো 
সত্বেও তিনি এ বিষয়ে অবগত হতে পারেন নি। এজন্য তিনি ইজতিহাদের নেকী পাবেন। আর ভুলটা 
ওযর হিসেবে গণ্য হবে। 


কখনও আবার ইমাম হাদীস সম্পর্কে অবগত থাকলেও তার নিকটে যে সনদে হাদীসটি পৌছেছে তার 
সনদ দুর্বল । ফলে সনদ দুর্বল হওয়ার কারণে তিনি হাদীসটি পরিত্যাগ করেছেন । কিন্তু অন্যজন একই 
হাদীসটি অপর এক সহীহ বর্ণনার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন। ফলে তার কাছে হাদীস গ্রহণযোগ্য 
হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রথম জনের হাদীস পরিত্যাগ করার জন্য ওযর রয়েছে। কেননা তিনি দুর্বল 
সনদটির কথাই জানতে পেরেছেন । আর সহীহ বর্ণনাটি তার কাছে পৌছে নি। 

কখনও এমন ধারণার ভিত্তিতে হাদীস পরিত্যাগ করেছেন যে, তিনি যে ধারণাটি পোষণ করেন তা 
হাদীসের চেয়ে বেশি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। কিন্তু ঘটনা এমন দাঁড়ায় যে, তার ধারণার চেয়ে হাদীসটিই বেশি 
অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। মূলতঃ তিনি না জানার কারণে এটা করেন, যাতে এর উপর অন্য দলীল প্রতিষ্ঠা করা 
যায়। এরূপ অনেক কারণে ইমামগণ কিছু শারঈ দলীলকে পরিত্যাগ করেন। 


উল্লেখিত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, শরীয়াতের সকল বিধান ও তার সঠিক অর্থ সম্পূর্ণভাবে 
ইমাম অবগত, এমন ধারণা ভ্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। প্রত্যেক ইমামই এ ধারণাকে বাতিল বলে 
স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। ইনশা আল্লাহ এর বিস্তারিত আলোচনা সামনে করা হবে । 

সুতরাং প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক হলো, ইমামদের সেই কথার অনুসরণ করা, যা তারা নিজেরাই 
স্বীকার করেছেন যে, তারাও ভুল করেন এবং কুরআন ও সুন্নাহর বিরোধী হলে সে সব ক্ষেত্রে তাদের 
অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। প্রকৃত পক্ষে তাদের (ইমামদের) অনুসারী তারাই যারা কোন কিছুকে 


Wwww.waytojannah.com 


৭২ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 

কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (&১) এর উপর প্রাধান্য দেন না। আর যারা কোন ব্যক্তির অভিমতকে 
কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর উপর প্রাধান্য দেয়, বরং তারাই তাদের (ইমামদের) বিরোধিতাকারী, তাদের 
অনুসারী নয়। ইমামগণকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে তার দাবীটি নিছক মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয় । 


আর দ্বিতীয় বিষয়টি হলো: মুকাল্লিদগণ ধারণা করে যে, ভুলের জন্য ইমামগণ যেমন ওযর প্রাপ্ত, 
তারাও তেমন ওযর প্রাপ্ত। এর বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, মুকাল্লিদগণ মনে করে যে, যদি কিছু বিধানের 
ক্ষেত্রে ইমাম ভুল করেন এবং এ ভুলের যদি তাকলীদ করা হয়, তাহলে ভুলের কারণে তারাও ওযরপ্রাপ্ত 
হবেন এবং যে ইমামের তাকৃলীদ করা হয়েছে তার সমপরিমাণ নেকীও পাওয়া যাবে । কেননা তারা তার 
(ইমামের) অনুসারী । তাদের প্রতি তাই প্রযোজ্য হবে যা তাদের ইমামের উপর প্রযোজ্য হয়। 


নিঃসন্দেহে এ ধারণা মিথ্যা ও বাতিল। কেননা যে ইমামের তাকলীদ করা হয়, তিনি কিতাবুল্লাহ, 
সুন্নাতে রাসূল (&&৮), সাহাবাদের মতামত ও তাদের ফাৎওয়া এর ব্যাপারে জ্ঞানার্জনের জন্য কঠোর 
প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। নাধিলকৃত ওহীর আলোকে আল্লাহর আনুগত্য ও ওহীর জ্ঞান অর্জন করে তার প্রতি 
আমল করা যে আবশ্যক, এ ক্ষেত্রে তিনি কার্পণ্য না করে নিষ্ঠার সাথে ইজতিহাদ করেছেন। 


অবস্থা এরূপ হলে, তার (ইমামের) ভুলের জন্য তিনি ওযরের উপযুক্ত । আর ইজতিহাদের কারণে 
নেকী পাওয়ার যোগ্য । আর যারা মুকাল্লিদ তারা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (লুট) এর ব্যাপারে চিন্তা- 
ভাবনা করে নি এবং সহজসাধ্য হওয়া সত্তেও তারা (কুরআন ও সুন্নাহর) জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে 
সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকার চেষ্টা করেছে। আর যে সমস্ত মানুষ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ ওহীর 
সমাধানে ভুলও করে এবং ঠিকও করে এ সমস্ত ব্যক্তির মতামতকে তারা (মুকাল্লিদগণ) গ্রহণ করেছে। 
_ সুতরাং তারা যে সমস্ত ইমামের তাকৃলীদ করছে, তাদের অবস্থান কোথায়? 


ইমামগণ ও মুকৃল্লিদের মাঝে এটাই বড় পার্থক্য । এটা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, অন্ধ বিশ্বাস করার 
ক্ষেত্রে ভুলের কারণে তারা প্রতিদান পাবে না। কেননা হকৃ বিরোধী বিষয়ে কোন অনুসরণ করা যাবে না 
এবং এটা কোন অনুসরণযোগ্য আদর্শও নয়। আর তারা ওর প্রাপ্তও হবে না। কেননা নাধিলকৃত ওহীর 
আলোকে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ পালন করা যে তাদের প্রতি আবশ্যক, তারা তা পরিত্যাগ করেছে। 

এ জ্ঞান অর্জন করা তাদের উপর ওয়াজিব। প্রয়োজনের দাবী এটাই যে, এ জ্ঞানের উপর আমল 
করতে হবে । যেমনভাবে শারঈ ইবাদাত বন্দেগী ও পারস্পারিক লেন-দেন (মুয়ামালাত) এর ক্ষেত্রে 
আমল করা হয়ে থাকে। আর শারঈ দলীল একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, কিতাব ও সুন্নাহর সরল 
জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক । 


মোট কথা, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (§&ু£) থেকে যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে রাখে, আল্লাহর নাধিলকৃত 
দীন ও রাসূল (&) এর সুন্নাতের জ্ঞান অর্জনে যে অবহেলা করে এবং কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল 
(৮) এর উপর যে মানুষের কথাকে প্রাধান্য দেয়, তিনি অবশ্যই সেই ইমামের মত নন যিনি কিতাবুল্লাহ 
ও সুন্নাতে রাসূল (&%) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন না, কুরআন-সুন্নাহ'র উপর কোন কিছুকে প্রাধান্য দেন না 
এবং কিতাব ও সুন্নাহর আদেশ নিষেধের জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে অবহেলা করেন না। সুতরাং ইমামগণের 
অবস্থান কোথায় আর তাদের অবস্থান কোথায়? 
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ভূমিকা ৭৩ 


কবির ভাষায়: | 
3 7৯ ৩৪ ০০৪ 5১০ ০১৮১ ৪০৯০ ০১৬, 
“আমার প্রেয়সী চলে গেছে পূর্ব দিগন্তে আর আমি তার সন্ধানে চলে গেছি পশ্চিম দিগন্তে । 
পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের মাঝে তো রয়েছে বিস্তর ব্যবধান ।” 


bd 


৮। সংশয়: মুজতাহিদ ছাড়া সাধারণ ভাবে কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি আমল করা নিষিদ্ধ: 


জেনে রাখুন যে, পরবর্তী উসূলবিদগণের মতে, মুজতাহিদ ছাড়া সাধারণভাবে কুরআন ও সুন্নাহ'র প্রতি 
আমল করা নিষিদ্ধ । তারা বলেন ইজতিহাদের শর্ত হলো: 


(১) মুজতাহিদকে বালেগ হতে হবে । 

(২)জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে । 

(৩)সৃষ্টিগতভাবে তীম্ষ্ম বুঝের অধিকারী হতে হবে । 

(৪) আকৃলী দলীল (প্রমাণ বিহীন বুদ্ধিজাত মতামত) সম্বন্ধে জানতে হবে । মূলতঃ এ আকৃলী দলীলটা 
অস্তিতৃহীনতারই নামান্তর । আর আকৃলী দলীল এ জন্যই জানতে হবে যে, যাতে এর মাধ্যমে 
তিনি বিপরীত মত পোষণকারী মুজতাহিদের নকলী (বর্ণনা ভিত্তিক) দলীলের জবাব দিতে 
পারেন। 

(৫)আরবী ভাষায় দক্ষ হতে হবে এবং সাথে সাথে শারঈ ও উরফী হাকীকত (গভীর তত্তজ্ঞান) সহ 
নাহুসরফ ও বালাগাত (অলঙ্কার শাস্ত্র) সম্বন্ধে জানতে হবে। 

(৬) কেউ কেউ আবার এর সাথে অতিরিক্ত করেছেন যে, যুক্তি বিদ্যার বিষয় জানতে হবে । যেমন 
হুদুদের (দণ্ডবিধি) শর্তসমূহ, প্রচলনগত বিষয় এবং দলীলের শর্তসমূহ জানা । 

(৭)উসূল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হবে। কিতাব ও সুনাহ*র বিধান সমূহের বিভিন্ন দলীল সম্বন্ধে 
জানতে হবে। দলীলসমূহ মুখস্থ রাখা তাদের কাছে শর্ত নয়। বরং কুরআন ও হাদীসে প্রাপ্ত জ্ঞান 
অর্জন করাই যথেষ্ট। 

(৮) একমত্য (ইজমা) ও মতভেদের (খিলাফ) অবস্থা সম্বন্ধে জানতে হবে। 

(৯) হাদীসে মুতওয়াতির, আহাদ, সহীহ ও যঈফের শর্তাবলী সম্বন্ধে জানতে হবে । 

(১০) নাসেখ ও মানসূখ সম্বন্ধে জানতে হবে । বিভিন্ন শানে নযূল সম্বন্ধে জানতে হবে । 

(১১) সাহাবাদের অবস্থা ও হাদীস বর্ণনার অবস্থা সম্বন্ধে জানতে হবে । তবে তারা কিয়াস গ্রহণের 
শর্তের ব্যাপারে মতভেদ করেছেন। 


উল্লেখ্য যে, তাদের এ শর্তগুলোর উপর নির্ভর করার জন্য কুরআন ও সুন্নাহ'র এমন কোন দলীল 
নেই, যা স্পষ্ট করবে যে, এ শর্তগুলো ছাড়া কুরআন ও সুন্নাহ'র প্রতি আমল করা বৈধ নয়। আবার এর 
প্রমাণে কোন ইজমাও সাব্যস্ত নেই। তবে তাদের মতে, এ শর্তগুলো আরোপ করার কারণ হলো দায়িত্ব 
বাস্তবায়ন করা । | 


* 'আযওয়াউল বায়ান’ (৭/৪৭৭-৪৭৯)। 
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এর স্পষ্ট বর্ণনা এই যে, কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূল (&&&) ও মুসলমানদের ইজমা প্রমাণ করছে, 
কিতাবুন্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (&%$) এর উপর আমল করার জন্য শর্ত একটিই । আর তা হলো, হুকুমগত 
জ্ঞানার্জন করা । যার মাধ্যমে এতদোভয়ের উপর আমল করা যায়। অবশ্যই ওহীর প্রতি আমল করার 
জন্য হুকুমগত জ্ঞান ছাড়া আর অতিরিক্ত কোন শর্ত নেই। এ ব্যাপারে কারও মতানৈক্য নেই। আর 
পরবর্তী উসূলবিদগণ যে সমস্ত শর্তারোপ করেছেন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল দায়িতৃ-কর্তব্য বাস্তবায়ন করা । 


কেননা (তাদের উদ্দেশ্য হলো,) ওহীর যে জ্ঞান দ্বারা আমল করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তারা তা 
বাস্তবায়ন করতে চান । অর্থাৎ তাদের উদ্দেশ্য হলো, জ্ঞানার্জনের পর আমল করার যে দায়িতৃ রয়েছে, তা 
নিশ্চিত করার পদ্ধতি বর্ণনা করা। সুতরাং তারা উল্লেখিত শর্তগুলো আরোপ করেছেন এ মনে করে যে, 
এগুলো ছাড়া ওহীর জ্ঞানার্জন করা সম্ভব নয়। তবে এই ধারণার মাঝে কথা থেকে যায়। কেননা প্রত্যেক 
মানুষের বুঝ শক্তি রয়েছে, যদি সে কুরআন ও সুন্নাহ'র দলীল দ্বারা আমল করে তাহলে তাকে বাধা দেয়া 
যায় না। আর এর অর্থ বুঝাও তার পক্ষে অসম্ভব নয় এবং এ ব্যাপারে তার সে পর্যন্ত অনুসন্ধান করাও 
অসম্ভব নয় যে, এটা কি মানসুখ (রহিত), না খাস (নির্দিষ্ট), না মুকাইয়্যাদ (শর্তযুক্ত)? যখন সে তা 
জানতে পারে, তখন আমল করতে পারে । 


আর বিদ্বানদেরকে এ প্রশ্ন করা যে, এ দলীলের কোন নাসেখ (রহিত কারী), খাস ও মুকাইয়্যাদ 
আছে কি না? এ ক্ষেত্রে বিদ্বানগণ কর্তৃক এর উত্তর দেয়াটা তাকৃলীদের মধ্যে পড়ে না। বরং এটা 
ইন্তেবারই (দলীলের অনুসরণ) অংশ । ইন্শা আল্লাহ এ ব্যাপারে আমরা সামনে তাকৃলীদ এর মাসআলায় 
তাকৃলীদ ও ইত্তেবা এর মধ্যে পার্থক্য অধ্যায়ে আলোচনা করব । 

মোট কথা কুরআন ও সুন্নাহর বহু বর্ণনা প্রমাণ করছে যে, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল ($$%) এর 
উদর আমল কর আরশ । উরে হাবিত সুজতাহিতনের হক নি করা খারেনা। 


৯। সংশয়: আল্লাহর বাণী € ০5% (৮ ৩) ১ 0৯1//০$ ৯ “সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদের 
জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জেনে থাক” (সূরা নাহল-৪৩) এর বাস্তবায়ন: 

জেনে রাখুন! মুকাল্লিদগণ আল্লাহর বাণী বাস্তবায়নের দাবীতে- €১%৫ 0 এ ৬! 01১4৯ 
“সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জেনে থাক” (সূরা নাহল-৪৩)- দ্বারা দলীল পেশ 
করে থাকেন। তারা বলে, অত্র আয়াতে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি জানেন না তিনি যেন 


তার চেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নেন । আর তারা বলেন যে, আমাদের এ কথার পেছনে অত্র 
আয়াতটি দলীল ৷ 


মহানাবী (&%) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জানেন না, তিনি যেন জানা ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে তা জেনে নেন। 
জনৈক ব্যক্তির মাথায় আঘাত লাগা মর্মে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন: 


00৭ ELTA প ২196 এ 
তারা যেহেতু জানে না, সেহেতু তারা কেন জিজ্ঞেস করল না? কেননা অজ্ঞতার ওুষধ হচ্ছে প্রশ্ন করা 1 
৪৫ এই কিতাবের 'পত্টির উপর মাসাহ' অধ্যায়ে হাদীসটি আলোচনা করা হবে ইনশা আল্লাহ। 


Wwww.waytojannah.com 


Contents 


ভূমিকা ৭৫ 


bk 


শানকীত্তী (রাহ.) বলেন:** 
ONS ৬ ৩ ১৩1 নে Ly 

আয়াত দ্বারা তাদের এ দলীল পেশ করা অনর্থক। কেননা অত্র আয়াতটি দ্বারা তাকুলীদ করা প্রমাণিত 
হয় না। যেমনটি তারা ভেবে নিয়েছেন যে, শুধু একজন ব্যক্তির সমস্ত মতামতকেই গ্রহণ করা আবশ্যক 
এবং অন্যের সব কথা বর্জনীয় । 

আর নিঃসন্দেহে $1 4১6 দ্বারা 5 ৯ বা ওহীর অনুসারী উদ্দেশ্য । যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে 
আগত বিধান সম্বন্ধে জানেন। যেমন কুরআন ও হাদীসের পণ্ডিতগণ ৷ 
মাধ্যমে তাদেরকে ফাতওয়া দিতে পারেন যা ওহীর অন্তর্ভুক্ত । আর যে ব্যক্তি ওহীর জ্ঞান অর্জন করার জন্য 
কাউকে প্রশ্ন করে এবং তার কাছে যদি তা বর্ণনা করা হয়, তাহলে তার এ জ্ঞানার্জনটা ওহীর অনুসরণ 
মাত্র। এটা তাকৃলীদ নয় । আর বিশুদ্ধ অভিমতে ওহীর অনুসরণ করার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। 


' যদিও আয়াতটি বাহ্যত তাকৃলীদের এক প্রকারের উপর প্রমাণ বহন করছে । তবে এটা এমন ধরনের 
তাকলীদ যার ব্যাপারে আমরা পূর্বে আলোচনা করলাম। এ তাকৃলীদের ব্যাপারে মুসলমানদের মাঝে 
কোন দ্বিমত নেই । একে তাকৃলীদে আম বা সাধারণ তাকৃলীদ বলা হয়। এমন তাকৃলীদকারীর জন্য ওহী 
অবতীর্ণকারী (আল্লাহ) আলিমদের মধ্য হতে একজন আলিমও অবতীর্ণ করেছেন, যার কাছ থেকে এই 
মুকাল্লিদ ফাতওয়া গ্রহণ করে আমল করে । সেই আলিমের সমস্ত মতামত গ্রহণ করাকে সে আবশ্যক মনে 
করে না এবং তিনি ব্যতীত অন্যরা যা বলেছেন তাও পরিত্যাগ করে না। 


আর জনৈক ব্যক্তির মাথা যখম হওয়ার ব্যাপারে দলীল দিতে চাওয়া সে হাদীসটির পূর্ণ রূপ হল- 
০৬0০৬ গা এ ৪ 92৯) ৬৫ এ GE দত ও ৮০) এ ০৮০০৪ 0& এজন ০০৪ 

অতঃপর তার স্বপ্নদোষ হলে তার সঙ্গীদের তিনি জিজ্ঞেস করলেন আমার জন্য কি তায়াম্মুম করার 
কোন ছাড় রয়েছে? উত্তরে তারা বললেন, তুমি যেহেতু পানি ব্যবহার করতে সক্ষম তাই তোমার তায়াম্মুম 
করার ছাড় আমরা দেখছি না। ফলে তিনি গোসল করার কারণে মারা গেলেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল 
(8) এর কাছে এ খবর পৌঁছলে তিনি বলেন: 

07৭1 ৮৬০ ৩৬15০ ৮ 2 180 এ | ৮5 653 

তারা তাকে হত্যা করেছে। সুতরাং আল্লাহ তাদের হত্যা করুন। যেহেতু তারা জানে না, সেহেতু কেন 
জিজ্ঞেস করল না? কেননা অজ্ঞতার ওঁষধ হচ্ছে প্রশ্ন করা । 

এটি দ্বারা দলীল প্রদান করাটাও অনর্থক। বরং এ হাদীসটিও মুকৃল্লিদদের বিরুদ্ধেই দলীল, এটি 
মুকাল্লিদদের স্বপক্ষের দলীল নয়। 

এর কারণ বর্ণনায় ই“লামুল মুওয়াক্কিয়ীন গ্রন্থকার বলেন: মহানাবী (পুঃ) ফাতওয়া প্রদান কারীকে 
উপদেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি পূ্বোল্লেখিত সাহেবে শুজ্জা (আহত ব্যক্তি) এর হুকুম ও পদ্ধতি সম্বন্ধে 


*৬ “আযওয়াউল বায়ান’ (৭/৫১০-৫১১)। 
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৭৬ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


প্রশ্ন করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। তিনি তাদের বলেছিলেন- €%। +45 ৫9 » তারা তাকে হত্যা 
করেছে। সুতরাং আল্লাহ তাদের হত্যা করুন। তিনি তাদের প্রতি বদ-দু'আ করেছেন, কেননা তারা ইলম 
(জ্ঞান) ছাড়া ফাতওয়া দিয়েছে। 


সকল বিদ্বানের একমত্যে এর দ্বারা তাকৃলীদের মাধ্যমে ফাতওয়া দেয়া হারাম বুঝানো হয়েছে। কেননা 
তাকৃলীদ ইলম নয়। রাসূল (৪৪) কর্তার প্রতি বদ-দু'আ করেছেন। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে তা হারাম এবং 
এটা হারাম হওয়ার একটি দলীল । সুতরাং মুকাল্লিদগণ যা দিয়ে দলীল দিতে চান, সেটাই তাদের বিরুদ্ধে 
বড় দলীল হিসেবে দীড়িয়েছে। (আল-আযওয়াউল বায়ান) 


১০। মুকাল্লিদদের তর্ক-বিতর্ক 

ইমাম ইবনে আব্দিল বার আসারের মাধ্যমে দলীল উল্লেখ করার পর তাকৃলীদকে নিন্দনীয় ও নিষেধ 
উল্লেখ করে বলেন, ফকীহ ও আহলে নাযরদের একটি দল নাযরিয়া (চিন্তাগত) ও আকলিয়া (বুদ্ধিজাত) 
দলীল দ্বারা তাকৃলীদকে বৈধ মনে করেন । অতঃপর তিনি বলেন:৪৭ 

“এ ব্যাপারে আমি মাধিনী (রাহ.) এর চেয়ে উত্তম কথা আর কাউকে বলতে দেখি নি। আর তা হলো, 
যে তাকলীদ দিয়ে বিধান বাস্তবায়ন করতে চায়, তাকে যদি বলা হয়, তুমি যে বিধানটি বাস্তবায়ন করলে 
এ ব্যাপারে কি কোন দলীল রয়েছে? যদি সে উত্তরে বলে যে হা, তাহলে তাকৃলীদ বাতিল হয়ে যাবে । 
কেননা এ ক্ষেত্রে দলীলটাই তার জন্য আবশ্যক হয়ে গেছে, তাকৃলীদ নয়। 

আর যদি বলে দলীল ছাড়াই এর বিধান দিয়েছি। তাহলে তাকে বলা হবে, তুমি মানুষ খুন কর না 
কেন? গুপ্তাঙ্গ বৈধ মনে কর না কেন ও সম্পদ বিনষ্ট কর না কেন? অথচ আল্লাহ কি এগুলোকে দলীল 
ছাড়াই হারাম করেছেন? আল্লাহ তায়ালা বলেন: 

{ie pil ৬০০১১ | 
তোমাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন প্রমাণ নেই? (সূরা ইউনৃস-৬৮). অর্থাৎ: এ ব্যাপারে কি কোন প্রমাণ 
রয়েছে? | 
যদি সে বলে, দলীল না জানলেও আমি জানি যে এ ব্যাপারে আমি ঠিকই করছি। কেননা আমি এ 
ব্যাপারে একজন বড় বিদ্বানের তাকৃলীদ করেছি। আর আমার বিশ্বাস যে, তিনি কখনও দলীল ছাড়া কথা 
বলতে পারেন না। যা হয়তো আমার কাছে অস্পষ্ট রয়েছে। 

তাহলে তাকে বলা হবে, যখন তুমি তোমার শিক্ষকের তাকৃলীদকে বৈধ মনে করছ। কেননা তোমার 
বিশ্বাস যে, তিনি দলীল ছাড়া কথা বলেন না, যা হয়তো তোমার কাছে গোপন রয়েছে। তাহলে তো 
তোমার শিক্ষকের যিনি শিক্ষক তার তাকলীদ করা বেশি উত্তম। কেননা তিনিও দলীল ছাড়া কথা বলেন 
না, যা হয়তো তোমার শিক্ষকের কাছে গোপন রয়েছে। যেমনটি তোমার শিক্ষক দলীল ছাড়া কথা বলেন 
না যা হয়তো তোমার কাছে গোপন রয়েছে। যদি সে বলে যে, আসলে কথাটি ঠিকই বলেছেন। তাহলে 


‘৭ “জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী। 
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নে 


এমন কথা মেনে নিলে সে তার শিক্ষকের তাকৃলীদসহ উর্ধ্বতন যত শিক্ষক রয়েছে সকলেরই তাকৃলীদ 
বাতিল করল । এভাবে বিষয়টি রাসূল (&%) এর সাহাবাগণ পর্যন্ত পৌছে যাবে। 


আর যদি সে এটাকে অস্বীকার করে, তাহলে তার কথা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তাকে বলা হবে 
যে, কিভাবে তুমি একজন ছোট ব্যক্তির তাকলীদ করছ যিনি স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী? আর এর চেয়ে বড় 
ব্যক্তির তাকৃলীদ করা বৈধ মনে করছ না যিনি তার চেয়ে বেশি জ্ঞানী । এটাতো বৈষম্যপূর্ণ? 

যদি সে বলে যে, আমার শিক্ষক ছোট হলেও তার উর্ধ্বতন ব্যক্তির কাছ থেকেই জ্ঞানার্জন করেছেন। 
সুতরাং তিনি যা গ্রহণ করেছেন তা তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন। আর তিনি যা পরিত্যাগ করেছেন তাও তিনি 
জানেন । 

এক্ষেত্রে তাকে বলা হবে, এটা পূর্বের মতোই হলো, তুমি তোমার শিক্ষকের কাছ থেকে জেনেছ। আর 
তোমার শিক্ষক তার উর্ধ্বতন শিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেছেন। সুতরাং এক্ষেত্রে তার তাকলীদ 
করাই আবশ্যক, তোমার শিক্ষকের তাকলীদ ছেড়ে দেয়া উচিত। এরূপভাবে তুমি যদি ভেবে দেখ, 
তাহলে দেখবে তোমার শিক্ষকের চেয়ে তোমার নাফসের তাকলীদ করাই বেশি উত্তম। কেননা তুমি 
তোমার শিক্ষকের ও তার উর্ধ্বতন শিক্ষকের জ্ঞান একত্রিত করেছ। 


তাকলীদ পন্থিদের এ কথার মর্মার্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে, সাহাবাদের তাকলীদ করার চেয়ে একজন কম 
বিজ্ঞ আলিমের তাকৃলিদ করা শ্রেয়, যিনি অভিজ্ঞতায় কম এমন আলিমের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। 
_ তাদের কথা অনুযায়ী এটাও বুঝা যায় যে, শীর্ষ মুকাল্লিদের জন্য তাকৃলীদুত তাবেঈ (অনুসারীর অনুসরণ) 
হওয়া আবশ্যক । আর অনুসারী সেই, যে নিম্নের স্তরের হয়ে থাকে । কেননা একটি নিয়ম আছে যে, 
উচ্চমানের ব্যক্তি নিম্নমানের ব্যক্তির উধ্র্বে থাকে । এ কথাটিই তাদের যুক্তি বাতিল ও পরিত্যাজ্য হওয়ার 
জন্য যথেষ্ট। 


অতঃপর আবূ উমার (রাহ.) বলেন, যে তাকৃলীদের কথা বলে, তাকে যদি বলা হয় তুমি কেন 
তাকৃলীদের কথা বলছ ? সালাফগণ (পূর্বসূরী) তো তাকলীদ করেন নি, অতএব তুমি কেন তাদের 
বিরোধিতা করছ? উত্তরে সে যদি বলে, আমি তাকুলীদ করি এ জন্যই যে, আল্লাহর কিতাব ব্যাখ্যা করার 
জ্ঞান আমার নেই এবং রাসূল (৪) এর হাদীস আয়ত্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর আমি যার 
তাকলীদ করি তিনি এ বিষয়গুলো জানেন । সুতরাং তিনি আমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী এ দেখেই আমি তার 
তাকৃলীদ করি। তাহলে তাকে এর জবাবে বলা হবে, বিদ্বানগণ যখন কুরআন হাদীস বা কোন ঘটনার 
ব্যাখ্যার ব্যাপারে একমত্য পোষণ রূরেন এবং তাদের মতামতের উপর ইজমা সাব্যস্ত হয়; তখন সেই 
মতটা সঠিক বলে বিবেচিত হয়। এতে কোন সন্দেহ নেই । কিন্তু যখন তারা এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে 
ইজমা না করে মতভেদ করেন, তখন তুমি এক্ষেত্রে কতিপয়ের তাকুলীদ কর ও কতিপয়কে বাদ দিয়ে 
রাখ। কতিপয়ের তাকলীদ করা ও কতিপয়কে বাদ দেয়ার ব্যাপারে তোমার দলীল কোথায়? অথচ 
প্রত্যেকেই তো আলিম। এমনও তো হতে পারে, তুমি যে আলিমের মতামত বাদ দিচ্ছ তিনি তোমার 
8558 Ut OR CR 
এটাই ঠিক । 


তাহলে তাকে বলা হবে, তুমি কি এটা কুরআন, হাদীস ও ইজমার দলীলের মাধ্যমে জেনেছ? যদি সে 
উত্তরে বলে যে, হা! তাহলে তার তাকৃলীদ বাতিল হবে এবং তার দাবির পেছনে দলীল চাওয়া হবে। 
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আর যদি সে বলে, তিনি আমার চেয়ে বেশি জানেন তাই আমি তার তাকৃলীদ করি। তখন তাকে বলা 
হবে, তাহলে তোমার চেয়ে যে সব আলিম বেশি জানেন, তাদের প্রত্যেকেরই তাকলীদ কর । এতে তুমি 
তোমার চেয়ে জ্ঞানী অনেককেই পাবে, তাই তুমি যার তাকৃলীদ কর শুধু তাকেই নির্দিষ্ট করবে না। কেননা 
তুমি একটি মাত্র কারণ দেখিয়েছ যে, “তিনি আমার চেয়ে বেশি জ্ঞানী” । 


যদি সে বলে যে, তিনি সকল মানুষের চেয়ে জ্ঞানী তাই আমি তার তাকলীদ করি। এর জবাবে তাকে বলা 
হবে, তাহলে তো তিনি সাহাবাদের চেয়েও জ্ঞানী । আর মন্দ কথা হিসেবে এটিই তার জন্য যথেষ্ট । 
যদি সে আবারও বলে, আমি কতিপয় সাহাবার তাকৃলীদ করব । তাহলে তাকে বলা হবে, তাদের মধ্যে 
কতিপয়ের তাকলীদ বর্জন করার কারণ কি? এমনও তো হতে পারে যে, তাদের মধ্যে যার কথাকে বর্জন 
করছ তার কথাটিই উত্তম তুমি যার কথা গ্রহণ করছ তার চেয়ে। এমনি ভাবে কোন ব্যক্তির মর্যাদার 
কারণেই তার কথা বিশুদ্ধ হবে এমনটি নয় । বরং সে কথাই বিশুদ্ধ যার পেছনে দলীল রয়েছে। 


“মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তি হলেই যে তার প্রত্যেকটি কথার অনুসরণ করতে হবে এমনটি আবশ্যক নয়। কেননা 
আল্লাহ তাআলা বলেন: 
০ ১ JAN ১৪৪৭ ০৮ 
যারা মনোযোগ সহকারে কথা শুনে অতঃপর এর যা উত্তম তা অনুসরণ করে (সূরা যুমার-১৮)। 


যদি কেউ বলে যে, আমার অবহেলা ও স্বল্প জ্ঞান আমাকে তাকৃলীদ করতে উদ্বুদ্ধ করছে। 


তাহলে তাকে বলা হবে: যে ব্যক্তি শরীয়াতের কোন বিধানের ব্যাপারে সমস্যাপ্রস্ত হয়ে এমন আলিমের তাকৃলীদ 
করে যার জ্ঞানের ব্যাপারে সবার একমত্য রয়েছে । ফলে যদি কোন ব্যক্তি সেই আলিমকে জিজ্ঞেস করে, আর 
আলিম তার উত্তর দেন, তাহলে এ ব্যক্তিটি ওযর প্রাপ্ত। কেননা তার যতটুকু দায়িত ছিল তা সে আদায় করেছে 
এবং তার অজ্ঞতার কারণে সে যে সমস্যাগ্রস্ত হয়েছিল তাও সে পূরণ করেছে। বিদ্বানদের একমত্যে অজ্ঞ 
ব্যক্তির জন্য কোন আলিমের তাকলীদ করা আবশ্যক । যেমন কোন অন্ধ ব্যক্তি এমন নির্ভরশীল ব্যক্তির 
তাকৃলীদ করতে পারে যে তাকে কৃবলার ব্যাপারে খবর দেয়। কেননা সে এর চেয়ে আর বেশি কিছু করতে 
সক্ষম নয়। 


কিন্তু যার অবস্থা এরূপ, অর্থাৎ যে নিজেই অজ্ঞ সে কি আল্লাহর দীনের বিধানের ব্যাপারে ফাতওয়া দিতে পারে? 
ফলে যে কথার বিশুদ্ধতা জানা নেই এবং যে ব্যাপারে তার কোন দলীল নেই, এমন কথার মাধ্যমে সে 
লজ্জাস্থান, রক্ত প্রবাহিত করা ও দাস বানানোকে বৈধ মনে করতে পারে এবং যার হাতে মালিকানা ছিল, তার 
হাত থেকে তা কেড়ে নিয়ে অন্যের কাছে হস্তান্তর করতে পারে । এমন করা কি তার জন্য বৈধ হবে? 


এ কথা স্বীকৃত যে, এভাবে মতামত দিলে সে ভুলও করতে পারে আবার সঠিকও করতে পারে । আর যে এর 
বিরোধিতা করছে. সেও কোন ক্ষেত্রে সঠিক হতে পারে । যে ব্যক্তি মৌলিকতা সম্পর্কে, অর্থ সম্পর্কে ও শাখা- 
প্রশাখা আয়ত্ত করার ব্যাপারে অজ্ঞ, তার পক্ষ থেকে যদি ফাতওয়া প্রদান করা বৈধ মনে করা হয়, তাহলে তো 
সবার জন্য ফাৎওয়া দেয়া জায়েয হয়ে যাবে। আর এটাই মূর্খ হওয়ার জন্য এবং কুরআনকে প্রত্যাখ্যান করার 
ক্ষেত্রে যথেষ্ট। 
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আল্লাহ বলেন: 

€০4৩৫০০ ০০৪৫৯ 
আর যে বিষয় তোমার জানা নেই তার অনুসরণ করো না। (সূরা ইসরা:৩৬) 
আল্লাহ আরও বলেন: 


EO ৫ 5 এ 4৪ 0%১51ট 
নাকি আল্লাহর উপর এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না? (সূরা বাকারাহ:৮০) 
বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে একমত , যে বিষয়টি স্পষ্ট নয় এবং যে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না, সেটা জ্ঞান 


নয়। বরং এটা ধারণা মাত্র। আর ধারণা সত্যের কোনো উপকার করে না। এ কথাগুলো ইবনু আব্দিল 
বার (রাহি.) এর সংকলন থেকে নেয়া হয়েছে । 

১১। তাকুলীদ (দলীলবিহীন অনুসরণ) ও ইত্তেবার (দলীলভিত্তিক অনুসরণ) মধ্যে পার্থক্য: 

শানকীড়ী রোহি) বলেন,৪” জেনে রাখুন যে, তাকৃলীদ ও ইত্তেবার মধ্যে পার্থক্য জানা জরুরী । ইত্তেবার স্থলে 
কোন অবস্থাতেই তাকৃলীদ করা বৈধ নয়। এর বিস্তারিত আলোচনা এই যে, যে সব বিধানের ব্যাপারে 
কুরআন, হাদীস অথবা মুসলমানদের প্রকাশ্য ইজমার দলীল পাওয়া যায় সে সব ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই 
তাকলীদ বৈধ নয়। কেননা যে ইজতিহাদ দলীল বিরোধী তা বাতিল হিসেবে গণ্য। আর ইজতিহাদের 
ক্ষেত্ৰ ছাড়া তাকলীদ করা যাবে না। কেননা কুরআন ও হাদীসের দলীলসমূহ প্রত্যেক মুজতাহিদের উপর 
কর্তৃত্ব দান করে । সুতরাং কোন মুজতাহিদদের উচিত নয় এ বিধানের বিরোধিতা করা । 

আর কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা বিরোধী কোন তাকৃলীদ বৈধ নয়। কেন না তা হক বিরোধী আদর্শ। 
সুতরাং যে ক্ষেত্রে দলীল প্রতিষ্ঠিত, সেখানে শুধু ইত্তেবাই যথেষ্ট। যে ক্ষেত্রে কুরআন সুন্নাহ'র দলীল 
পাওয়া যায় এবং তা পরস্পর বিরোধী হয় না, সে ক্ষেত্রে ইজতিহাদ ও তাকুলীদ করা যাবে না। 
বিদ্বানদের নিকট তাকুলীদ ও ইন্তেবার মধ্যে পার্থক্য একটি সুপরিচিত বিষয়। এর সঠিক অর্থের ব্যাপারে 
বিদ্বানদেন নিকট কোন মতভেদ নেই । 

ইতিপূর্বে আমরা যে খুয়াইয মিনদাদ এর উক্তি তুলে ধরেছি, যা ইবনে আব্দিল বার তার থেকে তার 
জাঁমিতে সংকলন করে বলেন: | 

শারঈ পরিভাষায় তাকলীদ হলো এমন মতামতের দিকে প্রত্যাবর্তন করা, যার পেছনে 
মতামতদীতার কোন দলীল নেই । শরীয়াতে এরূপ বিষয় একেবারেই নিষিদ্ধ । আর যার পেছনে 
দলীল আছে তাকে ইত্তেবা বলা হয়। 


তিনি তার কিতাবের অন্য জায়গায় বলেন, তুমি যদি কারও মতামতকে দলীল ছাড়াই অনুসরণ করাকে 
আবশ্যক মনে কর তাহলে তুমি মুকাল্লিদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলে । আর আল্লাহর দীনের ক্ষেত্রে তাকলীদ 
করা বৈধ নয়। আর যদি দলীলের মাধ্যমে কারও কথার অনুসরণ করা তোমার জন্য আবশ্যক হয়, 
তাহলে তুমি তার ইত্তেবা করলে । দীনের ক্ষেত্রে ইত্তেবা বৈধ ৷ কিন্তু তাকলীদ বৈধ নয়। 


৪৮ “আযওয়াউল বায়ান (৭/৫৪ ৭-৫৫০)। 
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“ই'লামুল মুওয়াকিয়ীন” গ্রন্থে ইবনুল কাইয়্যিম (রাহি.) বলেন: ইমাম আহমাদ (রাহি.) তাকলীদ ও 
ইত্তেবার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। 

অতঃপর আবূ দাউদ বলেন, আমি ইমাম আহমাদ (রাহি.) কে বলতে শুনেছি যে, ইত্তেবা হলো, কোন 
ব্যক্তি মহানাবী (&ঃ) ও তার সাহাবাগণের পক্ষ থেকে যা এসেছে তার অনুসরণ করবে। এরপর 
তাবেঈদের অনুসরণ করা তার জন্য ইচ্ছাধীন। আর এখান থেকেই এ উদ্দেশ্যের পরিসমাপ্তি ঘটবে । 
তিনি (আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন) এর কায়দা উল্লেখ করে বলেন, ওহী ভিত্তিক আমল ইত্তেবারই 
অন্তর্ভূক্ত । এটা তাকলীদ নয়। এটি একটি অকাট্য বিষয় ৷ 


অনেক আয়াতে ওহীর প্রতি আমল করাকে ইন্তেবা নামে অবহিত করা হয়েছে। এর প্রমাণে নিম্রের 
আয়াতগুলো পেশ করা হলো- আল্লাহ বলেন: 


oe ০০ ৮09 439 ৮৫40 05 Blas ৩ ৮১৬ তর! ৮% 5৩ Hy 


বল, আমিতো তারই অনুসরণ করি, যা আমার নিকট আমার রবের পক্ষ থেকে ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়। 
এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ । আর তা হিদায়াত ও রহমত সে কওমের জন্য যারা ঈমান 
আনে (সূরা : আ'রাফ-২০৩)। 

আল্লাহ বলেন: 


IFS ও 0 LOY 523 by A 3৮4) ৮ ৮৩ 07 51১৯ 
তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ হতে যা নাযিল করা হয়েছে, ত তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া 
অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না । তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর (আ"রাফ-৩)। 
আল্লাহ বলেন: 
কব ১০৮০9০০৯199 | 
আর অনুসরণ কর উত্তম যা নাযিল করা হয়েছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে (যুমার-৫৫)। 
আল্লাহ বলেন: 
কপ (% ৩১৩ ৩) 6 ৪ ০৩ BL ৮৪ 5 0! ভা | তান গঞ ৮ Hf 0৪ ০৪৫০ 
বল, আমার নিজের পক্ষ থেকে এতে কোন পরিবর্তনের অধিকার নেই। আমিতো শুধু আমার প্রতি 
অবতীর্ণ ওহীর অনুসরণ করি। নিশ্চয় আমি যদি রবের অবাধ্য হই তবে ভয় করি কঠিন দিবসের আযাবের 
(সূরা : ইউনৃস-১৫)। আল্লাহ বলেন: 
GOS লতি 1589 bd 804 এটি US ৯ 
আর এটি কিতাব- যা আমি নাধিল করেছি- বরকতময়। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ কর এবং 
তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও (সূরা : আনআম-১৫৫)। 
আল্লাহ বলেন: 
৩৪০১০) ০ ৮০০৯9 A ৫.4. ৫৬০ ৮ এ তে ০৬৯ 
তুমি অনুসরণ কর তার, তোমার প্রতি যা ওহী প্রেরণ করা হয়েছে তোমার রবের পক্ষ থেকে । তিনি 
ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নেই । আর মুশরিকদের থেকে বিমুখ থাক (সূরা : আনআম-১০৬)। 
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আল্লাহ বলেন: 

Eo 5 BGG Es 6৫ ৮ Lk ly ত Fi GG ও) fu 2 ৩৪ CF ০০) 
বল, ‘আমি রাসূলদের মধ্যে নতুন নই । আর আমি জানি না আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে? 
আমার প্রতি যা ওহী করা হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি। আর আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী 
মাত্র । (সূরা : আহকাফ-৯)। এরূপ আরও অনেক সুপরিচিত আয়াত রয়েছে। 
সুতরাং ওহী ভিত্তিক আমল করাকেই ইত্তেবা বলা হয় যা উল্লেখিত আয়াতগুলি দ্বারাই প্রমাণিত 


উল্লেখ্য যে, নিঃসন্দেহে ওহীর অনুসরণের জন্য বহু আয়াতে নির্দেশ রয়েছে। ওহী বিরোধী কোন 
ইজতিহাদ কোন ভাবেই বিশুদ্ধ নয় এবং ওহী বিরোধী কোন তাকৃলীদও কোন ক্ষেত্রে বৈধ নয় । 


সুতরাং এ থেকে ইত্তেবা ও তাকৃলীদের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেল। আরও স্পষ্ট হলো যে, ইত্তেবার 
ক্ষেত্র সমূহে তাকৃলীদের কোন সুযোগ নেই । 

অতএব পরস্পর বিরোধমুক্ত সুস্পষ্ট বিশুদ্ধ ওহীর দলীল পাওয়া গেলে অবশ্যই ইজতিহাদ ও তাকৃলীদ 
করা যাবে না। কেননা একথা স্পষ্ট যে, ওহীর অনুসরণ করা ও তার প্রতি আত্মসমর্পণ করা প্রত্যেকের 
উপর ফরয । সে যে কেউ হোক না কেন। 


এ থেকে বুঝা যায় যে, উসূলবীদগণ ইজতিহাদের যে শর্তগুলো আরোপ করেছেন তা কেবল মাত্র 
ইজতিহাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । আর ইত্তেবার স্থানে ইজতিহাদের কোন সুযোগ নেই । 

সুতরাং ইত্তেবা ও ইজতিহাদের মাঝে শাব্দিক ও প্রায়োগিক পার্থক্য থাকা সত্বেও ইজতিহাদের শর্তসমূহকে 
ইত্তেবার শর্তের মধ্যে প্রয়োগ করা বিভ্রান্তির নামান্তর । যা পূর্বের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট ৷ 


মোট কথা ওহীর ইত্তেবার জন্য কেবল মাত্র জ্ঞান অর্জন করাই শর্ত । যে জ্ঞান অনুসারে ওহীর ইত্তেবাকারী 
আমল করবে। এক্ষেত্রে তাকে হাদীস ও কুরআনের জ্ঞানার্জন করা ও তদনুযায়ী আমল করার যোগ্যতা 
অর্জন করতে হবে। কুরআন ও হাদীসে জ্ঞানার্জনের পর ইজতিহাদের সকল শর্ত অর্জনের জন্য অপেক্ষা 
করার দরকার নেই। 

সুতরাং প্রত্যেক শারঈ দায়িত প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য অবশ্যক হলো, কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জ্ঞানার্জন 
করা । সম্পূর্ণভাবে অর্জিত জ্ঞানের উপর আমল করা। যে ধারাবাহিকতার উপর অটল ছিলেন এ উম্মাতের 
কল্যাণের সাক্ষ্যপ্রাপ্ত প্রথম শতাব্দীর অনুসারীগণ । 


১২। ইমামদের তাকুলীদকারীদের ব্যাপারে সতর্কতা: 
জেনে রাখুন! যে ব্যক্তি মনে করে প্রত্যেক বিষয়ে ইমামের তাকলীদ করা ছাড়া তার কোন উপায় 


নেই। কেননা সে কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবা ও তাবেঈদের মতামত এবং এ ইমাম ছাড়া অন্য কারও 
মতামত দ্বারা দলীল দিতে সক্ষম নয়। 


তার জন্য পরিপূর্ণভাবে সতর্ক থাকা ওয়াজিব হবে, যেন সে সত্য থেকে দূরে অবস্থিত ইমামের বক্তব্য 
থেকে এবং সে ইমামের পরবতীতে তার মাযহাবের নীতি-মালার ভিতর যা সংযোজিত হয়েছে সে 
ক্ষেত্রেও যেন সে পার্থক্য করতে পারে এবং পরবর্তীগণ কালের পরিক্রমায় যে সকল ভাল বিষয় 
অতিরিক্ত (বিদ'আত) সংযোজন করেছেন, কুরআন ও সুন্নাহতে যার কোন ভিত্তি নেই, সেটাও পার্থক্য 
করা তার জন্য আবশ্যক হবে। 
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মূলতঃ যদি কোন ইমাম তার মাযহাবে পরবর্তীদের দ্বারা সংযোজিত কোন বিষয়ের কথা জানতে 
পারতেন তাহলে তা থেকে ইমাম বিরত থাকতেন এবং এ সংযোজনকে অস্বীকার করতেন। সুতরাং এ 
সকল অতিরিক্ত বিষয়ের সবগুলোকে শুধু ইমামের দিকেই সম্বোধন করা সুস্পষ্ট বাতিল ধারণা মাত্র । 
তদুপরি “এগুলো শরীয়াতের বিধান যা আল্লাহর রাসূল (8) এর মাধ্যমে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে”-এ বলে 
তা আল্লাহ ও তার রাসূল (8) এর দিকে সম্বোধন করা তো আরও ভ্রান্ত বিষয় । এরূপ আরও অনেক 
ছোট ছোট বিষয় মাযহাবের ভিতরে এবং পরবর্তীকালের গ্রন্থগুলোতে স্থান পেয়েছে ।৯৯ 


১৩। দলীলের অনুসরণ করার মানে এ নয় যে, এর দ্বারা ইমামের মতামতের বিরোধিতা 
করা হলো: 

মাযহাবপন্থি কতিপয় মুকাল্লিদ ধারণা করে যে, কুরআন-সুনাহ'র দলীলের ইত্তেবার দিকে দাওয়াত দেয়া 
এবং ইমামদের কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী মতামতগুলোকে বর্জন করা হলে সাধারণভাবে ইমামদের সকল 
কথাকে পরিত্যাগ করা হলো ও তাদের ইজতিহাদের উপকারিতাকে বর্জন করা হলো । 


আল্লামা আলবানী (রাহি.) বলেন: 

এ ধারণাটি সত্য থেকে অনেক দূরে, বরং তা প্রকাশ্যভাবে বাতিল (মিথ্যা)। যেমনটি পূর্বোক্ত কথাগুলো 
থেকে প্রতিভাত হয়, কেননা সব কয়টি কথাই উক্ত ধারণার বিপরীত অর্থ বহন করছে । আমরা যে 
বিষয়টির দিকে দাওয়াত দান করি তার সবই হচ্ছে এই যে, মাযহাবকে দীনরূপে গণ্য করা যাবে না এবং 
তাকে কুরআন ও হাদীসের স্থলে এমনভাবে আসন দেয়া চলবে না যে, বিবাদ মিটানোর ক্ষেত্রে অথবা 
নবোডাবিত সমস্যার নতুন বিধান বের করার উদ্দেশ্যে তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। যেমন করে 
থাকেন বর্তমান যুগের ফকীহরা ৷ তারা শুদ্ধ-অশুদ্ধ হক-বাতিল জানার জন্যে কুরআন হাদীসের শরণাপন্ন 
হওয়া ছাড়াই বিবাহ, তালাক ইত্যাদির নতুন বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছেন। আর এক্ষেত্রে তাদের 
তরীকাহ (নীতি বা পথ) হচ্ছে (৪৯১ "৫১৬৮ ) অর্থ: তাদের মতভেদ হচ্ছে রহমাত এবং অনুমোদন, 
সহজ করণ বা সংশোধনের অনুসরণ । এ বিষয়ে সুলাইমান তামীমী (রাহিমাহুল্লাহ) কতইনা সুন্দর বলেছেন: 
(এ ১১৭ এ ws! ৬ 5 2৯০ ০৭০০1) অর্থ: “তুমি যদি প্রত্যেক আলিমের প্রদত্ত সুযোগ গ্রহণ 
কর তবে সব অনিষ্ট তোমার মধ্যে একত্রিত হবে” । ূ্‌ 
ইবনু আব্দিল বার এর বিপরীত মত দিয়েছেন, তিনি (২/৯১-৯২) বলেন, এটি সর্বসম্মত কথা । এ বিষয়ে 
কোন মতানৈক্য আছে বলে আমার জানা নেই । উপরোক্ত নীতি যা আপনি ইজমা বলে মনে করেন,আমরা 
তার প্রতিবাদ করি। 

আর তাদের কথার দিকে প্রত্যাবর্তন করা, তা থেকে উপকৃত হওয়া, বিতর্কিত যে সব বিষয়ে কুরআন 
হাদীসের স্পষ্ট প্রমাণ নেই সেগুলোর সঠিক অবস্থা বুঝতে সহযোগিতা নেয়া অথবা যে সব বিষয় ব্যাখ্যার 
অপেক্ষা রাখে তা বুঝতে যাওয়া এটাতো আমরা অস্বীকার করি না বরং এ ব্যাপারে নির্দেশ দান করি এবং 
উৎসাহ যোগাই, কারণ এ থেকে এ ব্যক্তির উপকৃত হওয়ার আশা করা যায় যে কুরআন হাদীসের 


** শানক্রীতী প্রণীত “আযওয়াউল বায়ান (৭/৫৭৬) এবং তার পরবর্তী অংশ, এখানে এর উপর অনেক উদাহরণ দেয়া হয়েছে। 
আপনি ইচ্ছা করলে সেখানে দেখতে পারেন । 
** “সিফাতু সালাতিন্নাবী' এর ভূমিকা (পৃঃ৬৯-৭০)। 
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্ে 


আল্লামা ইবনু আব্দিল বার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন (২/১৭২): 


হে ভাই! তোমার উপর মৌলনীতি মুখস্থ করা এবং তা সংরক্ষণ করা অপরিহার্য । আর জেনে রাখুন, যে 
ব্যক্তি সুন্নাহ এবং কুরআনের স্পষ্ট বিধানগুলো সংরক্ষণ করেছে এবং ফকীহদের কথার ভিতর দৃষ্টি 
দিয়েছে এবং এটাকে তার গবেষণা কার্ষের সহযোগী বিবেচনা করেছে এবং তাকে চিন্তা গবেষণার চাবি- 
কাঠিরূপে গণ্য করেছে ও একাধিক অর্থ সম্ভাবনাময় হাদীস সমূহের ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করেছে আর 
তাদের কোন একজনের এমনভাবে অন্ধ অনুসরণ করে নি যেরূপ করতে হয় হাদীসের ক্ষেত্রে, যার 
আনুগত্য সর্বাবস্থায় ও কোনরূপ চিন্তাভাবনা ছাড়াই ওয়াজিব, আর সে নিজেকে মুক্ত রাখে নি এ কাজ 
থেকে যে কাজে উলামাগণ নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখতেন তথা হাদীস মুখস্থ করা ও তাতে চিন্তা নিবদ্ধ 
রাখা । বরং গবেষণা, বুঝা এবং চিন্তাভাবনায় তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে এবং সর্বোপরি সে তাদের 
উপকার দান ও অবহিত করানোর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যয়িত শ্রমের শুকরিয়া করেছে। তাদের প্রদত্ত সঠিক 
সিদ্ধান্ত যার পরিমাণই বেশি রয়েছে এর উপর তাদের প্রশংসা করেছে, তিনি তাদেরকে ক্রুটিমুক্ত অবস্থায় 
পান নি, যেমন তারা নিজেদেরকেও ক্রটিমুক্ত করতে পারেন নি, তবে সেই হবে এ বিদ্যান্বেষী যে পূর্বসূরী 
সৎ ব্যক্তিগণের আদর্শে অটল, তার অধিকার আদায়ে সার্থক, সঠিক পথ প্রদর্শক, নাবী (8) এর 
সুন্নাতের এবং তীর সাহাবা (রাষিয়াল্লাহ আনহুম) দের আদর্শের অনুসারী । 


পক্ষান্তরে, যে নিজেকে চিন্তা গবেষণা থেকে দূরে রেখেছে এবং আমরা যা উল্লেখ করেছি তা থেকে বিমুখ 
রয়েছে এবং স্বীয় মতামত দ্বারা হাদীসের বিরোধিতা করেছে এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গির দিকে অন্যকে ঠেলে 
দিতে চায় সে নিজে পথভ্রষ্ট এবং অপরকে ভ্রষ্টকারী, আর যে ব্যক্তি এসবের কিছুই না জেনে 
বিদ্যাহীনভাবে ফাৎওয়াদানে প্রবৃত্ত হয় সে আরও কঠিন অন্ধ এবং আরও অধিক পথভ্রষ্ট । 
কবি বলেন: 
5১) ০৬ ০৮ SFL ৮৬৮ 4 ৬ ৩1 5১ নি 
অর্থ: এটাই চির সত্য যাতে কোন অস্পষ্টতা নেই, 
অতএব তুমি আমাকে নানারূপ পথ থেকে বাচতে দাও, স্পষ্ট পথসমূহ অবলম্বন করতে ছেড়ে দাও। 
এ সব সতর্কবাণীর ক্ষেত্রে আমি বলব, একজন একনিষ্ঠ ব্যক্তির জন্য কুরআন হাদীসের বিধানের দিকে 
প্রত্যাবর্তন করা, কুরআন হাদীসের বিরোধী সব কিছু বর্জন করা এবং হকৃ বিরোধী তাকৃলীদ প্রত্যাখ্যান 
করাই যথেষ্ট । কেউ যদি এটা অস্বীকার করে তাকলীদ করতে চায়, তাহলে আমরা বলব ইবনু আব্দিল 
বার ও অন্যান্য বিদ্বানগণ বলেছেন: “এ ব্যাপারে সকল বিদ্বান একমত যে, মুকাল্লিদগণ বিদ্বানদের কাছে 
গণনাযোগ্য নয়” । | 
আর একজন মুকাল্লিদ কোন মুজতাহিদের উপর অভিযোগ আরোপ করতে পারে না। যদি সে বলে যে, 
আপনি মুজতাহিদ নন, তাহলে আমরা বলব যে, বিদ্বানদের মতে ইজতিহাদ অনেকভাবে বিভক্ত । সুতরাং 
একজন মুজতাহিদের জন্য আবশ্যক নয় যে, তাকে প্রত্যেক মাসআলার ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করতে হবে। 
তাই তোমার অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়। “একজন অন্ধ ব্যক্তির কি দিরহাম যাচাই-বাছাই করার যোগ্যতা 
আছে?” !! 
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১৪ । সর্বশেষ হলো: মতানৈক্যের মধ্যে কি কোন প্রশস্ততা ও রহমত রয়েছে? এবং হকৃ কি 


বিভিন্ন প্রকার হয়? 

অনেক মানুষ এমন রয়েছে যারা নিজেদেরকে ফিকৃহী মাযহাবের দলভুক্ত বলে সম্বোধন করে। বিশেষ 
করে বর্তমান যুগে এটা বেশি পরিলক্ষিত হয়। মূলতঃ এরা এমন অস্বীকারকারী যারা স্ব-স্ব মাযহাবকে 
ধরে রাখতে চায় এবং তা থেকে সরে যেতে চায় না। তারা মনে করে যে, এ সব মাযহাবের যে কোন 
একটি গ্রহণ করা দরকার । ফলে তারা এ সব পছন্দনীয় বিষয়কে বৈধ করে যা তাদের মুগ্ধ করে এবং যা 
তাদের প্রবৃত্তির অনুযায়ী হয়। আর তারা এ সব মাযহাবের মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে চায়, 
যদিও এ দাবীগুলো দলীলের বিপক্ষে যায়। তারা তাদের দাবীর পক্ষে এ দলীল উপস্থাপন করে যে, “এ 


ব্যাপারে কোন একজন বিদ্বান বলেছেন। আর (7৯১ 3৮ -১১০। ) “আমার উম্মতের মতভেদ রহমত 
স্বরূপ”-এ হাদীস দ্বারা যুক্তি পেশ করে বলে যে, উম্মতের মধ্যে প্রশস্ততা রয়েছে। 
এ সংশয়টির জবাব দিয়ে আল্লামা আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:€১ এর উত্তর, দু'ভাবে হবে: 


প্রথম উত্তর: 

হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়, বরং তা বাতিল, তার কোন ভিত্তি নেই । আল্লামা সুবকী বলেন: আমিও এ হাদীসের 
সূত্র পাই নি । না সহীহ, না যঈফ, না জাল হাদীস ৷ 

আমার মতে: বরং এ শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে: (2) ৯৩ ০০৮ ০১১০০] ০ ০ ০) অর্থ: ......... আমার 
সাহাবাদের মতভেদ তোমাদের জন্যে রহমত | ( ৮২০১ ₹৪-- ৮৪৩ ₹১প- ৬০৮০) অর্থ: “আমার 
সাহাবাগণ তারকারাজির ন্যায়, তাদের যাকেই তোমরা অনুসরণ করবে হিদায়াত পেয়ে যাবে ।” 

এ উভয় বাক্যই বিশুদ্ধ নয়, প্রথমটি মারাত্মক দুর্বল, আর দ্বিতীয়টি জাল। আমি সবক'টিকে 


(৮৮$৮$1) ৪৪] ৬৯১৮৭ ৪০৭০ ) গ্রন্থের ৫৮-৫৯, ৬১ নম্বরে যাচাই করে দেখেছি। 


দ্বিতীয় উত্তর: হাদীসটি যঈফ হওয়ার সাথে সাথে তা কুরআন বিরোধীও বটে । কেননা মতবিরোধ থেকে 
বিরত ও একমত্য থাকার ব্যাপারে আদেশ সংক্রান্ত আয়াত এত বেশি প্রসিদ্ধ যে, তা উল্লেখের অপেক্ষা 
রাখে না। তবে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিছু উল্লেখ করা যায়। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

৮৩) ০59 সি 1555 09৯ 
আর তোমরা পরস্পরে বিবাদ কর না, তাহলে অকর্মণ্য হয়ে পড়বে এবং তোমাদের শক্তি হারিয়ে যাবে 
(সূরা: আনফাল-৪৬)। তিনি আরও বলেন: 


$F) ৮৪০৩ ও ০১ 34 6551569 ৮8518% 0 তে * ৬৪০০ ০1954 ৫ 


আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। যারা তাদের দীনে বিভেদ সৃষ্টি করেছে আর নিজেরা দলে দলে 
বিভক্ত হয়ে পড়েছে, প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত (সূরা: রূম-৩১,৩২)। 


৫, “সিফাতু সালাতি্নাবী' (পৃ:৫৯-৬৬) 
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ভূমিকা ৮৫ 
তিনি আরও বলেন: 
ক ৬৫৮১৬ 4 * ASS LG ৫)৯ 
(সূরা: হুদ-১১৮,১১৯)। 


তোমার প্রতিপালক তাদেরকে অনুগ্রহ করেন যারা মতভেদ করে না, সুতরাং বুঝা গেল যারা বাতিলপন্থি 
তারাই মতভেদ করে । তবে কোন বিবেক বলবে যে, মতভেদ করা রহমত? 


অতএব, সাব্যস্ত হলো যে, এ হাদীস বিশুদ্ধ নয়, না সনদের (সূত্রের) দিক দিয়ে আর না মতনের (শব্দের) 
দিক দিয়ে। এখনি পরিষ্কার হয়ে গেল যে, কুরআন হাদীসের উপর আমল বন্ধ রাখার জন্য এ হাদীসকে 
সংশয়ের উৎস বানানো বৈধ নয়, যে ব্যাপারে ইমামগণও আদেশ দিয়েছেন। 


যখন দীনের ব্যাপারে মতভেদ নিষিদ্ধ হলো তবে সাহাবা ও তাদের পরবর্তী ইমামগণের মতভেদ 
সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কী? আর তাদের মতবিরোধ ও পরবর্তীদের মতপার্থক্যের মধ্যে কি 
কোন তফাৎ রয়েছে? | 
উত্তর: হ্যা, উভয় মতানৈক্যের মধ্যে বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে যা দু'টি বিষয়ের ভিতর দিয়ে প্রকাশ 
পায়। 

এক- মত পার্থক্যের কারণ । 

দুই- তার প্রতিক্রিয়া । 

সাহাবাদের মধ্যকার মতভেদ ছিল অনিবার্য কারণ সাপেক্ষে, যা তাদের বুঝের বেলায় স্বভাবগতভাবেই 
সংঘটিত হয়েছিল, ইচ্ছাকৃতভাবে মতপার্থক্য তৈরির জন্য নয়। এর সাথে আরও কিছু বিষয় যোগ হবে যা 
তাদের যুগে মতবিরোধকে অপরিহার্য করেছে যা তৎপরর্তীকালে দূর হয়ে যায় । আর এটি এমন মতানৈক্য 
যা থেকে সম্পূর্ণ উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। উপরোক্ত আয়াত বা তার সমার্থবোধক আয়াতসমূহের 
নিন্দাও তাদেরকে স্পর্শ করবে না। কেননা এক্ষেত্রে জবাবদিহিতার শর্ত বিদ্যমান নেই । আর তা হচ্ছে 
ইচ্ছা বা পীড়াপীড়ি করে অটল থাকা। 

কিন্তু বর্তমান যুগের অন্ধ অনুসরণকারীদের (মুকাল্লিদদের) মধ্যকার মতভেদ এমন পর্যায়ের যাতে 
সাধারণত কোন ওযর নেই । কেননা তাদের কারও নিকট কখনও কুরআন হাদীসের এমন দলীল প্রকাশিত 
হয় যা সাধারণত তিনি যে মাযহাবের অনুসরণ করেন না তার সমর্থন করে, তখন তিনি শুধু এজন্যই তা 
পরিত্যাগ করেন যে এটি তার মাযহাবের বিপরীত, আর অন্য কোন কারণে নয় । যার পরিণতি এই দীড়ায় 
যে, মাযহাবটাই তার কাছে যেন আসল অথবা এটাই সেই দীন যা নিয়ে মুহাম্মাদ (8) আগমন 
করেছেন, আর অন্য মাযহাব হচ্ছে ভিন্ন আরেক দীন যা রহিত হয়ে গেছে। 


অপর আরেক দল এদের বিপরীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। তারা এই বিস্তর মতানৈক্যপূর্ণ 

মাযহাবগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন শরীয়াত মনে করেন। যেমন স্পষ্ট ভাষায় তাদের পরবর্তীদের কেউ কেউ এ 

কথা বলেছেন: ্‌ | 
(১৯ ৫৩1 ১] ৪৬ ৮ 43 se ৮ জা ০০ ০০৮ 01৮০৭ এ ০০ ও 
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৮৬ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
অর্থ: মুসলিম ব্যক্তির বেলায় এ সব মাযহাব থেকে ইচ্ছা মাফিক গ্রহণ ও বর্জনে কোন আপত্তি নেই 


যেহেতু এগুলো প্রত্যেকটি (স্বতন্ত্র) শরীয়ত । 
আর উভয় প্রকারের লোকজনই কখনও কখনও সেই বাতিল হাদীস (৪৯১ ওশ ৯০) “আমার উম্মতের 
মতভেদ রহমত স্বরূপ” দ্বারা প্রমাণ পেশ করে থাকে। তাদেরকেও উক্ত হাদীস দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে দলীল 


গ্রহণ করতে শুনেছি। তাদের কেউ কেউ আবার এ হাদীসের কারণও দর্শায় এ বলে যে, মতভেদটা 
এজন্যই রহমত যে, এতে জাতির উপর উদারতা প্রদর্শন করা হয়। এ ব্যাখ্যাটি পূর্বোক্ত আয়াতসমূহের 
স্পষ্ট বিরোধী ও ইমামগণের পূর্বোল্লেখিত বক্তব্যসমূহের মর্মবিরোধী হওয়া ছাড়াও তাদের কারও কারও 
স্পষ্ট প্রতিবাদও এর বিরুদ্ধে এসেছে। | 


ইবনু কাসিম বলেন: আমি মালিক এবং লাইসকে বলতে শুনেছি রাসূল (৮) এর সাহাবাদের 
মতবিরোধ সম্পর্কে লোকজন যে রকম বলে যে, এতে উদারতা রয়েছে তা সঠিক নয় বরং তা হচ্ছে ভুল 
অথবা শুদ্ধের ব্যাপার মাত্র। | 


আশহাব বলেন: ইমাম মালিককে জিজ্ঞাসা করা হলো এ ব্যক্তি সম্পর্কে, যে রাসূল (৮) এর বিশ্বস্ত 
কোন সাহাবীর বর্ণনাকৃত হাদীসের কোন একটি হাদীস অবলম্বন করল আপনি কি তাকে এ ব্যাপারে 
স্বাধীন মনে করেন? তিনি বললেন: “আল্লাহর শপথ, না, যতক্ষণ হকৃ পর্যন্ত না পৌছে, হকৃতো একটাই, 
বিপরীতমুখী দু'টি কথাকি একই সাথে সঠিক হয়? সত্য ও সঠিক একটাই হয়”। . 


ইমাম শাফেঈর সাথী মাধিনী বলেন: রাসূল (8&5) এর সাহাবাগণ মতবিরোধ করেছেন, তাদের একজন 
অপরজনের ভুল ধরেছেন এবং তাদের একজন অপরজনের মতামত বিবেচনা করে দেখেছেন এবং তার 
উপর মন্তব্য করেছেন। যদি তাদের সব কয়টি কথা সঠিকই হত, তবে তারা এমনটি করতেন না। 

আর উমার ইবনুল খাত্তাব 4%, একদা উবাই ইবনু কা'ব ৫) এবং ইবনু মাসউদ (8%) কে একটিমাত্র 
কাপড় পরিধান করে সালাত (বিশুদ্ধ হওয়া না হওয়া) এর ব্যাপারে মতানৈক্য করতে দেখে তাদের উপর 
রাগান্বিত হন। যখন উবাই বললেন: একটি কাপড়ে সালাত আদায় করা সুন্দর ও চমৎকার কাজ । আর 
ইবনু মাসউদ বললেন, এটা তো কেবল এঁ সময়কার কথা যখন কাপড় কম ছিল। তখন উমার ১ 
রাগান্বিত হয়ে তাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন রাসূল (টু) এর এমন দু'জন সাহাবী 
মতভেদ করছেন যাদের অনুকরণ করা হয় এবং যাদের কথা গ্রহণীয়। তবে উবাই সঠিক বলেছেন আর 
ইবনু মাসউদ চেষ্টায় ত্রুটি করেন নি। কিন্তু আমার আজকের এই বক্তব্য শুনার পর যে কাউকে এ বিষয়ে 
মতভেদ করতে শুনব তাকেই এ এ (শাস্তি) প্রদান করব । 


ইমাম মাযানি আরও বলেন: যে ব্যক্তি মতভেদকে জায়েয রাখে এবং এ ধারণা পোষণ করে যে, কোন 
একটি বিষয়ে যদি দু'জন আলিম মতবিরোধ করেন এবং একজন বলেন: এটা হালাল আর অপরজন 
বলেন: এটা হারাম? তবে তাদের উভয়জনই তাদের গবেষণায় হকের উপর আছেন, তাকে জিজ্ঞেস করা 
হবে- তুমি এ কথা দলীল ভিত্তিক বলেছ, নাকি কিয়াস (অনুমান) ভিত্তিক? যদি বলে: দলীল ভিত্তিক, তবে 
তাকে বলা হবে কিভাবে দলীল ভিত্তিক হয় অথচ কুরআন (এর বিপক্ষে) মতানৈক্যকে নিষেধ করছে? যদি 
সে বলে যে, আমি কিয়াস দ্বারা করেছি। তাহলে বলা হবে কিভাবে করতে পার? যেখানে আসল (কুরআন 
ও সুন্নাহ) বলছে মতভেদ করা যাবে না। আর তুমি কিভাবে মতভেদকে বৈধ করার জন্য এর উপর 
কিয়াস করছ? এটা কোন আলিমতো দূরের কথা কোন বিবেকবান ব্যক্তি বৈধ বলতে পারে না। 
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ভূমিকা ৮৭ 


যদি কেউ বলেন: আপনি ইমাম মালিক থেকে যা উল্লেখ করলেন যে হকৃ একটাই হয় একাধিক হয় না, 
তাতো অধ্যাপক যুরকা তার আলমাদখালুল ফিকৃহী ( 441 4৯. ) গ্রন্থে (১/৮৯) যা লিখেছেন তার 
বিপরীত হয়ে যাচ্ছে। তিনি লিখেছেন: খলীফা আবূ জা'ফর আল মানসূর এবং তার পরে খলীফা হারুনুর 
রশীদ স্থির করেন যে, ইমাম মালিক এর মাযহাব ও তার কিতাব ( (৬ ) কে আব্বাসীয় রাষ্ট্রের বিচার 
বিভাগের সংবিধান হিসেবে পরিগণিত করবেন তাতে মালিক উভয়কে বাধা দেন এবং বলেন: “রাসূল 
(০) এর সাহাবাগণ (ফিকৃহের) শাখা-প্রশাখার মাসআলায় মতভেদ করেছেন এবং দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে 
পড়েছেন আর তাদের প্রত্যেকেই সঠিক” । 

আমি বলছি: এ ঘটনাটি ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) থেকে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ, কিন্তু শেষের কথাটি 
“প্রত্যেকেই সঠিক” তার কোন ভিত্তি আমি জানতে পারি নি- এ সকল বর্ণনা ও গ্রন্থাদির মাধ্যমে আমি 
যেগুলো অবগত হয়েছি। তবে আবূ নুআইম তার “আল হিলইয়াহ্‌* (447) গ্রন্থে (৬/৩৩২) একটি মাত্র 
বর্ণনা নিয়ে এসেছেন যাতে মিকৃদাম ইবনু দাউদ রয়েছেন, একে যাহাবী দুর্বলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। 
তাছাড়া এর শব্দ হচ্ছে: ( ৮৮০০ 4৪ এ 55 ) অর্থ: প্রত্যেকেই নিজের বিচারে সঠিক । | 

তার কথা «4.4 ৮ প্রমাণ বহন করে যে, (4৯১ ) গ্রন্থে আংশিক বর্ণনা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। এমনটি 
কেনই বা হবে না যেখানে এটা ইমাম মালিক থেকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনার বিরোধিতা করছে 
যা হচ্ছে এই যে, হকৃ এক, তা একাধিক হয় না, যেমন এর আলোচনা অতিবাহিত হয়ে গেল। এর উপরে 
সাহাবা, তাবিঈন এবং মুজতাহিদ ইমাম চতুষ্টয় ও অন্যান্য ইমামগণ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইমাম ইবনু 
আব্দিল বার বলেন: (২/৮৮) সংঘাতপূর্ণ দুই পক্ষের উভয় বক্তব্যই যদি সঠিক হত তবে সালাফদের 
একজন অপরজনের গবেষণা, বিচার এবং ফাৎওয়াতে ভুল ধরতেন না। বিবেকও একথা অস্বীকার করে 
যে, কোন বস্তু আর তার বিপরীতমুখী বস্তু উভয়টাই সঠিক হবে। কি সুন্দরইনা বলেছেন যিনি এ কবিতা 


আবৃত্তি করেছেন: 
০৬৩০ 3 ৬ শেড Jo ও ৬০ ০:১০ ০৬ 
অথ: দু'টি বিপরীত বস্তুকে একই অবস্থায় এক সাথে সাব্যস্ত করা অশোভনীয় এবং অসম্ভবও বটে। 
যদি বলা হয়: এই বর্ণনা যদি ইমাম থেকে ভুল সাব্যস্তই হয়, তবে মানসূর যখন মানুষকে তীর কিতাব 
(54) এর উপর এক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন তখন তিনি কেন তা গ্রহণ না করে অস্বীকৃতি জানান। 


আমি বলছি: সর্বাধিক সুন্দরতম যে বর্ণনা সম্পর্কে আমি অবহিত হয়েছি তা হচ্ছে এটি যেটি হাফিয ইবনু কাসীর 
তার শারহ ইখতিসারি উলুমিল হাদীস গ্রন্থে পৃ.৩১) উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম মালিক বলেন: “লোকজন এমন সব 
বিষয় একত্রিত করেছে ও জেনেছে যা আমি (হয়ত) জানতে পারি নি”। একথা তার (ইমাম মালিকের) জ্ঞান ও 
ইনসাফের পূর্ণতার প্রমাণ ৷ যেমন ইবনু কাসীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন। 


সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, সব মতভেদই মন্দ এবং তা রহমত নয়। তবে কোন কোন মতভেদ এমন রয়েছে যার 
উপর মানুষকে পাকড়াও করা হবে যেমন গৌড়া মাযহাবপন্থিদের মতভেদ। আর কোনটি এমন যে, তার উপর 
পাকড়াও করা হবে না। যেমন সাহাবা ও তাদের অনুসারী ইমামগণের মতভেদ। আল্লাহ তাদের দলে আমাদের 
একত্রিত করুন এবং আমাদেরকে তাদের অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন। এখন প্রকাশ পেল যে, 
সাহাবাগণের মতভেদ ছিল মুকাল্লিদদের মতভেদ থেকে আলাদা । 


Wwww.waytojannah.com 


৮৮ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


সারকথা: সাহাবাগণ নিরুপায় অবস্থায় মতভেদ করেছেন। কিন্ত তারা মতভেদের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন 
এবং যতদূর সম্ভব এ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতেন। পক্ষান্তরে, মুকাল্লিদগণ মতভেদপূর্ণ বিষয়ের 
বিরাট এক অংশে এ মতবিরোধ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হওয়া সত্তেও তারা একমত হয় না এবং এর 
জন্য চেষ্টাও করে না, বরং তারা একে সাব্যস্ত করে। তাই উভয় মতবিরোধের মধ্যে বিরাট দূরত্ব রয়েছে। 
এ পার্থক্য ছিল কারণের দিক থেকে । 


আর প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে উভয় মতভেদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে আরও স্পষ্ট, আর তা এই যে, 
সাহাবাগণ অমৌলিক বা খুঁটিনাটি বিষয়ে মতবিরোধ করা সত্তেও- তারা এঁক্যের ভাবমূর্তিকে কঠিনভাবে 
সংরক্ষণ করতেন। যে সব বিষয় এক্যবাক্যের মধ্যে বিক্ষিপ্ততা সৃষ্টি করে তা থেকে তারা সম্পূর্ণ বিরত 
থাকতেন। যেমন তাদের মধ্যে কেউ সশব্দে বিসমিল্লাহ বলার পক্ষে মত ব্যক্ত করতেন আবার কেউ এটি 
ঠিক মনে করতেন না। তাদের কেউ রাফউল ইয়াদাইন করা মুস্তাহাব মনে করতেন আবার কেউ তা মনে 
করতেন না। এমনিভাবে কেউবা মহিলা স্পর্শ করলে ওযু ভঙ্গ হওয়ার পক্ষে ছিলেন আবার অন্যরা ছিলেন 
এর বিপক্ষে । তা সত্তেও তারা সবাই এক ইমামের পিছনে সালাত পড়তেন এবং মাযহাবী মতানৈক্যকে 
কেন্দ্র করে তাদের কেউ ইমামের সাথে সালাত পড়া থেকে বিরত থাকেন নি। 


পক্ষান্তরে, সুকাল্লিদগণের (অন্ধ অনুসারীদের) মতবিরোধ হচ্ছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত ৷ যার পরিণতি এই 
দীড়িয়েছে যে, মুসলিমগণ দুই সাক্ষ্যবাণী তথা আল্লাহ ও রাসূলের সাক্ষ্য প্রদানের পর পরই সর্বপ্রধান 
ভিত্তি সালাতের ব্যাপারে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। তারা সবাই একত্রে এক ইমামের পিছনে সালাত পড়তে 
অস্বীকৃতি জানায় এই বলে যে, ভিন্ন মাযহাবের ইমামের সালাত বাতিল, আর না হয় অন্ততপক্ষে 
মাকরূহ । আমরা একথা শুনেছি এবং দেখেছি যেমন অন্যরাও দেখেছে। কেনইবা তা হবে না যেখানে 
আজকের দিনে প্রসিদ্ধ কিছু মাযহাবের কিতাবে স্পষ্টাক্ষরে সালাত মাকরূহ বা বাত্তিল হওয়ার কথা 
বিদ্যমান রয়েছে? যার পরিণতি হিসেবে আপনি কোন কোন দেশে একই জামে মাসজিদে চারটা মেহরাব 
দেখতে পাবেন যাতে পর পর চারজন ইমাম সালাত পড়ান। লোকজনকে দেখতে পাবেন তাদের ইমামের 
জন্য অপেক্ষা করছে অথচ অপর আরেকজন ইমাম দাড়িয়ে সালাত পড়ছেন। 


বরং মুকাল্লিদদের কারও কারও নিকট মতানৈক্য এ পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, তারা হানাফী বর এবং শাফেঈ 
কন্যার মধ্যে বিয়ে নিষেধ করেছে । পরবর্তীতে হানাফীদের নিকট প্রসিদ্ধ এক লোক যাকে ( 545 ৪% ) 
বিবাহ বৈধ বলে ঘোষণা দেন এ কারণ দর্শিয়ে যে, সেই মহিলাকে আহলুল কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টানদের) 
পর্যায়ভুক্ত ধরে নেয়া হবে। যার অর্থ এই যে, এর বিপরীত বৈধ নয় অর্থাৎ শাফেঈ বরের সাথে হানাফী 
কন্যার বিয়ে বৈধ নয়। যেমন কিতাবী (ইহুদী-খৃষ্টান) বরের সাথে মুসলিম কন্যার বিবাহ বৈধ নয়। 


অনেক দৃষ্টান্ত থেকে এ দু'টি দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো যা জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য এ অশুভ পরিণতির কথা 
পরিষ্কারভাবে তুলে ধরছে যা পরবর্তীদের মতবিরোধ এবং এর উপর জড়বদ্ধ থাকার ফলশ্রুতিতে ঘটেছে। 
এটা পূর্বসূরীদের মতভেদের চেয়ে ভিন্ন। কেননা তাদের মতপার্থক্যের কোন অশুভ পরিণতি জাতির উপর 
পতিত হয় নি। এজন্যই তারা দীনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উপর নিষেধাজ্ঞা বহনকারী আয়াতগুলোর 
আওতার বাইরে। কিন্তু পরবর্তীদের কথা এর চেয়ে ভিন্ন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তার সঠিক পথের 
সন্ধান দিন। 
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৯১ 
6৯9 2041 Us 
তৃহারাতের পরিচয় ও গুরুত্ব 
5,৫৮ এর আভিধানিক অর্থ: 
পবিত্রতা বা পরিচ্ছন্নতা, বাহ্যিক তথা অনুভূতিসূচক নাপাকী বা ময়লা আবর্জনা থেকে মুক্তি লাভ করা। 
যেমন- পেশাব ইত্যাদির নাপাকী এবং অভ্যন্তরীণ অপবিভ্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা । যেমন- দোষ 


ক্ৰটি ও পাপ পঙ্কিলতা থেকে পবিত্রতা অর্জন। 
এর আরেকটি অর্থ হলো পরিচ্ছন্ন করণ ৷ আর এটা স্থান পরিচ্ছন্ন করাকে বলা হয় ।*২ 


তৃহারাতের পারিভাষিক সংজ্ঞা: 
যে অপবিভ্রতা বা নাপাকী সালাত আদায় করতে বাধা প্রদান করে তা পানি বা অন্য কিছু দ্বারা দূর করা 
বা হুকুমগতভাবে মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাকে তৃহারাত বলে ।%5 


তৃহারাতের হুকুম: 
স্মরণ থাকলে ও ক্ষমতা থাকলে নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন করা এবং নাপাকী দূর করা ওয়াজিব । 
আল্লাহ বলেন: তু +%2$ ৬42) }আপনার পোশাক পবিত্র করুন! (সূরা মুদ্দাসসির-৪) 
আল্লাহ অপর আয়াতে বলেন: 
€ ১৮০ 059 ৮) ৩৪৬৪ লে ০৮ ১৯ 
তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, ইতিকাফকারী ও রুকু-সাজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর। (সূরা 
বাকারাহ- ১২৫) 
আর সালাত বৈধ হওয়ার জন্য অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা আবশ্যক । 
রাসূল (পু) বলেন: «১৮৮ + 54০ 4 (৯: -পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবুল হয় না।% 


পবিত্রতা অর্জনের গুরুত্ব 


১। বান্দার সালাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো পবিত্রতা অর্জন করা । 
মহানাবী (%&) বলেন: 

GK ৬৮ ০০০9৮০০94০০ ৫ ০ 4৫৬ di ৬০ di 050 0 A df 
আৰু হুরাইরা 4) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (৫) বলেছেন: যে ব্যক্তির বায়ু নির্গত হয় তার 
সালাত কবুল হবে না, যতক্ষণ না সে ওযু করে।“ 


৫২ আল-লুবাব শারহুল কিতাব (১/১০) দুর্রুল মুখতার (১/৭৯) 
** ইবনে কুদামাহ প্রণীত মুগনী (১/১২) 

* সহীহ; মুসলিম (২২৪) 

* বুখারী (১৩৫), মুসলিম (২২৫) 
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৯২ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
তবহারাতের মাধ্যমে সালাত আদায় করলে আল্লাহকে সম্মান করা হয়। হাদাস (বায়ু ত্যাগ) এবং জানাবাত 
(যে সব কারণে গোসল ফরয) এ দু'টি যদিও দৃশ্যমান নাপাকী নয় বরং অভ্যন্তরীণ নাপাকী তবুও এগুলো 


নাপাক মুক্ত করা ওয়াজিব। এর উপস্থিতিতেও আল্লাহর মর্যাদা হানি হয় এবং পরিচ্ছন্নতার মূলনীতি 
বিরোধী হয়। 


২। মহান আল্লাহ পবিত্ৰতা অর্জনকারীদের প্রশংসা করেন। যেমন- তিনি বলেন: 
€ ০০৫০ অপ) প্র Led এ ০৯ 

নিশ্চয় আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ভালবাসেন এবং ভালবাসেন অধিক পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ৷ (সূরা 
বাকারাহ- ২২২) 
মহান আল্লাহ তাআলা মাসজিদে কুবার অধিবাসীদের পবিত্রতা অর্জনের প্রশংসা করে বলেন: 

০ তব এ) 1355 ১১১৪৭ ০১০৪৯ 
সেখানে এমন লোক আছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করতে ভালবাসে । আর আল্লাহ পবিত্রতা 
অর্জনকারীদের ভালবাসেন (তাওবা- ১০৮)। 


৩। নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে অবহেলা করা কবরে শাস্তি হওয়ার অন্যতম কারণ । 

UY কচ ৫ OSG ৭5 Gf nS SOU 5 OU এ" UBS 575 so EE allt ০০০ % U8 ৮০ ০% ০৪ 
ইবনে আব্বাস ৫8) থেকে বর্ণিত, রাসূল (8) একদা দু'টি কবরের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, 
অতঃপর বললেন, এ দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে এদেরকে বড় কোন গুনাহের কারণে 
শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। বরং এদের একজন পেশাবের নাপাকী থেকে বেঁচে থাকত না 1৬ 


আলিমগণ শারঈ তৃহারাতকে দু“ভাগে ভাগ করেছেন । যথা: 
১। +:2৪৮ ১১৬৮ বা প্রকৃত পবিত্রতা: 
এ প্রকার তৃহারাত হলো: ময়লা বা নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জন করা । আর এ তৃহারাত শরীর, কাপড় ও 
স্থানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । 
২। ৮৯৪০ ৪১৩৮ বিধানগত পবিত্রতা: 
এ প্রকার তৃহারাত হলো: অপবিভ্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন। আর এটা শরীরের সাথে নির্দিষ্ট। এ প্রকার 
তৃহারাত তিন ধরণের হয়ে থাকে । যথা: 
(ক) বড় ধরণের পবিত্রতা । তা হলো, গোসল করা । 
(খ) ছোট ধরণের পবিত্রতা অর্জন ৷ তা হলো, ওযূ করা। 
(গ) অপারগতা বশতঃ গোসল ও ওযুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করা । 


*৬ আবু দাউদ (২০), নাসাঈ (৩১-২০৬৯), ইবনে মাজাহ (৩৪৭) সনদ সহীহ। 
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৯৩ 
৮:৫৮ ১১৫৮ বা প্রকৃত পবিত্রতার বিবরণ 


নাজাসাত দ্বারা উদ্দেশ্য: 

নাজাসাত হলো তৃহারাত এর বিপরীত শব্দ । পরিভাষায়, শরীয়াত নির্ধারিত নাপাকীর নাম নাজাসাত। 
মুসলমানদের জন্য এরূপ নাজাসাত থেকে পবিত্রতা অর্জন করা এবং তা শরীর বা কাপড়ে লেগে গেলে 
ধৌত করা ওয়াজিব। 


নাপাকীর (নাজাসাত) প্রকারভেদ 
শরীয়াত যে সব বস্তুকে নাপাক বলে প্রমাণ করেছে তা হলো : 


(১) মানুষের পায়খানা ও (২) মানুষের পেশাব : 


আলিমদের এঁকমত্যে, এ দুটি নাজাসাত বা নাপাকীর অন্তর্ভূক্ত । পায়খানা অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে 
মহানাবীর উক্তি হলো: ৫১০ 4 01981 ১ ০১। 454 ৯4৮০৮) 1! » যদি তোমাদের কারও জুতার 
তলায় নাপাক বস্তু (মল-মূত্র) লাগে, তাহলে মাটি তা পবিত্র করার জন্য যথেষ্ট হবে।*" এ হাদীস 
পায়খানা অপবিত্র হওয়ার প্রমাণ বহন করে । এরূপ অনেক হাদীস রয়েছে যেগুলো দ্বারা পায়খানা থেকে 
ইসতিনজা করার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ হাদীসগুলো সামনে আলোচনা করা হবে। আর 
পেশাব অপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে আনাস ৫% হতে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে : 
J ৫855) 63 6৮৪১ ভি OG ক ০০৭ 291 BU « এপ ৬৪ ০৫ 12১০1 
£6 Cad ৮502 34 ৩5 6 0৫ 
একজন বেদুঈন এসে মাসজিদের মধ্যে পেশাব করতে শুরু করল। উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেউ কেউ 
তাকে বাধা দিতে দাঁড়ালে, রাসূল (রঃ) বললেন, থাম তাকে পেশাব করতে বাধা দিওনা! আনাস &&) 
বলেন হে-কটির পেশাব করা শেষ হলে, রাসূল ($%8) এক বালতি পানি আনিয়ে তার পেশাবের উপর 
ঢেলে দিলেন।৭৮ 


(৩) মধি: 

মযি হলো সাদা আঠালো পানি যা আদর, সোহাগ বা সহবাসের চিন্তা ও ইচ্ছা করার সময় নির্গত হয়। 
এটা সজোরে প্রবাহিত হয় না। এর ফলে দুর্বলতা অনুভব হয় না। তা নির্গত হওয়ার কথা মানুষ খুব 
85455 
৪) এটা নির্গত 
নিত UES BE WALES সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, 


& আবূ দাউদ (৩৮৫) সনদ সহীহ । 

* বুখারী (৬০২৫), মুসলিম (২৮৪) 

* ফাতহুল বারী (১/৩৭৯), ইমাম নাববী প্রণীত শারহে মুসলিম (১/৫৯৯) 
* ইমাম নাববী প্রণীত মাজমূ (২/৬), ইবনে কুদামাহ প্রণীত মুগনী (১/১৬৮) 
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৯8 সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 

একদা এক ব্যক্তি রাসূল (&%) কে মধি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন: ৫৮৮) 25১ ১৯০১ 
তথা, সে তার লজ্জা স্থান ধৌত করবে এবং ওযু করবে ।৬ 

(8) ওদি: 


ওদি এক ধরণের সাদা ঘন পানি, যা পেশাবের পর নির্গত হয়। এটি সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক । 

34955 ৫৮ JB ৬৭০১ ৬১৪) ৬) এ 4০ EDU Gg উদ Ll ৬৭০3 55519 ও& JE ০০৬ ০ ০৪ 
Mal 25৯2১ oy 8) Sls 

ইবনে আব্বাস ৫8%) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মনি, ওদি ও মযির হুকুম হলো, মনি (বীর্য) নির্গত হলে 

গোসল করতে হবে। আর ওদি ও মধির ব্যাপারে তিনি বলেন, তা নির্গত হলে তোমার লজ্জাস্থান ধৌত 

কর এবং সালাতের জন্য ওযু কর ৷** 


(৫) হায়যের রক্ত: 

iS এ 050 ভগ শেখ ৪০৮1 CIS কান গুড di ৬৩ dl LMA ০০ CG sf 
| 3d ad BS dons sil গত এ 100 90 Las 

আসমা বিনতে আবূ বকর বলেন, একদিন একজন স্ত্রী লোক নাবী (§&:) এর কাছে এসে বললেন, হে 

আল্লাহর রাসূল (&&)! আমাদের কারও কাপড়ে যদি হায়যের রক্ত লেগে যায় তখন সে কি করবে? তিনি 


বললেন: রক্তের জায়গাটি ভালোভাবে রগড়াবে, তারপর পানি দিয়ে কচলিয়ে উত্তমরূপে ধুয়ে ফেলবে, 
অতঃপর এ কাপড় পরে সালাত পড়তে পারবে ।১৪ 


(৬) যে সকল প্রাণীর গোশত খাওয়া না জায়েয সেগুলোর গোবর: 
এ ০১৪ ১৩৮ By ও 2:00 0০5 Of ln 2 ale dit এত 01 ১012 UE ১১ op BAS ০ 
UX) SP UU) 9391 0753 ntl Sal ১৬ 33১3 ০2১৭৮ 
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (8) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: মহানাবী (পু) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার ইচ্ছা 
করলেন, অতঃপর বললেন: আমাকে তিনটি পাথর এনে দাও । আমি দু'টি পাথর ও একখণ্ড গাধার শুকনো 
গোবর পেলাম । তিনি পাথর দু*টি নিলেন এবং গোবর খণ্ড ফেলে দিয়ে বললেন, এটা অপবিত্র ।** 
হাদীসে বর্ণিত ০১ শব্দের অর্থ নাপাক । এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, যে সকল প্রাণীর গোশত 
খাওয়া না জায়েয সেগুলোর গোবর নাপাক । 


এ বুখারী (২৬৯), মুসলিম (৩০৩) 

৯২ সুনানে বাইহাকী ১/১১৫, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সহীহ সুনানে আবু দাউদ হা/ ১৯০। 
এ হাদীসে বর্ণিত ১ শব্দের অর্থ আঙ্গুলের কিনারা দ্বারা ঘর্ষণ করা, যাতে নাপাকী দূর হয়ে যায়। 

* বুখারী হা/২২৭ মুসলিম হা/২৯১ 
* বুখারী হা/১৫৬; তিরমিযী হা/১৭; নাসাঈ হা/৪২, ইবনে খুযায়মা। 
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(৭) কুকুরের লালা বা উচ্ছিষ্ট: 

মহানাবী (৪) বলেন: «ll Aj sf ১192 0 x of ধা 4 &1 13 ১5০ 50 285 »- কুকুর 
যদি তোমাদের পাত্রে লেহন করে (খায় বা পান করে) তবে তা পাক করার নিয়ম এই যে, তা সাতবার 
পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে, প্রথম বার মাটি দ্বারা ঘর্ষণ করতে হবে।৬* এ হাদীস কুকুরের লালা বা 
উচ্ছিষ্ট নাপাক হওয়ার প্রমাণ বহন করে। 


(৮) শুকুরের গোশত: 
এটি আলিমগণের একমত্যে নাপাক। কেননা এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ কুরআনে প্রকাশ্য নির্দেশ 
দিয়েছেন: 


ey 4৯ ০০৪ od If Es ৩৩ সিভি ST ৮ ৫. এত্ত এড ৩০ 2 ৮৯5 এ ঘি 
বল, “আমার নিকট যে ওহী পাঠানো হয়, তাতে আমি আহারকারীর উপর কোন হারাম পাই না, যা সে 


আহার করে । তবে যদি মৃত কিংবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শুকরের গোশত হয়- কারণ, নিশ্চয় তা অপবিভ্র। 
(সূরা আল আনআম-১৪৫) 


(৯) মৃত প্রাণী: 

মৃত প্রাণী হলো: স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে এমন প্রাণী। অর্থাৎ শরীয়াত সম্মতভাবে যা যবেহকৃত 
নয়। এটি সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক। কেননা মহানাবী ভে) বলেন: 74৮ 4৪ ০১৬১ &2 13! তথা, কাঁচা 
চামড়াকে পাকা করা হলে তা পবিত্র হয়ে যায় ।১ হাদীসে বর্ণিত 4) অর্থ : মৃত প্রাণীর চামড়া । 


নিম্নোক্ত প্রাণীগুলো মৃত হওয়া সত্তেও নাপাক নয় 


(ক) মাছ ও পঙ্গপালের মৃত দেহ: 
এগুলো পাক । কেননা মহানাবী (৮) বলেন: - 
€ Jordy 4৩9 : ০০৭0১ ১719 ০55৮1 : OLA: ০৩১১ ০৮০ এ ০০৬ 


“দুই প্রকারের মৃত ও দুই প্রকারের রক্ত আমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। সেই মৃত দু'টি হলো- মাছ 
ও পঙ্গপাল বা টিডিড । আর দু'প্রকারের রক্ত হলো, যকৃত ও প্রীহা” রি | 


(ব) এমন প্রাণীর মৃত দেহ যে সব প্রাণীর রক্ত প্রবহমান নয় । যেমন: মাছি, মৌমাছি, পিঁপড়ে ও 
ছারপোকা ইত্যাদি । 


* মুসলিম হা/ ২৭৯ 
৬ মুসলিম হা/৩৬৬ 


** ইবনে মাজাহ হা/৩২১৮,৩৩১৪; আহমাদ ১/৪৬ পুঃ সনদ সহীহ্‌ I 
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৯৬. সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 

মহানাবী (লট) বলেন: 
রি পদ এত Ar sd টি ja ৰণ IA cf র্‌ ভার 2A ক A ৮ 2 + # 2 চল রর 
৫5১ ১ ও) চে পিউ ৮1 ভি ০৪ 9] টি AS এও ৮5৮৩ 581 ৬) UD ১9৯ 


ফেলে দিবে | কারণ,তার এক ডানায় থাকে রোগ মুক্তি, আর অন্য ডানায় থাকে রোগ জীবানু 1৯ 


(গ) মৃত প্রাণীর হাড়, শিং, নখ, চুল, পালক এই জাতীয় সব কিছুই মূলতঃ পাক। ইমাম 
বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) তার সহীহ গ্রন্থে (১/৩৪২) মু'আল্লাক সূত্রে বর্ণনা করেন, যুহরী হাতী বা এরূপ 
প্রাণীর হাডিডর ব্যাপারে বলেছেন: প্রাচীন আলিমদের অনেককে দেখেছি এর চিরুনী দ্বারা তারা চুল 
আঁচড়াতেন ও এর তেল ব্যবহার করতেন। তারা এতে কোন আপত্তিকর কিছু দেখেন নি। হাম্মাদ বলেন: 
মৃত প্রাণীর পালক নাপাক নয়। | | 


(১০) জীবিত প্রাণীর দেহ থেকে কর্তিত অংশ নাপাক: 

জীবিত প্রাণীর দেহ থেকে কর্তিত অংশের বিধান মৃত প্রাণীর ন্যায়। কেননা রাসূল (৪ 
85 প্র পে কা ০ ৫৪ ০ 

জীবিত পশুর দেহ থেকে যে গোশত কেটে নেয়া হয় , তা মৃত পশুর ন্যায় 1" 


(১১) এমন হিংস্র প্রাণী ও চতুষ্পদ জন্তুর উচ্ছিষ্ট যাদের গোশত খাওয়া জায়েয নয়: 


১৯৯ এর পরিচয়ঃ | 
পান করার পর পাত্রে যে অবশিষ্ট অংশ থাকে তাকে ১১, (উচ্ছিষ্ট) বলে। মহানাবী (রুট) এর বাণীর 
মাধ্যমে এটি নাপাক হওয়ার প্রমাণ বহন করে। 

একদা রাসূলুল্লাহ (&&) কে এমন পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যা বিরান ভূমিতে থাকে এবং 
যেখানে চতুষ্পদ জন্ত ও হিংস্র প্রাণী তা পান করার জন্য পুনঃপুন আগমন করে এবং তা যথেচ্ছা ব্যবহার 
করে। সে পানির হুকুম কি? তিনি বলেন: 

যখন উক্ত পানি দুই কুল্লা (মট্‌কা) পরিমাণ হবে, তখন তা অপবিত্র হবে না | 

আর বিড়াল বা তদনিন্ন প্রাণীর উচ্ছিষ্ট পবিত্র । রাসূল (8) বলেন: বিড়ালের উচ্ছিষ্ট নাপাক নয়। কেননা 
এগুলো তোমাদের আশে-পাশেই ঘোরা-ফিরা করে। 


৬৯ বুখারী (৫৭৮২), 
৭ তিরমিধী (১৪৮০), আবু দাউদ (২৮৫৮), ইবনে মাজাহ (৩২১৬)। 
% সহীহ; আবুদাউদ (৬৩), নাসাঈ (১/৪৬), তিরমিযী (৬৭); এটা সহীহ, যেমনটি সহীহুল জামেতে বর্ণিত (৭৫৮)। 
৭২ সহীহ; আহমাদ (৫/৩০৩) এবং আসহাবে সুনান, ইরওয়া (১৭৩)। 
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(১২) যে প্রাণীর গোশত খাওয়া হারাম তার গোশত: 


এ ব্যাপারে আনাস ৫8) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
05০) 524 5১৩ ৬০ এ Le ৬১৬ 17 ৫০ ০ EE di ০১১০৪ ৫ :0 ud ১৪ 
৫৮৯১ BS GE OE 850) &। 010৮ 953 6 ঞ। ৩ ঞ। 


আনাস 8% বলেন, খায়বার যুদ্ধে আমরা গেনীমত হিসেবে) গাধার গোশত লাভ করেছিলাম (আর তা 
পাকানো হচ্ছিল)। এমন সময়ে নাবী ($$) এর পক্ষ থেকে জনৈক ঘোষণাকারী ঘোষণা করলেন, 
আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (&&) তোমাদিগকে গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন । কেননা তা নাপাক 


৭৩ 


| 
Endl A ৩৪ কি ৬ & এ 2 LH 9 Ll i 
16 «O30 ৮ sf ৬৪ toro ০০৩৩১ পু &। নি 08 SS Us 1955) পি ২০ ৬ 
Gh Al 50 এড di ৬৩০ di 0১ 9& Ts ৮ ৩০ 119 ধস জা ৬৪৮ Ub od ৩৬ 
৫১ ১:0৪ 16০ 8 yf dt ০50 ৪ 489 ৩ By ps 
সালামাহ ইবনুল আকওয়া 4) থেকে বর্ণিত, একবার আমরা রাসূল (8%) এর সাথে খায়বার অভিমুখে 
রওনা হলাম। আল্লাহ তা'আলা খায়বার বাসীদের উপর মুসলমানদের বিজয় দান করলেন। যে দিন 
মুসলমানরা জয় করলেন সে দিন তারা অনেকগুলো চুলায় আগুন ধরালেন। এত চুলায় আগুন ভ্বালতে 
দেখে রাসূল (&%) জিজ্ঞেস করলেন, এগুলো কিসের আগ্ডেন এবং তা কেন জ্বালানো হয়েছে? লোকেরা 
বলল, গোস্ত রাঁধা হচ্ছে! তিনি জানতে চাইলেন, কিসের গোস্ত? তারা বললেন গৃহ পালিত গাধার গোস্ত ৷ 
তাদের কথা শুনে রাসূল (৪) বললেন, সম্পূর্ণ ফেলে দাও এবং হাঁড়ি-পাতিলগুলো ভেঙ্গে ফেল। এ 
সময় এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! গোস্ত ঢেলে ফেলে হাঁড়িগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে আমরা কি 
তা ব্যবহার করতে পারব না? তিনি বললেন, হাঁ! অবশ্য তা করতে পার” 


সুতরাং, উল্লেখিত হাদীসদ্বয় থেকে বুঝা যায় যে, গৃহ পালিত গাধার গোস্ত নাপাক। কেননা ১ম হাদীসে 
বলা হয়েছে, ‘=, ৬" অথত্, তা নাপাক। আর ২য় হাদীসে আল্লাহর রাসূল (৪) প্রথমে পাতিল 
ভেঙ্গে ফেলার কথা বলেছেন । অতঃপর ২য় বারে তা ধুয়ে পবিত্র করার বৈধতা দিয়েছেন। 


* মুসলিম হা/১৯৪০, আহমাদ ৩/১২১, হাদীসটি বুখারীতে “৮৯১ 4 শব্দ ছাড়া বর্ণিত হয়েছে। 
* মুসলিম হা/১৮০২ 
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৯৮ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


মনি পবিত্র, না অপবিত্র? 
মনি পবিত্র, না অপবিত্র এ নিয়ে আলিমগণ মতভেদ করেছেন । এ ব্যাপারে দু'টি অভিমত পাওয়া যায় । 
১ম অভিমত: 


মনি নাপাক। এটা ইমাম আবু হানীফা, মালিক এবং আহমাদ (রাহিমাহুমুল্লাহ) এর দুইটি অভিমতের ' 
একটি অভিমত ৷ এ ব্যাপারে তাদের দলীল হলো, আয়িশা (রা.) এর বর্ণিত হাদীস । তাকে কাপড়ে মনি 
লাগা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: 

৮৫ 6৪ 85 ৪০1 59 aKa এ ই EF sh ১9 ৮৮ ৮৫ LHC 
আমি এটা রাসূল (৪) এর কাপড় থেকে ধৌত করতাম। অতঃপর তিনি সালাতে বের হতেন, 
এমতাবস্থায় তার কাপড়ে ধৌত করার চিহ্ন লেগে থাকত।” আর কাপড় নাপাক না হলে তো ধৌত 
করার প্রশ্নই আসে না। 


২য় অভিমত: 
২য় অভিমত হলো মনি পবিভ্র। এটা ইমাম শাফেঈ, দাউদ ও আহমাদ এর ২টি অভিমতের মধ্যে একটি 
সহীহ অভিমত । এ ব্যাপারে তারা আয়িশা (রা.) এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন। 

"ইট &। 1550 oF ক এড তে CG জেন fe ০৪ 
আয়িশা রো.) থেকে বর্ণিত, তিনি মনির ব্যাপারে বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (৮) এর কাপড় থেকে বীর্য 
রগৃড়িয়ে ফেলতাম ।” 
আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদীস থেকেও তারা দলীল পেশ করে থাকেন: 


০৯০ 97538 ০৫০১0 99! এলি ১৪ ০12৪০ CIE ৪৯ ৩০৭ old og 4555) ৯ 

এ৯ had ০ _ Et এ) 90 ৮৮ 0 SH জি এ? 4৮ 
একদিন জনৈক ব্যক্তি আয়িশা রো.) এর গৃহে মেহমান হলো । আয়িশা দেখলেন, ভে ভোরে সে তার কাপড় 
ধুচ্ছে। (অর্থাৎ রাতে তার স্বপ্নদোষ হয়েছিল) ৷ তা দেখে আয়িশা বললেন: মূলতঃ তোমার পক্ষে এতটুকুই 
যথেষ্ট হতো যে, তুমি নাপাক বস্তুটি দেখে থাকলে কেবলমাত্র সে স্থানটি ধুয়ে নিতে । আর যদি তা দেখে 
না থাক, তাহলে (সন্দেহ দূর করার নিমিত্তে) স্থানটিতে পানি ছিটিয়ে হালকাভাবে ধুয়ে নিতে পারতে । 
কেননা এমনও হয়েছে আমি নিজে রাসূল (%%) এর কাপড় থেকে শুকনো বীর্য রগৃড়িয়ে ফেলেছি, আর 
তিনি সে কাপড় পরে সালাত আদায় করেছেন।”? ঘর্ষণ বা রগ্ড়ানোর মাধ্যমে যথেষ্ট মনে করাটাই 
পবিত্রতা প্রমাণ করে । 


যারা এটাকে নাপাক বলেন, এ ব্যাপারে তাদের জবাব হলো: ঘর্ষণ করাটা পবিত্রতা প্রমাণ করে না, বরং 
তা পবিত্র করার একটি মাধ্যম মাত্র। যেমনটি জুতা পবিত্র করার মাধ্যম হলো তা মাটিতে ঘর্ষণ করা। 


* বুখারী হা/ ২৩০; মুসলিম হা/ ২৮৯ 
* মুসলিম হা/ ২৮৮ 
* মুসলিম হা/ ২৮৮ 
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এর প্রতিউত্তরে বলা যায়” যে, আয়িশা রো.) কখনও মনিকে ঘর্ষণ করেছেন আবার কখনও তা ধৌত 
করেছেন। সুতরাং তা (মনি) নাপাক হওয়ার দাবী রাখে না। যেমন কাপড়ে নাকের ময়লা, থুথু কিং 
আবজনাঁ লাগলে তা ধুয়ে ফেলা হয় । সাঁদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ৫8, ইবনে আব্বাস এ) ও আরও 
অনেকেই এরূপ কথাই বলেছেন যে, “এটা (মনি) নাকের ময়লা এবং থুথুর সমতুল্য । ঘাস দিয়ে হলেও 
তা মুছে ফেল” । 


সুতরাং, একথা স্পষ্ট হলো যে, আয়িশা রো.) এর কাজটি পরিচ্ছন্নতার এখতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত ছিল।”* 
মনি পবিত্র হওয়ার সমর্থনে আরও একটি দৃষ্টান্ত হলো, মহানাবী (8) এর যুগে অনেক সাহাবার 
স্বপ্নদোষ হতো । ফলে তাদের কারও শরীরে বা কাপড়ে মনি (বীর্য) লেগে যেত। এটা কারও অসুস্থতার 
কারণে ব্যাপকভাবে নির্গত হতো । যদি তা নাপাক হতো, তাহলে রাসুল (8) এর উপর সাহাবাদের জন্য 
তা দূর করার আদেশ দেয়া ওয়াজিব হতো, যেমনটি তিনি ইসতিনজার ক্ষেত্রে আদেশ দিয়েছেন। অথচ 
কেউ এটা বর্ণনা করেন নি। সুতরাং নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে, তা দূর করা ওয়াজিব ছিল না। আল্লাহই 
সর্বাধিক অবগত |” 


মদ কি নাপাক? 
আলিমগণ এ ব্যাপারে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন অভিমত পেশ করেছেন। 
১ম অভিমত: 


মদ নাপাক। এটা জমহুর ওলামার অভিমত ৷ চার ইমামও এমতামত ব্যক্ত করেছেন। শাইখুল ইসলাম এ 
মতটিকে পছন্দ করেছেন। তাদের দলীল হলো আল্লাহর বাণী- 


opi ৮4 খোর ৬ Aw] 0০ ১ ৮৯১ 24১07 ০৩৫0 7 07 7১৯ ০ নাল 


হে মুমিনগণ, নিশ্চয় মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম। 
সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও । (সূরা আল-মায়েদা-৯০) 

তারা বলেন: এখানে ৮৯) শব্দের অর্থ ০ বা নাপাকী । তারা স্বয়ং মদকেই অনুভূতি সূচক নাপাক 
বলে আখ্যা দিয়েছেন। 


২য় অভিমত: | 
২য় অভিমতে মদ পবিত্র । এটা বলেছেন রাবিয়াহ লাইস, মাযানি এবং অন্যান্য সালাফগণ | ইমাম 
শাওকানী, সনআনী, আহমাদ শাকির ও আলবানী (রাহিমাহুমুল্লাহ) এ মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর 
এটাই বিশুদ্ধ মতামত । 


* মাজমুউল ফাতওয়া (২১/৬০৫) 
শারহে মুসলিম 
il মাজযুউল ফাৎওয়া (২১/৬০৪) 
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১০০ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 

এর কারণ নিম্নরূপ: 

(১) আলোচ্য আয়াতে মদ নাপাক হওয়ার কোন দলীল নেই ৷ কারণ- 

(ক) এখানে ৮*৯) শব্দটি 5 = (বহুতর্থবোধক) শব্দ। তা অনেক অর্থের সম্ভাবনা রাখে ।” যেমন: ১% 
(পংকিলতা) $১৯। হোরামকৃত) ছে (মন্দ) -/১৪) (শাস্তি) 2) (অভিশাপ) ১৩। কেকুরী) + 
(ক্ষতি) £)। (পাপ) এবং ৷ (নাপাক) ইত্যাদি । 

(খ) আমরা সালাফদের কাউকেও দেখি নি যে, তারা অত্র আয়াতে >) এর ব্যাখ্যা ০ (নাপাকী) দ্বারা 
করেছেন। বরং ইবনে আব্বাস 8) বলেন +১ অর্থ ৮ বা অসন্তোষ ইবনে যায়েদ বলেন ৮৫) 
অর্থ = ক্ষতি । 

€গ) >) শব্দটি আল্লাহর কিতাবে অত্র আয়াত ব্যতীত আরও তিন জায়গায় উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু 
সেগুলোর কোথাও ৫১ অর্থ ৮% নোপাকী) করা হয় নি। যেমনঃ (১) ০১) শব্দটি আল্লাহর নিম্নোক্ত 
বাণীতে উল্লেখ হয়েছে: € ১১ ০৮। ৬০ ০25 ৷ 4 ৩৮৩ } এমনিভাবে আল্লাহ অকল্যাণ বা 
শাস্তি দেন তাদের উপর, যারা ঈমান আনে না (সূরা আল-আনআম-১২৫)। এখানে ৮৫) অর্থ ৮১ 
(শাস্তি)। (২) অন্যত্র মহান আল্লাহ মুনাফিকদের ব্যাপারে বলেন: ৫ (১1) ০+) ৮৫1 ট নিশ্চয়ই 
তাদের আমল মন্দ এবং জাহান্নাম হলো তাদের আশ্রয়স্থল (সূরা তাওবা ৯৫)। এখানে উদ্দেশ্য হলো: 
তাদের আমল নিকৃষ্ট বা মন্দ। অত্র আয়াতে ৮+) অর্থ চে (মন্দ) । (৩) আল্লাহর বাণী: ধর 1১০৪৬ 
১৪0 2 ১-৯%। ৯ সুতরাং মূর্তিপূজার শান্তি হতে বিরত থাক (সূরা হাজ্জ-৩০), অত্র আয়াতে ১৫41 
(মূর্তীসমূহ) কে ৮+) নামে নামকরণ করা হয়েছে। কেননা তা শাস্তির কারণ । এর ছারা > পু বা 
অনুভূতি সূচক নাপাক উদ্দেশ্য নয়। কেননা স্বয়ং পাথর ও মূর্তীসমূহ নাপাক নয়। 

আল্লাহর বাণী: 

€০৯)4% ০০৮ ০ Es US FG LAH এ ৮৬ এ৪ ৪৭ 2৮১5৩ তা ৫১ 
আপনি বলে দিন: যা কিছু বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌছেছে, তন্মধ্যে আমি কোন হারাম খাদ্য 
পাই না কোন ভক্ষণকারীর জন্যে, যা সে ভক্ষণ করে; কিন্তু মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শুকরের 
গোশত ব্যতীত, নিশ্চয় তা অপবিত্র । (সূরা আল-আনআম :১৪৫) অত্র আয়াতে ০১ অর্থ নাপাক 
হওয়াটা সম্ভাবনাময় ৷ 


(ঘ) আয়াতে ,৯ (মদ) শব্দটি ৮৩ ও ৪3) এর সাথে উল্লেখ হওয়ায় =) এর অর্থ শারঈ নাপাক না 
হওয়ার দিকেই ইঙ্গিত করে। এরূপভাবে আল্লাহর বাণী- ৫ ০55/১4 ৮) ৯ মুশরিকগণ নাপাক 


"৮১ ইবনে আসীর প্রণীত নিহায়্যাহ, লিসানুল আরাব, মুখতারুস সিহাহ ও তাফসীর সমূহ ৷ 
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(সূরা তাওবা-২৮)। অত্র আয়াতে মুশকিদের 4 বা নাপাক বলা হলেও এমন সহীহ দলীল রয়েছে যা 
মুশরিকদের সত্তাকে নাপাক না হওয়া প্রমাণ করে। 

(ও) মদ হারাম হওয়ার কারণে তা নিজে নাপাক হওয়াকে আবশ্যক করে না। তবে নাপাক জিনিস মাত্রই 
অনিবার্ধভাবে হারাম । পুরুষের জন্য রেশম ও স্বর্ণ হারাম। অথচ এদুটোই শারঈভাবে ও সর্বসম্মতিক্রমে 
পবিত্র । 

চে) অত্র আয়াতে ৮৬) শব্দটি শয়তানের আমলের সাথে নির্দিষ্ট । অতএব তা আমল গত ভাবে ৮৫) । 
সুতরাং এর অর্থ হতে পারে- ০ (মন্দ), ££ (নিষিদ্ধ) অথবা £1 (পাপ)। এর দ্বারা প্রকৃত ৮,৫১ বা 
নাপাক উদ্দেশ্য নয়, যার ফলে এর কারণে এই বন্তগুলো নাপাক হবে । 


(২) মদ পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে দলীল: 


মদ হারাম হওয়ার ঘটনায় আনাস ৫8 ॥ এর হাদীসে বলা হয়েছে- 

24 ১4৫০ ৩) CFS ৬০০ Cx pd U0... CAP ও ০৯০18: ৬১৬ ১৩ ছু di ০১০) ৯৪ 
অতঃপর রাসূল (্&) একজন ঘোষণাকারীকে ঘোষণা দিতে বললেন, “শুনে নাও! এখন থেকে মদ 
হারাম করা হয়েছে ।”আনাস বলেন, অতএব আমি গিয়ে সমস্ত মদ ফেলে দিলাম। সে দিন মদিনার 
অলিতে-গলিতে মদের স্রোত বয়ে গেছিল ।৮২ 


(৩) এ ব্যক্তির ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস, যার কাছে দুমশক মদ ছিল। রাসূলুল্লাহ (&&) তাকে বললেন: 
৫০ ও ৩৪১ SF AAS 021 0 ৭৬৮ ৬৮ ৫৮ ৬ ০৮ 
যিনি এটা পান করা হারাম করেছেন তিনিই এটা বিক্রি করাও হারাম করেছেন। অতঃপর ব্যক্তিটি মশক 


দু'টি খুলে সম্পূর্ণ মদ ঢেলে ফেললেন ।”5 

যদি মদ নাপাক হতো তাহলে অবশ্যই মহানাবী (টু) জমিনে পানি ঢেলে তা পবিত্র করার আদেশ 
দিয়েছিলেন এবং তা থেকে সতর্কতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন । আর যদি তা নাপাক হতো 
তাহলে মশক ওয়ালা ব্যক্তিকে তার মদ ঢেলে ফেলার পর মশক দু'টি ধুয়ে ফেলতে বলতেন । 


(৪) মূলতঃ মদ পবিত্ৰ । পবিত্ৰ ছাড়া ভিন্ন কিছু গ্রহণ করা যাবে না, যতক্ষণ না সহীহ দলীল পাওয়া যাবে । 
যেহেতু এটা নাপাক হওয়ার ব্যাপারে দলীল পাওয়া যায় না, সুতরাং মদ মূলতঃ পবিত্র হওয়ার উপর 
বহাল থাকবে । আল্লাহই সর্বাধিক অবগত । 


*২ বুখারী হা/ ২৩৩২; মুসলিম হা/ ১৯৮০ 
** মুসলিম হা/ ১২০৬, মুওয়ান্তা মালিক হা/ ১৫৪৩ 
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১০২ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
রক্ত কি নাপাকীর অন্তর্ভূক্ত? 
রক্ত কয়েক প্রকার যথা: 


১। হায়যের রক্ত: এটা সর্বসম্মতিক্রমে নাপাক । এটা নাপাক হওয়ার দলীল পূর্বে আলোচিত হয়েছে। 

২। মানুষের রক্ত:”? এটা পাক বা নাপাক হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ফিকৃহী মাযহাবের 
অনুসারীদের নিকট একথাই প্রসিদ্ধ যে, রক্ত অপবিত্র । এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোন দলীল নেই । তবে 
কুরআনের আয়াত দ্বারা এটা (রক্ত) হারাম করা হয়েছে। 

আল্লাহর বাণী: 


Go) 4৬ ০০৩ প্র 9 ৮১৮০ ও 9 ভি OH Of Uy Ll এ ৩৮০ তো ৮১5৬ 60 
আপনি বলে দিন: যা কিছু বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌছেছে, তন্মধ্যে আমি কোন হারাম খাদ্য 


পাই না কোন ভক্ষণকারীর জন্যে, যা সে ভক্ষণ করে; কিন্ত মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত অথবা শুকরের 
গোশত ব্যতীত, নিশ্চয় তা অপবিত্র । (সূরা আল-আনআম :১৪৫) 


রক্ত হারাম হওয়ার কারণে তা নাপাক হওয়াকেও আবশ্যক করে বলে তারা মনে করেন, যেমনটি তারা 
মদের ব্যাপারে মনে করে থাকেন। এর প্রকৃত ব্যাপারটি গোপন নয়। কিন্তু একাধিক বিদ্বানের বর্ণনা 
মতে, এটা (রক্ত) নাপাক হওয়ার উপর ইজমা হয়েছে। এ ব্যাপারে সামনে আলোচনা হবে । 


অপরদিকে পরবর্তী মুজতাহিদগণ, তথা ইমাম শাওকানী, সিদ্দীক খান, আলবানী ও ইবনে 
উসাইমীন বলেন: (মানুষের) রক্ত পবিভ্র। কেননা এ ব্যাপারে তাদের কাছে কোন ইজমা 
সাব্যস্ত হয় নি। তারা নিম্নোক্তভাবে দলীল দিয়ে থাকেন। 


(১) প্রত্যেক বস্তই মূলতঃ পবিত্র; যতক্ষণ না তা নাপাক হওয়ার দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়। মহানাবী (৪) 
হায়যের রক্ত ব্যতীত মানুষের শরীরের বিভিন্ন ক্ষত-বিক্ষত স্থান থেকে অধিক রক্ত ঝরার পরও তা ধৌত 
করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই। যদি রক্ত নাপাক হতো, তাহলে মহানাবী (&%৪) তার 
প্রয়োজনীয় বিধানের কথা অবশ্যই বর্ণনা করতেন। 


(২) মুসলমানেরা তাদের ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় সালাত আদায় করতেন । অথচ তাদের শরীর থেকে এত 
রক্ত ঝরত যে তা সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। আর তা ধৌত করার নির্দেশ মহানাবী (%$) এর পক্ষ 
থেকে কেউ বর্ণনা করেন নি এবং এটাও বর্ণিত হয় নি যে, তারা এ থেকে ব্যাপকভাবে সতর্ক থাকতেন । 
হাসান বলেন: ৮৪1% ৬ ০ ০%4:4। 0 ৩ অর্থাৎ:“মুসলমানেরা সর্বদাই তাদের শরীর ক্ষত- 
বিক্ষত বা যখম থাকা অবস্থায় সালাত আদায় করতেন” ।৮ 


* তাফসীরে কুরতুবী (২/২২১), মাজমূ (২/৫১১), মুহাল্লা (১/১০২), কাফী (১/১১০), বিদায়াতুল মুজতাহীদ, সায়লুল জার্রার 
(১/৩১), শারহুল মুমতি (১/৩৭৬), সিলসিলাতুস সহীহাহ ও তামামুল মিন্নাহ পৃঃ ৫০। 

* সনদ সহীহ, ইমাম বুখারী মুয়াললাক্‌ সূত্রে বর্ণনা করেছেন ১/৩৩৬, ইবনে আবি শাইবা সহীহ সনদে মাওসূল সুত্রে বর্ণনা করেছেন, 
যেমনটি ফাতহুল বারীতে বর্ণিত হয়েছে (১/৩৩৭)। 
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১০৩ 


আনসার সাহাবীর ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস । যিনি রাতে সালাত আদায় করেছিলেন। এমতাবস্থায় এক 
মুশরিক তাকে একটি তীর নিক্ষেপ করল। ফলে তিনি আঘাত প্রাপ্ত হলেন, অতঃপর তিনি তা খুলে 
ফেললেন। এমনকি মুশরিক ব্যক্তি তাকে তিনটি তীর নিক্ষেপ করল। তারপর এ ভাবেই তিনি রুকু 
সাজদা করে, সমস্ত সালাত শেষ করলেন । আর তার শরীর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল ।”৬ 


আলবানী (রাহি.) বলেন,” এ হাদীসটি মারফু হাদীসের হুকুমে । কেননা রাসূল ($$) এ ব্যাপারে 
জানতেন না এমন ধারণা করা অনেক দূরের ব্যাপার ৷ যদি অধিক রক্ত নাপাক হতো তাহলে মহানাবী 
(৪) তা বর্ণনা করতেন। কেননা উসুল শাস্ত্রের নিয়ম হলো, কোন বিষয় প্রয়োজনের সময় ছাড়া পরে 
বর্ণনা করা বৈধ নয়। যদি ধরে নেয়া হয় যে, মহানাবী (১) এর কাছে এটা গোপন ছিল, তাহলে বলা 
হবে যে, আল্লাহর কাছে কিভাবে তা গোপন থাকতে পারে, যার কাছে আসমান জমিনের কোন কিছুই 
গোপন থাকে না। যদি রক্ত ওযু ভঙ্গের কারণ হতো বা নাপাক হতো, তাহলে অবশ্যই মহানাবী (&&$) 
এর উপর তা ওহী করা হতো । এটা স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে। বিষয়টি অস্পষ্ট নয়। 

উমার ইবনুল খাত্তাব ৫8৮) এর শাহাদাতের ঘটনায় বর্ণিত হাদীস- ৫১ ৮০ 4৭3 / ৬০ অর্থাৎ: 

ঃপর উমার ৫8) সালাত আদায় করলেন অথচ তাঁর যখম হতে তখন রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল ।৮৮ 


(৩) সাঁদ ইবনে মু'আয &&) এর মৃত্যুর ঘটনায় বর্ণিত আয়িশা (রা.) এর হাদীস। তিনি বলেন: 


সা এ ছি এ ০০০ লিড পে rs) ও এ) ৮ SAG BY ১৬ ৬ এ অপ এ 
০৮১ ০৮ or ০০ ON ০৬৬ এপ পপ 51 09 55 5 id se. (১১ এ ০০) ৯29 tp BAS 
lS ১৮ ২৪ 4০০০1315953 € SUG ০০ byl GAN 45 lo চা এ ৬ SULT al di 0 কহ এ ০৮ 

[ 3175) — mS exalt ] ০০ 9০০ 4 0৭03 


অর্থাৎ: যখন সাদ ইব্‌ন মু'আয (টু, খন্দকের যুদ্ধে জনৈক ব্যক্তির তীরের আঘাতে আহত হয়েছিলেন, যা 
তার হাতের শিরায় বিদ্ধ হয়েছিল, তখন রাসুলুলাহ (8&5) তার জন্য মাসজিদে (নাববীতে) একটা তাবু 
খাটিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে তিনি নিকট থেকে বার বার তার দেখাশুনা করতে পারেন । 

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে, হঠাৎ এক রাতে তার যখমটি ফেটে গিয়ে রক্ত প্রবাহিত হলো, এমনকি 
তাবুবাসী তোমাদের তাবৃতে এগুলো কি আসছে! এরপর তারা দেখল যে, সাদ ৫) এর যখম ফেটে 
তিনি রক্তশূন্য হয়ে পড়েছেন। ফলে তিনি মারা যান।”৯ | 


** সহীহ; ইমাম বুখারী মুয়াল্লাকৃ সূত্রে বর্ণনা করেছেন ১/৩৩৬, অহমাদ মাওসুল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হাদীসটি সহীহ । 
£? তামামুল মিন্নাহ (৫১,৫২) 

* সহীহ; মালিক (৮২), মালিক থেকে বাইহাকী বর্ণনা করেছেন (১/৩৫৭) ও অন্যান্যরা, এর সনদ সহীহ। 

** সহীহ; আবুদাউদ মুখতাসারভাবে বর্ণনা করেছেন (৩১০০), তবারানী ফিল কাবীর (৬/৭)। 
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১০৪ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


আমার বক্তব্য: মহানাবী (8?) তার উপর পানি ঢেলে দেয়ার আদেশ দিয়েছিলেন এমনটি বর্ণিত হয় নি। 
অথচ তিনি মাসজিদে ছিলেন। যেমনটি তিনি জনৈক বেদুঈন লোকের পেশাব করার বেলায় তার উপর 
পানি ঢেলে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। 


(৪) ইবনে রুশদ মাছের রক্তের ব্যাপারে আলিমদের মতভেদের কথা উল্লেখ করে বলেন: তাদের . 
মতভেদের কারণ হল, মৃত মাছের ব্যাপারে । যারা মৃত মাছকে “মৃত প্রাণী বিশেষ হারাম’ এর আওতায় 
মনে করেন, তারা তার রক্তকেও অনুরূপ হারাম মনে করেন। 

অনুমান বা কিয়াস করে হালাল মনে করেন। 

উত্তরে আমরা বলব যে, তারা মৃত মানুষকে পবিত্র বলে থাকেন। তাহলে তাদের কায়দা অনুযায়ী মৃত 
মানুষের রক্তও পবিত্র! | 


এজন্য শেষভাগে ইবনে রুশদ বলেছেন, নাস বা দলীল শুধু হায়যের রক্তকেই নাপাক বলে প্রমাণ করে। 
এটা ব্যতীত অন্য রক্ত তার মৌলিকতার উপর বহাল থাকবে। তথা তা পবিত্র। আর এ ব্যাপারটিতে 
সকল বিতর্ককারী একমত্য পোষণ করেছেন। সুতরাং দলীলের উপযোগী নস বা প্রমাণাদী ছাড়া তা 
পবিত্রতার হুকুম থেকে বহির্ভূত করা যাবে না। 


যদি বলা হয় মানুষের রক্তকে হায়যের রক্তের সাথে কিয়াস বা অনুমান করা যায় কি না? আর হায়যের 
রক্ততো নাপাক। | 

তাহলে উত্তরে আমরা বলব, এটা 9১4 * ১ (বিচ্ছিন্ন জিনিসের সঙ্গে কিয়াস) হয়ে গেল। হায়যের 
রক্ত হলো, নারীদের প্রকৃতি বা জন্মগত স্বভাব । মহানাবী (ধু) বলেন: (চা এ ৩৪ & এ sig iO) 
অর্থাৎ: এটা এমন একটা ব্যাপার যা আল্লাহ তা'আলা সকল আদম-কন্যাদের জন্য নির্ধারণ করে 
দিয়েছেন।৯ | 

মহানাবী (&&) ইস্তিহাযার ব্যাপারে বলেন: ও) ?১ 4] অর্থাৎ: এটা শিরা নির্গত রক্ত।৯ তদুপরি, 
হায়যের রক্ত হয় গাঢ়, দুর্গন্ধময় এবং তা বিশ্রী গন্ধ করে। তা পেশাব পায়খানার মতই । এটা দুই রাস্তা 
ব্যতীত অন্য কোথাও থেকে নির্গত রক্ত নয়। 


ত। যে প্রাণীর গোশত খাওয়া হয় তার রক্ত: 

এ বিষয়ের আলোচনা মানুষের রক্তের ব্যাপারে পূর্বে যে আলোচনা করা হয়েছে তদ্রপ। কেননা এটা 
নাপাক হওয়ার ব্যাপারে কোন দলীল নেই। সুতরাং তা মৌলিক দিক থেকে নাপাকী মুক্ত হওয়ার 
দাবীদার ৷ নিম্নোক্ত বাণী দ্বারাও তা পবিত্র হওয়ার দলীলকে শক্তিশালী করে। যেমন ইবনে মাসউদ &% 
বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি বলেন: 


» বুখারী হা/ ২৯৪; মুসলিম হা/ ১২১১ 
৯১ বুখারী হা/ ৩২৭; মুসলিম হা/ ৩৩৩ 
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Mand ০১৬ JT ১১০৮ dl 05 ৮০০০ ০৭ ০৪ ১৮5 এ ০৬০০ ১ 49 সা এ ৬ ০৫ 
dl ০১০১ ০৮ এ ৮৪৪০ এও AAS ৩৪ ০৮১ ১191 ৩৮ এ টি এ গল ২১০১ ৬৯১ ৬৯ এ 
195০81১০৮৮০ (১০৭1) 2১৩৫) ade ভা এও AS ৩৪ by 6১০৭৪ ৪১৩০ ae 


একবার রাসূলুল্লাহ কাবা ঘরের নিকট দাড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় আবূ জাহল তার 
সাথীদের নিয়ে সেখানে বসে ছিল। অতঃপর তারা একে অপরে বলতে লাগল, তোমাদের এমন কে আছে 
যে অমুক গোত্রের উট যবেহ করার স্থান পর্যন্ত যেতে রাষী? সেখান থেকে গোবর, রক্ত ও গর্ভাশয় নিয়ে 
এসে অপেক্ষায় থাকবে । যখন এ ব্যক্তি সাজদায় যাবে, তখন এগুলো তার দুই কাঁধের মাঝখানে রেখে 
দেবে। এ কাজের জন্য তাদের চরম হতভাগা ব্যক্তি (“উকবা) উঠে দাঁড়াল ( এবং তা নিয়ে আসলো)। 
যখন রাসূলুল্লাহ সাজদায় গেলেন তখন সে তার দুকাঁধের মাঝখানে সেগুলো রেখে দিল। নাবী সাজদায় 
স্থির হয়ে গেলেন। এতে তারা হাসাহাসি করতে লাগল.......।৯ 

যদি উটের রক্ত নাপাক হতো, তাহলে মহানাবী (&%) অবশ্য তার কাপড় খুলে ফেলতেন অথবা সালাত 
আদায় করা থেকে বিরত থাকতেন। 

ইবনে মাসউদ &&%)থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে: 


৫৮৬ 1১৬১৫ ১১) ০০১১ ০১৯ Sky ৬৪০ এত pm Hl Of 
একদা ইবনে মাসউদ ৫8 সালাত আদায় করছিলেন। এমতাবস্থায় তার পেটের উপর উট যবেহ করা. 
রক্ত ও গোবর বা অনুরূপ কিছু ছিল। অথচ তিনি এ জন্য ওযু করেন নি।৯** 


যদিও অত্র আসারটি প্রাণীর রক্ত পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে দলীল হওয়ার ক্ষেত্রে বিতর্কিত। কেননা ইবনে 
মাসউদ সালাত বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শরীর ও কাপড় পাক হওয়াকে শর্ত মনে করেন না । তিনি এটাকে 
মুস্তাহাব মনে করেন। 

আমার বক্তব্য: যদি রক্ত নাপাক হওয়ার ব্যাপারে ইজমা সাব্যস্ত হয়, তাহলে পরবর্তীদের দলীলের দিকে 
আমরা ভ্রুক্ষেপ করব না। আর যদি ইজমা সাব্যস্ত না হয়, তাহলে প্রকৃতপক্ষে রক্ত পবিত্র । এ সমস্ত 
দলীলাদীর প্রয়োজন নেই। যদিও আমার নিকট দীর্ঘ ১০ বছর যাবৎ রক্ত পবিত্র হওয়ার অভিমতটিই 
পছন্দনীয় ছিল। কিন্তু এখন আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, এ মাসআলার ব্যাপারে ইজমা সাব্যস্ত আছে। 
অনেক বিদ্বানই এর ইজমা হওয়ার কথাটি বর্ণনা করেছেন। এর বিপরীত প্রমাণিত হয় নি। এ ইজমার 
বর্ণনাগুলোর মধ্যে উচ্চমানের বর্ণনা হলো, ইমাম আহমাদ রোহি.) এর বর্ণনা, অতঃপর ইবনে হাযম 
(রোহি.) এর বর্ণনা । (তবে যারা ধারণা করেন যে, আহমাদের মাযহাব হলো ‘রক্ত পবিভ্র' তাদের এ কথা 
সম্পূর্ণ বিপরীত ৷) এ ব্যাপারে আমি যতটুক জেনেছি তা হলো, | 


ইবনুল কাইয়্যিম ইগাসাতুল লুহফান গ্রন্থে (১/৪২০) বলেন: ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞেস করা হলো, 
আপনার দৃষ্টিতে কি রক্ত ও বমি সমান? উত্তরে তিনি বলেন: না, রক্তের ব্যাপারে কেউ মতভেদ করেন 
নি। তিনি পুনরায় বলেন: বমি, নাকের ময়লা ও পুঁজ আমার কাছে রক্তের চেয়ে শিথিল । 


* বুখারী হা/ ২৪০; মুসলিম হা/ ১৭৯৪ 
* সুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক ১/২৫; ইবনে আবী শাইবা ১/৩৯২ 


Wwww.waytojannah.com 


sjuoaljuog 


১০৬ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


ইবনে হাযম মারাতিবুল ইজমা গ্রন্থে বলেন: আলিমগণ রক্ত নাজাসাত বা নাপাক হওয়ার ব্যাপারে 
একমত্য পোষণ করেছেন। 

অনুরূপভাবে হাফেজ ফাতাহ গ্রন্থে (১/৪২০) এ এঁকমত্যের কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনু আব্দুল বার 
তামহীদ গ্রন্থে (২২/২৩০) বলেন: সব রক্তের হুকুম হায়েষের রক্তের হুকুমের মত। তবে অল্প রক্ত হলে 
তা উক্ত হুকুমের বহির্ভূত হবে তথা তা পবিত্র হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা রক্ত নাপাক হওয়ার জন্য 
প্রবহমান হওয়াকে শর্ত করেছেন। আর যখন রক্ত প্রবহমান হবে তখন তা =>, তথা নাপাক হবে। এ 


ব্যাপারে মুসলমানদের ইজমা রয়েছে যে, প্রবহমান রক্ত») বা নাপাক। ইবনুল আরাবী আহকামুল 
কুরআনে (১/৭৯) বলেন: আলিমগণ এঁকমত্য পোষণ করেছেন যে, রক্ত হারাম এবং নাপাক । তা খাওয়া 
যায় না এবং এর মাধ্যমে উপকার গ্রহণও করা যায় না। আল্লাহ তাআলা এখানে রক্তকে মুত্বলাক বা 
সাধারণ ভাবে উল্লেখ করেছেন । আর সূরা আন“আম এর মধ্যে তা [+ (প্রবহমান) শব্দের সাথে ১৯ 
(নির্দিষ্ট) করেছেন। আলিমগণ এখানে সর্বসম্মতভাবে 5৯ (সাধারণ) কে এ (নির্দিষ্ট) এর উপর 
ব্যবহার করেছেন। 

ইমাম নাববী (রাহি:) মাজমু গ্রন্থে (২/৫৭৬) বলেন: দলীলসমূহ প্রকাশ্যভাবে রক্ত নাপাক হওয়ার উপর 
প্রমাণ বহন করে । মুসলমানদের মধ্যে কেউ এ ব্যাপারে মতভেদ করেছেন বলে আমার জানা নেই । তবে 
হাবী গ্রন্থকার রুতিপয় উক্তিকারী থেকে বর্ণনা করে বলেন: রক্ত পবিভ্র। কিন্তু এ সমস্ত উক্তিকারীগণকে 
ইজমা ও ইখতিলাফকারী আলিমদের মধ্যে গণ্য করা হয় না। 


আমি বলি (আবু মালিক): উপরের আলোচনা থেকে আমার কাছে যা স্পষ্ট হচ্ছে তা হলো: ইজমা সাব্যস্ত 
থাকার কারণে রক্ত অপবিত্র । তবে ইমাম আহমাদ (রোহি.) এর চেয়ে যদি আর কোন বড় মাপের ইমামের 
কাছ থেকে সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে রক্ত পবিত্র হওয়ার মতামতটি প্রাধান্য পাবে। আল্লাহই ভাল 
জানেন। : 


মানুষের বমি কি নাপাক? 

ইতিপূর্বে বহুবার আলোচনা করা হয়েছে যে, প্রত্যেক বস্তু মূলতঃ পবিত্র। আর এ মৌলিকতা থেকে 
পরিবর্তন করা যাবে না যতক্ষণ না এ ব্যাপারে দলীলের উপযোগী কোন সহীহ প্রমাণ পাওয়া যায়, যেটি 
প্রাধান্য পাওয়ার ফলে বিতর্কমুক্ত হয় অথবা সমতা বজায় থাকে । যদি তার দলীল পাওয়া যায়, তাহলে 
ভাল কথা; 81505505584 যাক হু ংয়ারি দানা বডি রিড অয়াদের লা 
আবশ্যক হবে। 

কারার TET EEE আল্লাহ তাআলা তার বান্দার প্রতি এ সমস্ত বন্ত ধৌত 
করা ওয়াজিব করে দিয়েছেন। যার ফলে ধারণা করা হয় যে, এগুলো নাপাক, এগুলো সালাতে বাধা 
দেয়। অথচ এর দলীল কোথায়? 


বমি ও এ জাতীয় কিছু জিনিস মৌলিক পবিত্রতা থেকে পরিবর্তন হওয়ার ব্যাপারে কোন সহীহ প্রমাণ : 
পাওয়া যায় নি, এ ব্যাপারে আম্মার $%) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে- 


«ey 209 EA 5807 J ০ wy ১: 4 | 
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অর্থাৎ: তোমার কাপড়ে পেশাব, পায়খানা, বমি, রক্ত ও মনি লাগলে তা ধুয়ে ফেল । কিন্তু হাদীসটি 
যঈফ । এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত । 


সহীহ সূত্রে আবূ দারদা ু) থেকে বর্ণিত আছে: «৮% 7০36 56 && hr 
অর্থাৎ: একদা মহানাবী (৮) বমি করার পর ইফতার করলেন, অতঃপর ওযু করলেন ৷** 


এ হাদীসে বমি নাপাক হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। এ হাদীস এটাও প্রমাণ করে না যে, বমি করার ফলে 
ওযু করা ওয়াজিব । এর দ্বারা ওযু ভঙ্গেরও কোন প্রমাণ নেই । শুধু বমনের কারণে ওযুকে শরীয়াত সম্মত 
করা হয়েছে। কেননা শুধু মহানাবী (&%) এর কর্মটিই কোন আমল ওয়াজিব হওয়ার উপর প্রমাণ করে 
না। 

ব্যাপারটি এমন নয় যে, যে সব বস্তু ওযু ভঙ্গ করে তা নাপাক হিসেবে গণ্য হবে। এটা ইবনে হাযম 
(রাহি.) এর অভিমত এবং এটা শাইখুল ইসলাম তার ফাতওয়ায় গ্রহণ করেছেন। 


মহিলাদের লজ্জাস্থান থেকে নির্গত তরল জাতীয় পদার্থের বিধান কি? এবং তাদের লজ্জাস্থান 
থেকে নির্গত ভিজা তরল পদার্থের নাম কি রাখা যেতে পারে? 


এ ব্যাপারে বিদ্বানগণের দুটি মাযহাব পরিলক্ষিত হয়:* 
১ম: এটা অপবিত্র: 
কেননা এর দ্বারা সন্তান জন্মুঘহণ করে না। এটা মধির সাদৃশ্য রাখে। তাদের দলীল হলো: যায়েদ বিন 
খালিদ উসমান বিন আফ্ফান ৫) কে জিজ্ঞেস করে বলেন: 
40। 0১০0 ১ 8৮০ 04 0৫ EFS 078 79] Co ৫৫ Coin DUE ০৬ 9৭ ৮৪ ৬৩19 Cf 
অর্থঃ স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাসের পর যদি তার বীর্যপাত না ঘটে তাহলে সে ব্যাপারে আপনার মতামত 
কি? উত্তরে উসমান ৮) বলেন: সে সালাতের ন্যায় ওযু করবে এবং তার লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলবে। 
উসমান ৫১বলেন, আমি এটা রাসূল (পট) এর কাছ থেকে শুনেছি ।** 
উবাই বিন কা‘ব এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি রাসূল (&) কে বলেন: 

৫: (72 4৪ fl ৮০ ৩ ০০৯৮ Yu ১) ৮ 8 049) ৬৬ 3) 2 8055 &ু 


হে আল্লাহর রাসূল (&&)! স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাসের পর যদি তার বীর্যপাত না ঘটে তাহলে সে ব্যাপারে 
আপনার মতামত কি? তিনি বললেন: স্ত্রীর অঙ্গে যতটুকু স্পর্শ করেছে ততটুকু ধুয়ে ফেলবে । অতঃপর 
ওযু করে সালাত আদায় করবে ।*? 


» আবূ দাউদ, সনদ সহীহ হা/ ২৩৮১; তিরমিযী হা/ ৮৭; আহমাদ ২/৪৪৩ প্রভৃতি । 
* সুগনী (২/৮৮), মাজমূ (১/৫৭০) 

** সনদ সহীহ; বুখারী (২৯২), মুসলিম (৩৪৭), কিন্তু তা মানসুখ হয়ে গেছে। 

** সনদ সহীহ; বুখারী (২৯৩), মুসলিম (৩৪৬), কিন্তু তা মানসূখ হয়ে গেছে। 
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১০৮ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


তারা বলেন: মহানাবী (&&) মহিলাদের লজ্জাস্থানে যতটুকু লেগে যায় তা ধৌত করার নির্দেশ দেয়াটা 
প্রমাণ করছে যে, লজ্জাস্থানের ভিজা তরল পদার্থ নাপাক। 


জবাবঃ এ হাদীস দু'টি রহিত হয়ে গেছে গোসল করার নির্দেশের হাদীসের মাধ্যমে ।৯ এ ব্যাপারে 
আলোচনা যথাস্থানে করা হবে ইনশা আল্লাহ । এটাও হতে পারে যে, মযির কারণে ধৌত করার নির্দেশ 
দেয়া হয়েছে যা স্বামীর অথবা স্ত্রীর লজ্জাস্থান থেকে নির্গত হয়। অনুরূপভাবে তারা এটাকে নাপাক 
হওয়ার ক্ষেত্রে দলীল হিসেবে বলেন: এ তরল পদার্থ দু'রাস্তার যে কোন একটি দিয়ে নির্গত হয়। আর 
নিয়ম হলো: মনি ছাড়া দু'রাস্তা দিয়ে যা নির্গত হয় তা অপবিভ্র। 


২য়: মহিলাদের লজ্জাস্থান থেকে নির্গত তরল জাতীয় পদার্থ পবিত্র: 
এ মাযহাব নিম্নোক্ত ভাবে দলীল দিয়ে থাকেন- 


(১) আয়িশা (রা.) মহানাবী (৪8) এর কাপড় থেকে মনি উঠিয়ে ফেলতেন। এটা ছিল সহবাসের মনি। 
কেননা নাবীদের কখনও স্বপ্নদোষ হয় না।১* এটা লজ্জাস্থানের ভিজা তরল পদার্থের সাথে মিলে যায়। 
কেননা যদি আমরা মহিলাদের লজ্জাস্থানের অপবিভ্রতার হুকুম দিই তাহলে তার মনিকেও অপবিত্র বলব। 
কারণ সেটা মহিলার লজ্জাস্থান থেকে নির্গত হতে পারে । ফলে তার ভিজা তরল পদার্থ দ্বারা তা নাপাক 
হয়ে যাবে। 


(২) এই ভিজা তরল পদার্থের ব্যাপারে সুস্পষ্ট কথা এই যে, এটা মহিলাদের ক্ষেত্রে অধিক লক্ষ করা 
যায়। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, বর্তমান যুগের মহিলাদের মতো মহানাবী (৪৫) এর যুগের 
মহিলাদেরও এ তরল পদার্থ নির্গত হতো। অথচ মহানাবী (পুঃ) তাদেরকে এ কারণে গোসল বা ওযু 
করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। 


(৩) এই তরল পদার্থ পেশাব নির্গত হওয়ার যে নাপাক রাস্তা রয়েছে তার অন্তর্ভুক্ত নয়। 


(8) ফকীহদের উক্তি “মনি ব্যতীত দু'রাস্তা দিয়ে নির্গত বস্তু নাপাকীর অন্তর্ভূক্ত” এটা মহানাবী (8) এর 
কোন বাণী নয় এবং এ কথার উপর উম্মতের কোন ইজমা নেই। বরং এ ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে যে, 
দু'রাস্তা দিয়ে কতিপয় তরল পদার্থ নির্গত হয় যা ওযু নষ্ট করে না। যেমন- ইস্তেহাযার রক্ত । এ ব্যাপারে 
যথাস্থানে আলোচনা করা হবে ইন্শা আল্লাহ্‌। 


আমার বক্তব্য: আমার কাছে সঠিক কথা হলো: যদি এ তরল পদার্থ স্বামীর সাথে আদর সোহাগ, সঙ্গমের 
ইচ্ছা অথবা অনুরূপ কিছুর কারণে মহিলার লজ্জাস্থান থেকে নির্গত হয়। তাহলে সেটা মযির অন্তর্ভুক্ত 


* ফাতহুল বারী (১/৪৭৩) 

+ মুস্তফা বিন আদাবী (আল্লাহ তাকে হিফাযত করুন!) প্রণীত জামিউ আহকামুন নিসা (১/৬৮) 

*** অনুরূপভাবে তিনি মুগনীর মধ্যে বলেছেন ( ২/৮৮), শাইখ বলেন, এটা কুরআন ও সুন্নাহর দলীলের মুখাপেক্ষী । এরূপ কোন নাস 
সম্পর্কে আমি অবগত হতে পারি নি। 
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কিতাবুত তৃহারাত ১০৯ 


হবে। আর এ ব্যাপারে আমরা জেনেছি যে, এটা নাপাকীর অন্তর্ভুক্ত । তা ধুয়ে ফেলা ওয়াজিব এবং এর 
দ্বারা ওযু নষ্ট হবে। 

আর যদি এই তরল পদার্থ অধিকাংশ সময় মহিলাদের লজ্জাস্থান থেকে নির্গত হয় এবং গর্ভধারণের সময়, 
কঠোর পরিশ্রমের সময় অথবা অধিক চলা-ফেরার সময় এটা বেশি নির্গত হয়, তাহলে এটা মূলতঃ 
পবিত্র । কেননা এটা নাপাক হওয়ার কোন দলীল নেই । আল্লাহই ভাল জানেন। 


বে পরিমাণ নাজাসাত ধর্তব্য নয়: 

কাপড়, স্থান অথবা শরীরে লাগা নাজাসাতের পরিমাণ, প্রকারভেদ ও কতটুকু নাজাসাত ধর্তব্য নয় এ 
ব্যাপারে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন ।১০১ | Ee 
তবে এ ক্ষেত্রে নিয়ম হলো: আবশ্যকতা ও ব্যাপকতার কারণে যে সমস্ত নাপাকী থেকে দূরে থাকা 
অসম্ভব এবং যে সব নাপাকী দূর করা কষ্টকর সে সকল ক্ষেত্রে নাপাকী ধর্তব্য নয় । 


যে সমস্ত বস্তু নাপাক হওয়ার ব্যাপারে শারঈ দলীল বর্ণিত হয়েছে, তা থেকে পবিত্রতা 
অর্জনের পদ্ধতি: 


(১) হায়যের রক্ত থেকে কাপড় পাক করার উপায়: 
এমতবস্থায় তা রগৃড়িয়ে বা উঠিয়ে ফেলতে হবে। অতঃপর আঙ্গুলের কিনারা দিয়ে তা ঘর্ষণ করতে হবে, 
যাতে তা বিলীন হয়ে যায় এবং নাপাক দূর হয়ে যায়। এরপর তা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবে । 


db ০8 ৮ US এগ (9 05 Wy ৩৮৭ ০০৮ CSG EE [dt 46 8 ০০৪: ৮9৪ 
| 48 ৬:০০ 4৬০০৪ ৫০৬ 2০০8 ৮০৬০ 

আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) বলেন: একদিন একজন মহিলা নাবী (পঃ) এর কাছে এসে বললো, হে 

আল্লাহর রাসূল ($8), আমাদের কারও কাপড়ে যদি হায়যের রক্ত লেগে যায় তখন সে কি করবে? তিনি 

অতঃপর এঁ কাপড় পরে সালাত আদায় করতে পারবে ।১০২ 

2700 এডি শেড) 0০৯ 1৬06 এ WF 0 BOL পে তব US ড৩৩ LG dase ১ 

“আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমাদের কারও হায়য হলে, পাক হওয়ার পর রক্ত রগড়িয়ে 

কাপড় পানি দিয়ে ধুয়ে সেই কাপড়ে তিনি সালাত আদায় করতেন ।১০৩ | 

কোন মহিলা যদি হায়যের রক্ত দূর করার জন্য খড়ি বা এ জাতীয় কিছু ব্যবহার করে অথবা পানি, 

সাবান কিংবা পরিষ্কারক কোন বস্তু দ্বারা তা ধুয়ে ফেলে তবে তা উত্তম হবে। র 


: 
LET 


১ আল ফিকৃহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু (১৬৯-১৭৭) 
১০২ বুখারী; মুসলিম হা/ ২৯১ 
১০০ বুখারী হা/ ৩০৮ ; ইবনে মাজাহ হা/ ৬৩০ 
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১১০ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


মিতা 
উম্মে কায়েস বিনতে মিহসান রো.) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (%) কে হায়যের রক্ত কাপড়ে লাগলে কি 
করতে হবে তা জিজ্ঞেস করি। তিনি (টু) বলেন: প্রথমে এক খণ্ড কাঠ দিয়ে তা খুঁচবে অতঃপর 
কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে ধৌত করবে ১০ 
(২) কাপড়ে দু্ধপায়ী শিশুর পেশাব লাগলে পবিত্র করার উপায়: 


«el ০% %9 চু Jy ০? রর 
মেয়ে শিশুদের পেশাব ধৌত করতে হবে এবং ছেলে শিশুদের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিতে হবে ।১০ 


(৩) মধি থেকে কাপড় পবিত্র করার উপায়: 


যখন মধি অত্যধিক নির্গত হবে এবং রোগ হওয়ার কারণে ব্যাপকতা দেখা দিবে, তখন ইসলামী 
শরীয়াতে তা পবিত্র করার ব্যাপারে শিথিলতা প্রদান করেছে। সুতরাং মযি লাগার স্থানে কাপড়ে পানি 
ছিটিয়ে দিলেই তা যথেষ্ট হয়ে যাবে। যেমন সাহ্‌ল ইব্‌ন হুনাইফ ৫%) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তার 
অত্যধিক মধি নির্গত হতো ৷ অতঃপর তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (8) কে জিজ্ঞেস করেন: 


4৬ তর এ CE এ x ad 5৮ ৬ 3৮6 ১০4৫৫: U6 4 ৪৮ ৮৮০ পে US 
আমার কাপড়ে মযি লাগল কি করব? তিনি বলেন: কাপড়ের যে স্থানে মযির নিদর্শন দেখবে, এক আজলা 
পানি নিয়ে উক্ত স্থানে হালকাভাবে ছিটিয়ে দিবে, যাতে তা দূরীভূত হয় ১ 


(৪) মহিলাদের কাপড়ের নিচের (ঝুলে থাকা) অংশ পবিত্র করার পদ্ধতি: 


যখন মহিলাদের কাপড়ের নিচের অংশ নাপাক হবে তখন পবিত্র জমিনে স্পর্শ করার ফলে তা পবিত্র হয়ে 
যাবে। একদা এক মহিলা রাসূল (টে) এর স্ত্রী উম্মে সালামা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন- 


6044 ০744 BE 401 0 ০৪ 24০ Hf CSG 2%) SES ০ ৪৪ 1 Bf ৬ 
আমি এমন এক মহিলা যে কাপড়ের নিচের অংশ ঝুলিয়ে রাখি । তিনি আরও বলেন, আমি নাপাক 
স্থানেও চলাফেরা করি। উম্মে সালামা (রা.) বলেন রাসূলুল্লাহ (লট) বলেছেন: পরবর্তী (পবিত্র) 
স্থান তা পবিত্র করে দেয় ।১০? 


১০৪ আবু দাউদ হা/ ৩৬৩; নাসাঈ ১/১৯৫; ইবনে মাজাহ হা/ ৬২৮ 

১০৫ সহীহ লিগায়রিহী, আবূ দাউদ হা/ ৩৭৬, নাসাঈ ১/১৫৮; ইবনে মাজাহ হা/ ৫২৬ , এর শাহেদ রয়েছে। 
১ হাসান, আবু দাউদ হা/ ২১০, তিরমিযী; ইবনে মাজাহ হা/ ৫০৬ 

১০৭ সহীহ; আবূ দাউদ হা/ ৩৮৩, তিরমিযী (১৪৩), ইবনে মাজাহ হা/ ৫৩১। 
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১১১ 


(৫) জুতা সেন্ডেলের তলদেশ পবিত্র করার পদ্ধতি: 

৬৮ ৫ এ) ০9 Lg 2559 44০০ CED cdl ৪০ ctr ] UU ভ dl Of ৪১9০ এ gf of 
৮৪ bad তি ০১৪৮ পিঠ 

আবু সাঈদ খুদরী ৫) হতে বর্ণিত, রাসূল (&) বলেন: যখন তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করবে, 

তি নি তাহলে তা জমিনে 

মুছে নিবে, অতঃপর তা নিয়ে সালাত আদায় করবে ।১০৮ 


(৬) কুকুর পাত্রে জিভ দিয়ে চাটলে তা পবিত্র করার উপায়; 

4422 05৫59 ৫০৫০১ 28 পর) ৮9৮8 7%6 UB ভ লে ০০ রর ০০ BHA তা ১৪ 
আবু হুরাইরা 8) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী কারীম (&) হতে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেছেন: 
কুকুর যদি তোমাদের পাত্রে লেহন করে (খায় বা পান করে) তবে তা পাক করার নিয়ম এই যে, তা 
সাতবার পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে, প্রথম বার মাটি দ্বারা ঘর্ষণ করতে হবে ।১০৯ 


797, 

মহানাবী (6) বলেন: 4৮ ২৪ ৮৪) ৬১ তথা, কাঁচা চামড়াকে পাকা করা হলে তা পবিত্র হয়ে 
যায় ।>** 
(৮) পেশাব বা এ জাতীয় কিছু থেকে জমিন পবিত্র করার পদ্ধতি: 
এমতবস্থায় জমিনে পানি ঢেলে দিলেই তা পবিত্র হয়ে যাবে। যেমন মহানাবী (§) জনৈক বেদুঈন এর 
মাসজিদে পেশাব করার ফলে তাতে পানি ঢালার নির্দেশ দিয়েছিলেন ।১১ আর মহানাবী (৮৮) এটা 
আদেশ দিয়েছিলেন তাড়াতাড়ি তা পরিষ্কার করার জন্য । তবে যদি পানি না ঢালা হয় তাহলে শুকানোর 
পর নাপাকের চিহ্ন বা অস্তিত্ব দূর হলে তা পবিত্র হয়ে যাবে। 


(৯) কুপে অথবা ঘি এর মধ্যে নাপাকী পতিত হলে তা পবিত্র করার পদ্ধতি: 
এমতবস্থায় নাপাক বস্তু ও তার আশপাশের জিনিস তুলে ফেলতে হবে । আর এর বাকি অংশ পবিত্র 
থাকবে। 

HLL 1S) 4৮৮৫ Ge ০ Gd UB ০১০ ৬৪ ০০596 ০৪4৪০ EB 40 0০) ১ 
ইবনে আব্বাস ৫) হতে বর্ণিত, একদা রাসূল (৮) কে ঘি এর মধ্যে পতিত ইদূর সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করা হলে তিনি জবাব দেন যে, ইদুরটি এবং তার আশেপাশের অংশ উঠিয়ে ফেলে দাও । তার পর 
তোমাদের ঘি খাও ।১২ 


** আবুদাউদ (৬৪৬) 

১ মুসলিম হা/ ২৭৯; আবূ দাউদ হা/ ৭১ 
১১০ মুসলিম, প্রভৃতি 

১৯ বুখারী ২১৯; মুসলিম হা/ ২৮৪ 

১৯ বুখারী (যবেহ করা অধ্যায়-৩৪) 
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১১২ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


নাপাক দূর করার জন্য কি পানি জরুরী? না পানি ব্যতীত অন্য কোন তরল পদার্থ দ্বারা 
নাপাকী দূর করা জায়েয আছে? 


এ মাসআলার ব্যাপারে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন, এর মধ্যে প্রসিদ্ধ দু'টি মতামত হলো: 
১ম মতামত: | | 
নাপাকী দূর হওয়ার জন্য পানি শর্ত। সঠিক দলীল প্রমাণাদী ছাড়া পানি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা নাপাক 
দূর করা বিশুদ্ধ নয়। 


আর এটা ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) এর প্রসিদ্ধ দু'টি মাযহাব এবং ইমাম শাফেঈ 
(রাহিমাহুল্লাহ) এর নতুন মতামত । ইমাম শীওকানী (রাহিমাহুল্লাহ) এবং তার অনুসারীগণ এ মতামত 
গ্রহণ করেছেন ।১* তাদের দলীল হলো: 

(১) আল্লাহ বলেন: 4 45783 ৮০ ৮০ ৫ £48 5) ৯ আকাশ হতে তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ 
করেন, আর যাতে এর মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করেন (সূরা আনফাল -১১)। এছাড়াও অন্যান্য 
দলীল রয়েছে, যা প্রমাণ করে পানি পবিভ্রকারী উপাদান। 


(২) মহানাবী (8) জনৈক বেদুঈনের পেশাবে পানি ঢালার নির্দেশ দিয়েছিলেন ।১১৪ তারা বলেন এখানে 
+ বা আদেশটা ০৯১ বা আবশ্যকতার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং পানি ছাড়া অন্য কিছু বারা 
নাপাক দূর করা যথেষ্ট হবে না। 


(৩) আবূ সা‘লাবার হাদীসে রয়েছে মহানাবী (%%৪) আহলে কিতাবদের পাত্র পানি দ্বারা ধৌত করার 
আদেশ দিয়েছিলেন ।৯১৫ 


(৪) ইমাম শাওকানী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: নাজাসাত থেকে পবিত্রতা অর্জনের মূল হাতিয়ার হচ্ছে পানি। 
কেননা শরীয়াত প্রবর্তক তাকে প্রবিত্র বলে আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং শরীয়াতের পক্ষ থেকে কোন দলীল 
প্রমাণ ব্যতীত পানি ছাড়া অন্য কিছুকে পবিত্রকারী হিসেবে গণ্য করা যাবে না। আর যদি দলীল সাব্যস্ত 
থাকে তাহলে হবে । কেননা এ ক্ষেত্রে পানি যে পবিভ্রকারী এটা জানা বিষয় থেকে অজানা বিষয়ের দিকে 
প্রত্যাবর্তন করা অবশ্যক হচ্ছে, যা শরীয়াতের দাবীর পরিপন্থি। 


২য় অভিমত: 

যে সমস্ত জিনিস দারা নাপাকী দুর করা সম্ভব তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন বৈধ। এর জন্য পানি হওয়া শর্ত 
নয়। এটা ইমাম আবূ হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) এর অভিমত। ইমাম মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) ও ইমাম 
আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) অপর একটি বর্ণনা মতে এ অভিমত পোষণ করেছেন। ইমাম শাফেঈ ও ইবনে 


১১৩ বিদায়াতুল মুজতাহিদ (১/৯৯), আল-উম্ম (১/৪৯), সাইলুল জার্রার (১/৪৯) 
- ৯ বুখারী, মুসলিম, একটু আগেই তা উল্লেখ করা হয়েছে। 
** বুখারী (৫১৭০), মুসলিম (১৯৩০) । . 
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১১৩ 


হাযম (রাহিমাহুল্লাহ) এর পূর্বের অভিমত এটিই ৷ শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) ও 
আল্লামা ইবনে উসাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) এ অভিমতটিকে পছন্দ করেছেন।১* আর এ অভিমতটিই 
প্রাধান্য প্রাপ্ত। এর কারণ নিম্নরূপ: 

(১) পানি নিজে পবিত্র ও অন্যকে পবিভ্রকারী। তাই এটা অন্য কোন বস্তুকে পবিভ্রকারী হওয়ার ক্ষেত্রে 
বাধা দেয় না। কেননা নিয়ম হল: কোন নির্দিষ্ট কারণ (সাবাব) না হওয়াটা কোন নির্দিষ্ট বিষয় 
(মুসাব্বাবকে) না-বোধক করতে চায় না। চাই তার দলীল থাক বা না থাক। কেননা রার্যকরণ 
(মুয়াস্সার) কখনও অন্য বস্তুও হতে পারে । আর এটা নাজাসাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে ।১১" 

আমার বক্তব্য: কতিপয় পানীয় দ্রব্য, যেমন: শির্কা এবং শিল্পজাত পবিব্রকারী জিনিস পানির মতই 
নাজাসাত দূর করতে পারে । বরং পানির চেয়ে এগুলোতে বেশি পরিষ্কার হয়। 


(২) ইসলামী শরীয়াত নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পানি দ্বারা নাপাকী দূর করার নির্দেশ দিয়েছে। সার্বজনীন 
ভাবে এ নির্দেশ দেয়া হয় নি যে, পানি দ্বারাই নাপাকী দূর করতে হবে। 


(৩) ইসলামী শরীয়াত কতিপয় নাপাকী পানি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা করার অনুমতি দিয়েছে । যেমন: 
পাথর দ্বারা ইসতিনজা করা, জুতা সেন্ডেল মাটিতে মর্দন করে পবিত্র করা, কাপড়ের নিচের অংশ ভূমিতে 
স্পর্শ করার ফলে পবিত্র করণ ইত্যাদি । এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। 


(8) নাজাসাত দূর করাটা নির্দেশিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং এটা নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে 

হবে- এমন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত । সুতরাং যে কোন উপায়ে তা অর্জিত হলেই হুকুম সাব্যস্ত হবে। এ কারণে 

নাপাকী দূর করার জন্য নিয়ত শর্ত নয়। কিন্তু যদি তা বান্দার কর্ম ও নিয়তের মাধ্যমে দূর করা হয়, 

তাহলে তা বেশি উত্তম হবে। আর যদি কর্ম ও নিয়ত ছাড়া হয়, তাহলে শুধু ক্ষতিকর জিনিসের বিধান দূর ' 

হবে মাত্র । এতে কোন সাওয়াব হবে না এবং শাস্তিও হবে না। 

এর সমর্থনে আরও বলা যায় যে, মুসলমানদের একমত্যে যারা মদকে নাজাসাত বলেন, তাদের নিকট 

মদকে যদি শির্কা বানানো হয়, তাহলে তা নিজে পবিভ্র। 

আমার বক্তব্য: বিশুদ্ধ মতামত হচ্ছে এটাই যে, কোন বস্ত দ্বারা নাপাকী দূর হলেই তার (অপবিত্রতার) 
হুকুম দূরিভুত হবে এবং তা. পবিত্র হিসেবে গণ্য হবে । 

প্রয়োজনীয় কথা: 

তি 7 ররর যারা রর ES ES ET 

করে নাপাকী দূর করা বৈধ হবে, এর জন্য পানি ব্যবহার করা আবশ্যক নয় । 

(২) প্রয়োজন ছাড়া খাদ্য বা পান করার বস্তু নাপাকী দূর করার জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। উপরনস্ত 

এর দ্বারা সম্পদ নষ্ট বা অপচয় হয়।১৮ 

(৩) পানি ব্যতীত অন্যকোন তরল পদার্থ দ্বারা নাপাকী অর্জন করা নাজাসাতে হাকীকী (প্রকৃত নাপাক) 

এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে নাপাক শরীরে, কাপড়ে বা স্থানে লাগে । আর তৃহারাতে হুকমী তথা বিধানগত 

পবিত্রতা যেমন: ওযু, গোসল ইত্যাদির ক্ষেত্রে পানি ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা বৈধ হবে না। 


১৯ আল-বাদাঈ (১/৮৩), ফাতহুল কাদীর (১/২০০), মাজমুউল ফাতওয়া (২১/৪৭৫), মুহাল্লা (১/৯২-৯৪), শারহল মুমতি সিডি ৩৬৩) 
১৭ শারহুল সুমতি (১/৩৬২) 
৯* মাজমূউল ফাতওয়া (২১/৪৭৫), 
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১১৪ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


5৬০০৪ (ইসতিনজা) 


£৮০৯)! (ইসতিনজা) এর পরিচয় এবং তার হুকুম: 

£৮৬! শব্দটি বাবে J] এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ: পরিজরাণ পাওয়া বা কর্তন করা। যেমন 
বলা হয় ৪.০ ০১ অর্থাৎ; আমি গাছ কর্তন করেছি। একে *০-০”] এজন্যই বলা হয় যে, এর মাধ্যমে 
কষ্ট কর্তন বা দূরিভূত করা হয়। 


পরিভাষায়: পানি, পাথর, কাগজ বা অনুরূপ কিছু দ্বারা দু'রাস্তা (অগ্র ও পশ্চাদ) দিয়ে নির্গত নাপাক দূর 
করাকে ইসতিনজা বলে । ইসতিনজাকে ইসতিজমার নামেও অবহিত করা হয়। কেননা অনেক সময় 
ইসতিনজা করার ক্ষেত্রে ছোট পাথর ব্যবহার করা হয়। অনুরূপভাবে একে ইসতিতাবাও বলা হয়। 
কেননা এর মাধ্যমে শরীর থেকে নাপাকী দূর করার পর পবিত্রতা অর্জন করা হয় ।* 


ইসতিনজার হুকুম: ৃ : 

ইমাম আবু হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ)১২০ ব্যতীত জমহুর আলিমদের মতে, দু'রাস্তা দিয়ে স্বভাবত যা নির্গত 
হয়; যেমন: পেশাব, মধি বা পায়খানা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইসতিনজা করা ওয়াজিব । 

যেমন মহানাবী ৮) এর বাণী: 


পল CAs ৫ পাত পি টির A AE ৮৬. তা & 
KEE SS WY ge CPE ১৬৮ মি dan CARLY IW এ! ভিত ৯১5৮ 


তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় গমন করে, তখন সে যেন তার সাথে তিনটি পাথর (কুলুখ) নিয়ে যায়, 
যা দ্বারা সে পবিত্রতা অর্জন করবে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট ।৯২ 


এটা আদেশ সূচক বাণী । আর এ আদেশটি ওয়াজিব বা আবশ্যকতার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর পর 
মহানাবী (১) এর বাণী $$ ৬ এর মধ্যে ৬১৪ (যথেষ্ট) শব্দটি ওয়াজিব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 
মহানাবী (&%ট)আরও বলেন: ১০] ১ ০4 ৮5১০ ৯০০ 3 -অর্থার্চ তোমরা কেউ তিনটি পাথরের 
কম পাথর দ্বারা ইসতিনজা করবে না ।১২ 

এখানে তিনটি পাথরের কম ব্যবহার করার নিষেধাজ্ঞা এটাই প্রমাণ করে যে, এর চেয়ে কম ব্যবহার করা 
হারাম। যেহেতু নাপাকীর ক্রিয়দাংশ পরিত্যাগ করা হারাম, সেহেতু তার সম্পূর্ণটা পরিত্যাগ করা আরও 
বেশি হারাম। 


৯৯৯ আল-মুগনী (১/২০৫) 

৯২ ইমাম আবু হানীফা (রোহি.) বলেন: হাজিরা জরা রাতে রানার যতক্ষণ না নির্গত নাজাসাত থেকে মুক্ত না হওয়া যায়। তাদের দলীল 
হল, ৮৮ ১৬ 3 ০+১,০-1 এ ০ ০০ ,০51$ ০৯০৮] ৮ অৰ্থাৎ, “যে ইসতিনজা করার জন্য টিলা নিবে সে যেন বেজোড় টিলা নেই। যে এটি 
করল সে ভাল কাজ করল। আর যে করল না তার কোন ক্ষতি নেই” । হাদীসটি যঈফ । যঈফুল জামে (৫৪৬৮), 

৯৯ শাওয়াহেদের কারণে হাসান; আবু দাউদ হা/ ৪০; নাসাঈ ১/১৮; আহমাদ ৬/১০৮-১৩৩ সনদ যঈফ, তবে শীওয়াহেদ থাকার কারণে তা 
শক্তিশালী হয়েছে। দেখুন, ইরওয়া (88) 
১২২ মুসলিম হা/ ২৬২; নাসাঈ ১/১২; তিরমিযী (১৬); আবূ দাউদ। 
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কিতাবুত তৃহারাত ১১৫ 
যে সব বস্তু দ্বারা ইসতিনজা করা বৈধ 


নিম্নে উল্লেখিত দু'টি বস্তু দ্বারা ইসতিনজা করা বৈধ ৷ যথা: 


১। পাথর এবং অনুরূপ জমাটবদ্ধ পদার্থ, যেগুলো দ্বারা নাপাক দূর করা যায় ও যা ব্যবহার হারাম 
নয়। যেমন: কাগজ, নেকড়া, শুকনো কাঠ এবং যা দ্বারা নাপাকমুক্ত করা যায় এমন বস্তু ৷ 
আয়িশা (রো.) থেকে বর্ণিত রাসূল (টু) বলেন: 


র্ hs EERE LET EE CE 
৭4 SS CY 5 CREAN পপ ভিড ও ALD 9081 ৬! ৮৪০৩ TSS 13} 


তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় গমন করে, তখন সে যেন তার সাথে তিনটি পাথর (কুলুখ) নিয়ে যায়, 
যা দ্বারা সে পবিত্রতা অর্জন করবে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট ৯২৩ 


OR EN na 
৪4৮4৪ ৮498 ০৪৬ পের ওসি 0 % dw ধক 0০ Of ৬৬ এ :0$ ১৬০ ৪৪ 
৯4) ee পেন Off 9৬০ 
(ক) সালমান &%) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রা 
পেশাব পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন: আমরা যেন ডান হাত দিয়ে ইসতিনজা 
না করি, তিনটি পাথরের কমে যেন ইসতিনজা না করি এবং গোবর ও হাড্ডি দ্বারা যেন ইসতিনজা না 
করি |১২৪ 
UU ৮৮248 EE 3 ভি চন | এ) 45০9 J ০৩ ৮৬ ১৪ 
(খ) জাবির ইব্নে আব্দুল্লাহ ৫ বলেন, রাসুলুল্লাহ (:) বলেছেন: তোমরা কেউ যখন ঢিলা কুলুখ 
ব্যবহার করবে তখন, সে যেন তিনটি টিলা ব্যবহার করে 1৯২৫ 
১৬০৮ ৪১৬ তেও ৪১৩ ৮০৮৭৯১1919৩ EEE at OF Slt anf ০ SF! ১৯৩ ০০ 
(গ) খিলাদ আল জাহনী তার পিতা সায়িব এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল (8%) বলেন: যখন তোমাদের 
কেউ পায়খানায় প্রবেশ করবে, তখন সে যেন তিনটি পাথর নেয়।১২৬ 


আমার বক্তব্য: যদি তিনটি পাথর দ্বারা নাপাকমুক্ত হয় তাহলে ভাল কথা । আর না হলে তিনটির বেশি 
নেয়া ওয়াজিব হবে, যতক্ষণ না নাপাকমুক্ত হবে। 


১২৩ শাওয়াহেদের কারণে হাসান; আবু দাউদ হা/ ৪০, নাসাঈ ১/১৮; আহমাদ ৬/১০৮-১৩৩ সনদ যঈফ, তবে শাওয়াহেদ থাকার কারণে তা 

শক্তিশালী হয়েছে। দেখুন, ইরওয়া (88) না 
২ মুসলিম হা/ ২৬২; নাসাঈ ১/১২; তিরমিযী (১৬); আবূ দাউদ । 

১২৫ সহীহ; আহমাদ, ইবনে আবী শায়বা, ইবনে খুযায়মা। হয়ায়নী (আল্লাহ তাঁকে হিফাষত করুন!) 'বাষলুল ইহসান’ « এর ১/৩৫১ তে বলেন, এর 

সনদ সহীহ। 

১২ হাসান; তবরানী কাবীর ৮/৬৬২৩, দেখুন, “বযল' এর ১/৩৫২। 
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১১৬ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
হাড্ডি ও গোবর দ্বারা ইসতিনজা করা বৈধ নয়: 


প্রা ০০9৮1 90 2 oles ৩0453051৬5৫: 401 050 0৬:০৫ ৯৯4৪ of 40 ৪১৪ 
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ৫8 ৮, থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (৪8) বলেছেন: তোমরা গোবর ও হাড্ডি 
দ্বারা ইসতিনজা করো না। কেননা তা তোমাদের ভাই জিনদের খাবার ।১২? 


০০৮৪ wi? wy ১১৫ ১৬ ঠা 0 ৩৪ এ) & ৮৫7 রস UE ১৯৮০ ofl 4 ০৪ ০৮ 
LS) :06) 89 ৩9 ০৮ ১৯ ক 29 ৪20 ০৯০৫ diel ob Su 


আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (ধু, থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: নাৰী (8) একবার শৌচ কাজে যাবার সময় 
তিনটি পাথর কুড়িয়ে দিতে আমাকে আদেশ দিলেন। তখন আমি দু'টি পাথর পেলাম এবং তৃতীয়টির 
জন্য খোঁজাখুঁজি করলাম কিন্তু পেলাম না। তাই এক খণ্ড শুকনো গোবর নিয়ে তার কাছে গেলাম ৷ তিনি 
পাথর দু'টি নিলেন এবং গোবর খণ্ড ফেলে দিয়ে বললেন, এটা অপবিত্র ১২৮ 


২। পানি দ্বারা ইসতিনজা: 
sl ০ 86) 6 ১5) 4৪৮46) 4৯6 পথ 0 ভুত &। 50 ০৫ রিনি 
আনাস ইবনে মালিক (8) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ছে) পায়খানায় প্রবেশ করতেন, আর 
আমি ও আমার মত আরেকটি ছেলে তখন পানির পাত্র ও বর্শার ন্যায় লাঠিসহ তার পানি নিয়ে যেতাম। 
এই পানি দিয়ে তিনি শৌচকার্য করতেন ।৯২৯ 
পাথর দ্বারা ইসতিনজা করার চাইতে পানি দ্বারা ইসতিনজা করাই উত্তম। মহান আল্লাহ পানি দ্বারা 
ইসতিনজা করার জন্য কুবা বাসীদের প্রশংসা করেছেন। যেমন: আবু হুরাইরা হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত: 
1/4:06 %3/665 ১০১০ ০৪১১ ০৭ এ Hos Cy U6 BE পেট ০৪ 25৮ of 
hl 9 red ০ নী ০5০৪৫ 
আবু হুরাইরা &$%) থেকে বর্ণিত, রাসূল (টেট) বলেন: এ আয়াতটি কুবা বাসীদের প্রশংসায় বর্ণিত হয়েছে, . 
“এখানে কিছু লোক রয়েছে যারা পবিত্রতাকে পছন্দ করে” (সূরা তাওবা-১০৮), রাসূল (লুট) বলেন, 
তারা পানি দ্বারা ইসতিনজা করে । ফলে আল্লাহ তাদের ব্যাপারে এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।”* 
ইমাম তিরমিজী (১/৩১) বলেন: এর উপরই বিদ্বানগণ আমল করে থাকেন । তারা পানি দ্বারা ইসতিনজা 
করাকেই পছন্দ করেন, যদিও পাথর দ্বারা ইসতিনজা করা তাদের নিকট বৈধ । তারা পানি দ্বারা ইসতিনজা 
করাকে উত্তম মনে করেছেন। এটি সুফিয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, ইমাম শাফেঈ, আহমাদ ও 
ইসহাকের অভিমত। 


৯২৭ সহীহ ; মুসলিম (৬৮২), তিরমিযী হা/১৮; আহমাদ ১/৪৩৬ । 

১৯ বুখারী হা/ ১৫৬; প্রভৃতি। এ হাদীস পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। 

১৯ বুখারী হা/ ১৫১; মুসলিম হা/২৭০,২৭১, প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থ । 

১০ শাওয়াহেদের কারণে হাসান; আবু দাউদ হা/ ৪৪; তিরমিযী ৩১০০; ইবনে মাজাহ ৩৫৭; সনদ যঈফ, তবে শাওয়াহেদ থাকার 
কারণে তা শক্তিশালী হয়েছে। দেখুন, ইরওয়া (8৫)। 
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কিতাবুত তৃহারাত ১১৭ 
বায়ু নির্গত হলে ইসতিনজা করতে হবে না এবং ওযুর পূর্বে ইসতিনজা আবশ্যক নয়: 


যার বায়ু নির্গত হবে অথবা ঘুম থেকে জাগ্রত হবে, তার উপর ইসতিনজা আবশ্যক নয়। ইবনে কুদামা 
বলেন: এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে বলে আমরা জানি না। আবু আব্দুল্লাহ বলেন: আল্লাহর কিতাবে এবং ' 
তীর রাসূলের সুনায় বায়ু নির্গত হলে ইসতিনজা করার বিধান নেই। এ ক্ষেত্রে শুধু ওযু আবশ্যক। 
যায়েদ ইবনে আসলামা থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর ব্যাপারে বলেন: 

G0) 14০ নে এ| লিও 9 
যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ধৌত কর । (মায়েদা-৬) 


এখানে এর অর্থ হলো: যখন তোমরা ঘুম থেকে জাগ্রত হবে (তখন তোমরা মুখমন্ডল ধৌত করবে)। 
ধৌত করা ব্যতীত অন্য কিছুর আদেশ এখানে দেয়া হয় নি। সুতরাং এটা প্রমাণিত হয় যে, তা 
(ইসতিনজা) ওয়াজিব নয় । কেননা ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে শরীয়াত কর্তৃক। এখানে ইসতিনজার ব্যাপারে 
কোন দলীল বর্ণিত হয় নি। এমন কি অর্থগতভাবেও কোন দলীল পাওয়া যায় না। কেননা নাপাকী দূর 
করার জন্য ইসতিনজার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে । অথচ এ ক্ষেত্রে নাপাকীর কোন অবস্থা পাওয়া যায় 
না৷” 

যে সব কারণে ওযু আবশ্যক সে সব কারণে ইসতিনজা আবশ্যক নয়। এটা সুন্নাতও নয় মুস্তাহাবও নয়, 
যেমনটি অনেক মানুষ ধারণা করে থাকেন। বরং এটা একক ইবাদত ৷ ইসতিনজা করার উদ্দেশ্য হলো: 
স্থান নাপাকমুক্ত করা । এ ব্যাপারে কেউ বর্ণনা করেন নি যে, রাসূল (টু?) যখনই ওযু করতেন তখনই 
ইসতিনজা করতেন । আর তিনি এ ব্যাপারে নির্দেশও দেন নি। 


ইসতিনজার কতিপয় বিধিমালা 
ইসতিনজা করার কিছু বিধিমালা রয়েছে যা পালন করা বাঞ্ছনীয় । 
(১) ডান হাত দ্বারা ইসতিনজা করবে না: 
পা 5:56 44 সদ ০০419 AY Ht TFS 486৬1550806 8৫ Fe 
আবূ কাতাদাহ ঞ% থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ (&&) বলেছেন: তোমাদের কেউ যেন পেশাব করার সময় 


ডান হাত দিয়ে পুরুষাঙ্গ না ধরে, পায়খানার পর ডান হাত দিয়ে শৌচকার্য না করে এবং পানি পান করার 
সময় পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ছাড়ে ।১২ 


১2053 446 dr এ০ ৩৮ এ 4৮06 এগ ৬০ sigh HS ৮৫ ৮ আর «55 08 ০০১৪ 
১৬০ BUS ১ Bh ৫৫০ ried ৫99 ৬৪৮ লে ৫০9 df 9৫৩ ঘা pies 


৯১ ইবনে কুদামাহ প্রণীত আল-মুগনী ১/২০৬। 
১০ বুখারী হা/ ১৫৩; মুসলিম হা/২৬৭ প্রভৃতি । 
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১১৮ _.... সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


সালমান &% থেকে বর্ণিত, একদা তাকে. বলা হলো: তোমাদের নাবী তোমাদের প্রত্যেক জিনিস শিক্ষা 
দেন, এমন কি পেশাব-পায়খানার বিধান শিক্ষা দেন। তিনি বললেন: হ্যা আমাদের নাবী (৪) 
আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, আমরা যেন পেশাব পায়খানার সময় কিবলাকে সামনে না করি । ডান হাত 
দিয়ে যেন ইসতিনজা না করি এবং যেন তিনটি পাথরের কমে ইসতিনজা না করি ১০ 


(২) ডান হাত দ্বারা লজ্জাস্থান স্পর্শ করবে না: এর দলীল হলো: পূর্বে উল্লেখিত আবূ কাতাদাহ এর 


| | 


(৩) ইসতিনজার পর মাটিতে হাত মাজবে অথবা সাবান বা এ জাতীয় কিছু ছারা হাত যৌত করবে 


Sl 54 ড5 তে AE BF 0৮ এ sls এ 2 জাগি — _ HON এ 2895 এ 
০৮১%। 

আবু হুরাইরা &%) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন নাবী কারীম (&&) পায়খানায় গমন করতেন তখন 

আমি তার জন্য পিতল বা চামড়ার পাত্রে পানি নিয়ে যেতাম । অতঃপর তিনি ইসতিনজা করে মাটিতে 

হাত মলতেন ।৯৩৪ 

মায়মূনা (রা.) বর্ণিত হাদীসও এ বিধানটিকে শক্তিশালী করে: 


৫478 ০৮১%। 2৩ ০৮৮ (4০৮ bh Ld eh sb ০০০৮ 
অর্থাৎ: অতঃপর রাসূল (&&৮) তার লজ্জাস্থানে পানি ঢাললেন এবং তার লজ্জাস্থান ধৌত করলেন । তার 
পর তার হাতকে মাটিতে মললেন এবং ধুয়ে ফেললেন ।১০ 


(8) সন্দেহ দূর করার জন্য পেশাবের পর কাপড় ও লজ্জাস্থান বরাবর পানি ছিটিয়ে দিবে: 

«zp 05০১ bp 5০০ boy EB এ ০:০৬ on ০৯৯ 
ইবনে আব্বাস &%) থেকে বর্ণিত: রাসূল ছে) একবার করে ওযু করতেন এবং তার লজ্জাস্থান বরাবর 
পানি ছিটিয়ে দিতেন ।** 


বহুমূত্ৰ বা এ জাতীয় রোগী কিভাবে ইসতিনজা করবে? 

যে ব্যক্তি বহুমূত্ৰ বা এ জাতীয় সমস্যায় ভূগবে, সে ইসতিনজা করবে ও প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযু 
করবে। এরপর অন্য সালাতের ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত যতটুকুই তা নির্গত হোক না কেন, তাতে কোন 
সমস্যা নেই। এটাই বিদ্বানদের সবচেয়ে বিশুদ্ধ মতামত । ইমাম আবু হানীফা, শাফেঈ আহমাদ, ইসহাক 
ও আবু সাওরসহ অন্যান্য বিদ্বানগণ এমতামত পেশ করেছেন। বহুমূত্র রোগে ভুক্তভোগীর হুকুম 
মুস্তাহাযার হুকুমের ন্যায় । | এ 


*** মুসলিম (২৬২) , আবূ দাউদ (৮), তিরমিযী (১৬), নাসাঈ (১/১৬) 

** হাসান লি গায়রিহী; আবু দাউদ হা/৪৫; ইবনে মাজাহ হা/ ৬৭৮; নাসাঈ ১/৪৫; দেখুন, মেশকাত হা/৩৬০ 

৯৫ বুখারী হা/ ২৬৬; মুসলিম হা/৩১৭ 

** দারিমী হা/৭১১; বায়হাকী ১/১৬১; আলবানী “তামামুল মিন্নাহ' এর ৬৬ পৃঃ বলেন : শাইখাইনের (বুখারী ও মুসলিম) শর্ত 
অনুযায়ী এর সনদ সহীহ । 
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এ তো ধমনি নির্গত রক্ত, হায়য নয়। তোমার যখন হায়য আসবে তখন সালাত ছেড়ে দিও । আর যখন 
তা বন্ধ হয়ে যাবে তখন রক্ত ধুয়ে ফেলবে, তারপর সালাত আদায় করবে।**' 


«iy 4১ su > 3৯৩০ 14 ৬ ৫১ 
তারপর এভাবে আরেক হায়য না আসা পর্যন্ত প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযু করবে ।১৮ 


আমি মনে করি: এটা ওযরের হুকুমের অন্তর্গত। এটা করা হয়ে থাকে জটিলতা দূর করার জন্য । আর 
শরীয়াতে উম্মতের উপর থেকে জটিলতা দূর করার বিধান এসেছে। 
যেমন আল্লাহ বলেন: | 


AS 209 Gadi তত এ) 


অর্থাৎ: আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না। (সূরা বাকারাহ-১৮৬) 
ইমাম মালিক ও অন্যরা মনে করেন: এ ক্ষেত্রে ইসতিনজা ও ওযু কোনটিই আবশ্যক নয়, যতক্ষণ না ওযু 
নষ্টের অন্য কোন কারণ পাওয়া যায়। 


আমার বক্তব্য: যারা ওযু নষ্টের কারণ না পাওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযূ আবশ্যক নয় বলে 
মনে করেন, তারা সম্ভবতঃ পূর্বোল্লেখিত হাদীসের- ১০ 54 :০% » “প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযু 
করবে” অংশটিকে যঈফ মনে করেন। তবে বিশুদ্ধ মতামত হলো: প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযু করতে 
হবে। যেমনটি হায়য অধ্যায়ে আলোচনা হবে । 


A 

১* বুখারী হা/ ২২৮; মুসলিম হা/৩৩; প্রভৃতি, নাসাঈ (১/১৮৫ পৃঃ) ৬-৮% ১ শব্দ অতিরিক্ত করে ৬৬৮৮ 563 ১০৫ ৬৮৯৬ 
"৪৮3 এ শব্দে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এটা শায এর অন্তর্গত। নাসাঈ ও বাইহাকী (১/৩২৭) এটাকে মুয়াল্লাল বলেছেন। 
ইমাম মুসলিম এটাকে মুয়াল্লাল ক্রেটিযুক্ত) হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ইমাম বুখারী এর তাখরীজ করেন নি। দেখুন! মুস্তফা বিন 
আদাবী (আল্লাহ তার সম্মান বৃদ্ধি করুন!) প্রণীত “জামিউ আহকামুন নিসা’ (১/২২৩-২২৬) । 

১” এটা মহানাবী (স.) এর মারফু বাণী হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। অথবা আয়িশা থেকে বর্ণনাকারী রাবী উরওয়াহ বিন যুবাইরের উক্তি 
হতে পারে । এর দ্বারা তিনি সে মহিলাটিকে ফতওয়াহ দিয়েছেন যে মহিলাটি তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিল, যেমনটি দারিমীতে 
বর্ণিত হয়েছে (১/১৯৯)। ফতহুল বারীতে (১/৩৩২) হাফেজ ১ম সম্ভবনার দিকে ধাবিত হয়েছেন। আর সুনানে (১/৩৪৪) ইমাম 
বাইহাকী (রহঃ) ২য় সম্ভবনার দিকেই মত প্রকাশ করেছেন। আমাদের শাইখ মুস্তফা বিন আদাবী (আল্লাহ তার হিফাযত করুন!) 
“জামিউ আহকামুন নিসা’ (১/২২৭) তে এটাকে প্রধান্য দিয়েছেন। 
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১২০ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 

মল-মূত্র ত্যাগের বিধি 
₹ যে ব্যক্তি পেশাব অথবা পায়খানা করার ইচ্ছা করবে তার জন্য নিম্নোক্ত বিধিমালা মেনে চলা বাঞ্ছনীয়: 
(১) জনসাধারণের সান্নিধ্য থেকে দূরে এবং আড়ালে যেতে হবে, বিশেষ্ত খোলা জায়গা হলে: 


০ 
জাবির ৫8 থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা আমরা এক সফরে রাসূল ($$) এর সাথে বের হলাম, 
রাসূল (&£) মলমৃত্র ত্যাগের জন্য এতদূর যেতেন যে, তাকে কেউ দেখতে পেত না ।১** 


(২) আল্লাহর যিকর বা নাম লিখিত আছে এমন কোন জিনিস মলমৃত্র ত্যাগকারীর সাথে নিয়ে যাবে না:১% 
যেমন- টি রামিনি ey কেননা ইসলামী শরীয়াতে 
আল্লাহর নামকে সম্মান করা জরুরী । 

আল্লাহ বলেন: 


Gos 435 02 CI 401 205 4 ১০৬১ 
যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাকৃওয়া থেকেই (সূরা হাজ্জ-৩২)। 
এ ব্যাপারে আনাস ৫8) থেকে বর্ণিত আছে: 
«Sb 2) Ee ০৯১ 9 EEE dh ১৫৮ 
অর্থাৎ: মহানাবী (৮) যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন তখন তার আংটিটি খুলে রাখতেন ।১১ কিন্ত 
হাদীসটি মুনকার । হাফেজ এ হাদীসটিকে ক্রটিযুক্ত বলেছেন। এ কথা সবারই জানা যে, মহানাৰী () 
এর আংটিতে &। 0১) এ (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) কথাটি খোদিত ছিল ।১২ 


আমি মনে করি: যদি আংটি বা অনুরূপ কিছুকে আবৃতকারী কোন কিছু দ্বারা আবৃত করে রাখা সম্ভব হয় 
তথা পকেটে বা অনুরূপ কিছুর মধ্যে, তাহলে তা নিয়ে পায়খানায় প্রবেশ করা বৈধ হবে । আহমাদ ইবনে 
হাম্বাল (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: চাইলে তা হাতের তালুর মধ্যে রেখে দিবে । যদি বাইরে রাখলে হারিয়ে 
যাওয়ার ভয় থাকে তাহলে জরুরী প্রয়োজনে তা নিয়েই প্রবেশ করা বৈধ । আল্লাহই সর্বাধিক অবগত । 


(৩) পায়খানায় প্রবেশের সময় “বিসমিল্লাহ পাঠ করবে ও শয়তানের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে: 
এটা মলমৃত্র ত্যাগের ঘরে প্রবেশের সময় এবং খোলা ময়দানে কাপড় তোলার সময় বলতে হবে। 


০ আবূ দাউদ হা! ২, ইবনে মাজাহ হা/২৩৫ শব্দগুলো তার । 

** মাজমূ (২/৮৭), মুগনী ( ১/২২৭), আওসাতৃ (১/৩৪২)। 
১৪১ যঈফ ; আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ। আলবানী (রাহিমাহুল্লাহ) হাদীসটিকে ফঈফ বলেছেন। 
** বুখারী হা/৫৮৭২, মুসলিম হা/২০৯২, প্রভৃতি 
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অর্থাৎ: জিন ও মানুষের গোপন অঙ্গের মাঝে পর্দা হলো, যখন সে পায়খানায় প্রবেশ করবে তখন সে যেন 
বলে: ৫4 ৬৮২৯ অর্থাৎ: আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি ।*£* 

১৮৫7০ wt og SY 9৪ ৪1001 06 957 055 ৬ পে ১৩0৫১ it 
আনাস ৫১ থেকে বর্ণিত: মহানাবী (8) যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন বলতেন: 

৫৯5৬ ৮৪7 ৮ ৬৫১৮ s 4h» 

অর্থাৎ: হে আল্লাহ! আমি পুরুষ ও মহিলা জিন (-এর অনিষ্ট) হতে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি 1১৪৪ 


(৪) পায়খানায় প্রবেশের সময় বাম পা আগে ও বের হওয়ার সময় ডান পা আগে রাখতে হবে: 

এ ব্যাপারে আমি মহানাবী (৮) এর পক্ষ থেকে স্পষ্ট কোন দলীল পাই নি। তবে ইমাম শাওকানী 
(রাহিমাহুল্লাহ) আস-সাইলুল জার্রার ()১। ০০) গ্রন্থে (১/৪৬) তা উল্লেখ করেছেন। প্রবেশের সময় 
বাম পা আগে ও বের হওয়ার সময় ডান পা আগে রাখার কারণ হলো, সম্মানিত কাজ ডান দিক থেকে 
শুরু করা হয় আর অসম্মানিত কাজ বাম দিক থেকে শুরু করা হয়। এর প্রমাণ বর্ণিত আছে। 


(৫) মলমূত্র ত্যাগ করার জন্য বসার সময় কিবলাকে সামনে বা পেছনে রাখবে না: | 
30155 BSS) RIALS I ALB LES 9$ ৬ 91:08 (95 Of Lead Cyl af ১৪ 
SS এ) 1459 4০৯ সু 05 ৪ app Up ৭ ১৬ of HIS 4১ 
আবূ আইয়ুব আনসারী ০% &) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (&) বলেছেন: যখন তোমরা পায়খানা করতে যাও, 
তখন কৃবলার দিকে মুখ করবে না কিংবা পিঠও দিবে না, বরং তোমরা পূর্ব দিকে অথবা পশ্চিম দিকে 
ফিরে বসবে । আবূ আইয়ুব আনসারী ৫) বলেন: আমরা যখন সিরিয়ায় এলাম তখন পায়খানাগুলো 
কিবলা বানানো পেলাম । আমরা কিছুটা ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রন 
করতাম 1১৮ 
কিন্তু ইবনে উমার ৫) থেকে সহীহ সুত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: 


৩৭০০৩ ০ ১০৩ এ৪ এ EE sh 05০0 5 এ 5৪ ৪6 ০০ ৫০৪২৪, 
অর্থাৎ: আমি একদিন আমাদের ঘরের ছাদের উপর উঠলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ছে) কে দেখলাম 
বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে দু'টি ইটের উপর তার প্রয়োজনে বসেছেন 1১১ অর্থাৎ: যখন তিনি 
মদিনায় থাকা অবস্থায় বাইতুল মুকান্দাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাজাত সারছিলেন তখন কা“বা তার পিছনে 
ছিল। 


১০ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দেখুন ‘সহীহুল জামে” ৩৬১১ 
** বুখারী হা/ ১৪২; মুসলিম হা/৩৭৫। ূ 
১৪৫ বুখারী হা/ ৩৯৪; মুসলিম হা/২৬৪; প্রভৃতি 

** বুখারী হা/১৪৫; মুসলিম হা/২৬৬, প্রভৃতি 
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১২২ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ | 
আমার বক্তব্য: এ হাদীস দু'টি অনুধাবনের ক্ষেত্রে বিদ্বানগণ চারটি প্রসিদ্ধ অভিমত পেশ করেছেন 1১৪৭ 


১ম অভিমত: কিবলাকে সামনে বা পেছনে রাখার নিষেধাজ্ঞা সাধারণভাবে করা হয়েছে। চাই তা প্রাচীর 
বেষ্টিত ঘর হোক বা খোলা ময়দান হোক । এটা ইমাম আবু হানীফা, আহমাদ ও ইবনে হাযমের অভিমত ৷ 
শাইখুল ইসলাম মতামতটিকে পছন্দ করেছেন। আর ইবনে হাযম তা নকল করেছেন: আবু হুরাইরা, আবূ 
আইয়ূব, ইবনে মাসউদ, সোরাকাহ ইবনে মালিক, আতা, নাখঈ, সাওরী, আওযায়ী ও আবু সাওর থেকে । 
তারা এ ব্যাপারে পূর্বোল্লেখিত আবু আইয়ুব ৫) এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন ।১৪৮ 

আর তারা ইবনে উমার &$%) এর হাদীসটির বিভিন্নভাবে জবাব দিয়ে থাকেন- 


(ক) নিষিদ্ধ বিষয় বৈধ বিষয়ের উপর প্রাধান্য পাবে । 
(খ) এখানে একথা বলা হয় নি যে, এটা কিবলাকে সামনে বা পিছনে রাখার নিষেধাজ্ঞার পরের বিধান। 
(গ) রাসূল (8) এর কর্ম উম্মতের জন্য সংশ্লিষ্ট বাণীর পরিপন্থি হয় না, তবে এটা ব্যতীত, যা 
এ মর্মে দলীল প্রদান করে যে, তিনি এ বিষয়ে তার অনুসরণের ইচ্ছা করেন। আর যদি তা না হয় তাহলে 
শুধু তার কর্ম তার সাথে নির্দিষ্ট হবে। . 


আমার বক্তব্য: শেষোক্ত কথাটির সমর্থনে বলা যায়, ইবনে উমার €ুু, রাসূল (পঃ) কে ইচ্ছা ছাড়াই 
দেখেছিলেন। এর দ্বারা বুঝা যায়, রাসূল (পুঃ) যেন শরীয়াতের নতুন বিধান বর্ণনা না করারই ইচ্ছা 
করেছেন। 


২য় অভিমত: এই নিষেধাজ্ঞা শুধু খোলা ময়দানের জন্য নির্দিষ্ট । প্রাচীরের মধ্যে এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য 
নয়। এটা ইমাম মালিক ও শাফেঈ’র অভিমত । আহমাদ ও ইসহাক এর দু'টি অভিমতের একটি বিশুদ্ধ 
. অভিমত ৷ উভয় দলীলের মাঝে তারা সমন্বয় সাধন করে বলেন: নিয়ম হলো, কর্মের উপর কথা প্রাধান্য 
পায়। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট বিষয়কে নির্ধারিত করা অবস্থায় এর উপর আমল করা হয়। এ ক্ষেত্রে তার কোন 
দলীল থাকে না। 


৩য় অভিমত: কিবলাকে সামনে করা ছাড়া শুধু পেছনে করা জায়েয আছে। এটা আবু হানীফা ও আহমাদ 
থেকে বর্ণিত আছে। আবূ আইয়ুবের হাদীসের সাথে উমারের হাদীসটির প্রকাশ্য আমলের জন্য এটা করা হয়। 


৪র্থ অভিমত: সাধারণভাবে কিবলাকে সামনে ও পেছনে রাখা বৈধ । এটা আয়িশা, উরওয়াহ, রাবিয়াহ ও 
_ দাউদ এর অভিমত ৷ তাদের দলীল হলো: হাদীসগুলো যেহেতু একটি অপরটির বিরোধী তাই মূলতঃ এটা 
বৈধ । 

আমি মনে করি: প্রথমোক্ত কথাটি তথা সাধারণ ভাবে কিবলাকে সামনে ও পেছনে করা হারাম, এটিই 
দলীলের দিক দিয়ে বেশি শক্তিশালী ও আমল করার দিক দিয়ে সতর্কতা মূলক । আল্লাহই ভাল জানেন। 


* ইমাম নাববী মাজমূতে উল্লেখ করেছেন (২/৮২), হাফেজ তার ফতহুল বারীতে ( ১/২৯৬) আরও তিনটি মতামত উল্লেখ করেছেন। 
***মুহাল্লা (১/১৯৪), ফাতফ (১/২৯৬), আল-ওয়াসত (১/৩৩৪), সাইলুল জার্রার (১/৬৯), ইখতিইয়ারাতুল ফিকৃহিয়্যাহ (৮)। 
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(৬) প্রয়োজন ছাড়া কোন কথা-বার্তা বলা থেকে বিরত থাকবে: 
বু ৮ ০ CLS 5058 ৬৯) EEE dit 5203 % ৬৬০ Of IE ০ ০৪৮ 

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ৫8) থেকে বর্ণিত (তিনি বলেছেন): একদা রাসূলুল্লাহ (8%) পেশাব করছিলেন। 
এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে সালাম দিলে তিনি তার সালামের জবাব 
দিলেন না।১১৯ 
সালামের জওয়াব দেয়া ওয়াজিব । অথচ মহানাবী (৪) পেশাব করার সময় সালামের উত্তর দিলেন না। 
সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, এ অবস্থায় কথা বলা হারাম। বিশেষত এ সময় আল্লাহর যিকর থেকে বিরত 
থাকবে । তবে একান্ত জরুরী কথা বলা যাবে। যেমন: কোন ব্যক্তিকে পথের সন্ধান দেয়া, পানি চেয়ে 
নেয়া অথবা অনুরূপ কিছু । এটা জরুরী ভিত্তিতে বৈধ । আল্লাহই সর্বাধিক অবগত । 


(৭) মানুষ চলাফেরা করার রাস্তায় বা যে সকল গাছের ছায়ায় মানুষ বিশ্রাম নেয় অথবা অনুরূপ স্থানে 
মলমৃত্র ত্যাগ করা থেকে বিরত থাকবে: 


৫৮১৪ 04015 এ এসএ ৪ 06 এ ০59 LOE 15628801158 SE & 559১9, 
আবু হুরাইরা ৫ % রাসূল (8) হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: তোমরা এমন দুটি কাজ হতে 
: বিরত থাক যা অভিশপ্ত। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! সেই অভিশপ্ত কাজ দু'টি কি? 
জবাবে রাসূলুল্লাহ (&%) বলেন: ৮১১58 
যেখানে মানুষ বিশ্রাম গ্রহণ করে) পেশাব পায়খানা করে ।১ 


(৮) গোসলখানায় পেশাব করা থেকে বিরত থাকবে: বিশেষত যে স্থানে পানি জমা হয়ে থাকে । যেমন: 
বাথটাব অথবা গোসলের চৌবাচ্চা বা অনুরূপ কিছু। মহানাবী (পট?) নিষেধ করেছেন, কোন ব্যক্তি যেন 
গোসল খানায় পেশার না করে।*** 


(৯) প্রবহমান নয় এমন আবদ্ধ পানিতে পেশাব করা থেকে বিরত থাকবে: 


Sp sult ৪ ০৩ of YH EBs ঞ ০১০১ ০৪ :21 ০৪৯ 
জাবির ৫) রাসূল (8) থেকে বর্ণনা করেন: নিই রাসূল (8৯) আবদ্ধ পানিতে পেশাব করতে 
নিষেধ করেছেন ।১২ 


(১০) পেশাব করার সময় নরম ও নীচু জায়গা খুঁজে নিবে। শক্ত জায়গা নির্বাচন করবে না, যাতে নাপাকী 
শরীরে ছিটকে না আসে। 


(১১) পূর্বোল্লেখিত ইসতিনজার বিধিমালা মেনে চলবে । 


এ সহীহ মুসলিম হা/৩৭০; আবু দাউদ ১৬; তিরমিযী, নাসাঈ ১/১৫; ইবনে মাজাহ হা/ ৩৫৩ 
১৫০ মুসলিম হা/ ২৬৯; আবু দাউদ হা/ ২৫ 

১৫১ সহীহ; নাসাঈ ১/১৩০; আবূ দাউদ হা/ ২৮। 

১৫২ সহীহ; মুসলিম হা/২৮১; নাসাঈ ১/৩৪ । 
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১২৪ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
(১২) মলমূত্র ত্যাগের পর বের হওয়ার সময় বলবে: 
| ৫4978৯ 
অর্থাৎ: হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট ক্ষমা চাই। 
:৫/০৮ :08 BW oo EF ঠ ০৬ EE (Of GF 40 ৪০ ৪৪৬ 
আয়িশা থেকে বর্ণিত, রাসূল (8) মলমৃত্র ত্যাগের পর বের হওয়ার সময় বলতেন: 00998 1১৫৩ 


কোন ব্যক্তির জন্য কি দাড়িয়ে পেশাব করা জায়েয? 


এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (৮) এর পক্ষ হতে ৫ টি হাদীস পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৩টি সহীহ। এর 
একটিতে আয়িশা (রা.) রাসূল (8) এর দাড়িয়ে পেশাব করাকে অস্বীকার করেছেন। ২য়টিতে রাসূল 
(&$) এর দাড়িয়ে পেশাব করার ঘটনা বিবৃত হয়েছে । আর ৩য়টিতে বসে পেশাব করার ঘটনা বিবৃত 
হয়েছে । আর ২টি হাদীস যঈফ। তার একটিতে দাড়িয়ে পেশাব করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। 
অপরটিতে দাড়িয়ে পেশাব করাকে অহমিকার সাথে বিশেষিত করা হয়েছে। 

6 01556 05 64৯০৩ 6 95 ০৩ EE লেট Of ৮4 ৮ CG ৪৪৬৬৪ 
(১) আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: তোমাদের মধ্যে যদি কেউ বলে যে, ০০৮০০ 
পেশাব করেছেন, তাহলে তোমরা তা বিশ্বাস করো না ।১৪ 
০৩৪ ৬৮ ০9 YN 08 ০45 ৩৪ ০৬ €% PE এ) ৩৪ Es গে ৩ ০:9৪ 83৬ ১৪ 
(২) হুযাইফাহ ৫) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: একদিন আমি নাবী (&%) এর সঙ্গে ছিলাম । এক সময় 
তিনি লোকজনের আবর্জনা ফেলার স্থানে পৌছলেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। এ দেখে 
আমি কিছুটা দূরে সরে দাঁড়ালাম । কিন্তু তিনি আমাকে নিকটে আসতে বললেন । আমি তার কাছে এগিয়ে 
গেলাম । এমনকি একেবারে তার পিছনে গিয়ে দাড়ালাম । তিনি প্রয়োজন সেরে ওযু করলেন এবং মোজার 
উপর মাসাহ করলেন ।১৫৫ | 
কির le 0 Go BN LS 0% ও) EE 50145 ৫5 ৫৯ 06 ভি 2 ASN এ ৬৪ 

| | 45 

(৩) আব্দুর রহমান ইবনে হাসানাহ &&&) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল (টু) একদা আমাদের কাছে 
আগমন করলেন। তাঁর হাতে চামড়ার তৈরি ঢালের মত একটি বস্তু ছিল। তিনি তা স্থাপন করলেন। 
এরপর তার পেছনে বসলেন এবং সে দিকে ফিরে পেশাব করলেন ।১৬ 


** হাসান লি গাইরিহী; তিরমিযী (৮) আবু দাউদ হা / ৩০; আহমাদ ২/১৫৫। 
৫ সহীহ লিগাইরিহী; তিরমিযী (১২), নাসাঈ ১/২৬ ইবনে মাজাহ হা/ ৩০৭, আহমাদ ৬/১৩৬। 
১৫৫ বুখারী হা/ ২২৬; মুসলিম হা/২৭৩, প্রভৃতি ।. . 
১৬ সহীহ; আবু দাউদ হা/ ২২, নাসাঈ ১/২৭; ইবনে মাজাহ হা/ ৩৪৬; আহমাদ ৪/১৯৬। 
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এ 5৬ CY OG ৫৪ 05 ৫25৫ 02 U6 ০৮ ১৪৬ 29 ১৪ 
(8) ইবনে উমার ৫) বর্ণনা করেন: উমার (এ) বলেন, একদা রাসূল ভে) আমাকে দাঁড়িয়ে পেশাব 
করতে দেখলে তিনি আমাকে বললেন: হে উমার! দাঁড়িয়ে পেশাব করো না। উমার ৫8৮) বলেন, এর পর 


থেকে আমি আর কখনও দাঁড়িয়ে পেশাব করি নি ৯৫৭ 

"03 gw ও cui yf Me cp th ০15 age ০ 4 পদ] ATR" JU এ। ৮) ০ 
(৫) বুরাইদাহ ৫ থেকে বর্ণিত, রাসূল ($৪) বলেন: তিনটি কাজ অহমিকার অন্তর্ভুক্ত । দাঁড়িয়ে পেশার 
করা, সালাত সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই কপাল মুছা ও সাজদার সময় ফুঁক দেয়া 1১৫৮ 
আমার বক্তব্য: এ সমস্ত হাদীসগুলোর কারণে বিদ্বানগণ দাড়িয়ে পেশাব করার হুকুমের ব্যাপারে মতভেদ 
করেছেন । এ ব্যাপারে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়:১৫৯ 
১ম অভিমত: কোন ওযর ছাড়া দাড়িয়ে পেশাব করা মাকরূহ । এটা আয়িশা, ইবনে মাসউদ ও উমার এর 
দু'টি অভিমতের মধ্যে একটি অভিমত। আবু মূসা, শা'বী, ইবনে উয়াইনা, হানাফী ও শাফেঈগণ এ 
অভিমত পোষণ করেছেন । 
২য় অভিমত: এটা সাধারণভাবে জায়েয । উমার &) অন্য এক বর্ণনা মতে এ অভিমত পোষণ করেছেন। 
আলী, যায়েদ বিন সাবিত, ইবনে উমার, সাহল ইবনে সাদ, আনাস, আবু হুরাইরা ও হুযাইফা ৫) এ 
মতামত ব্যক্ত করেছেন। হাম্বালীগণ এ মতের অনুসারী । 
৩য় অভিমত: যদি এমন নরম জায়গায় পেশাব করা হয় যেখান থেকে পেশাব শরীরে ছিটকে আসা সম্ভব 
রানির নানান 4 যার যানের ভুছিয়ত তাদের 
এমতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। 
আমার বক্তব্য: বিশুদ্ধ মতামত হলো, যদি পেশাব শরীরে ছিটকে এসে পড়ার সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে 
দাড়িয়ে পেশাব করা মাকরূহ নয়। এর কারণ নিম্নরপ- | 

(১) এর নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে মহানাবী (৪) থেকে কোন সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। 

(২) মহানাবী (৪) জোর রাবাত গথা কয জকা য় 

না । বরং উভয়টিই বৈধ হওয়াকেই সমর্থন করে। 

(৩) মহানাবী (টু) থেকে দাড়িয়ে পেশাব করার হাদীস সাব্যস্ত হয়েছে। 

(৪) মূলতঃ আয়িশা এর পক্ষ থেকে মহানাবী (8) এর দাড়িয়ে পেশাব করার ব্যাপারে যে 
অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে তা ছিল তাঁর বাড়িতে থাকা অবস্থায় । তাই তিনি শুধু দীড়িয়ে পেশাব না 
করার ব্যাপারেই জানতেন । সুতরাং তা বাইরে দাড়িয়ে পেশাব করার ঘটনাকে না বোধক করে না। এতে 
কোন সন্দেহ নেই যে, কোন বিষয়ে জ্ঞান না থাকাটা কোন জ্ঞানকে.না. বোধক করে না। এ বিষয়ে 
হুযাইফাসহ অন্যরা জানতেন । সুতরাং, এটা যারা জানতেন না তাদের উপর প্রমাণ । আর হাঁ বোধক 
বিষয় না- বোধকের উপর প্রধান্য পায়। আল্লাহই ভাল জানেন! 


*" যঈফ: ইবনে মাজাহ ৩০৮; বায়হাকী ১/২০২; হাকেম ১/১৮৫; ইমাম তিরমিযী (রহঃ) মুয়াল্লাকৃ সুযোগ কারে এবং তাকে 
যঈফ বলেছেন (আহওয়াযী ১/৬৭) । 
১৮ মুনকার; ইমাম বুখারী তারীখে (৪৯৬) উল্লেখ করেছেন, বায্যার (১/৫৪৭), ইমাম বুখারী ও তিরমিযী (রহঃ) হাদীসটিকে মুনকার 
বলেছেন । মূলতঃ এটা ইবনে মাসউদের উক্তি হিসেবে সাব্যস্ত । 

৫» মাজমূ (২/৯৮), ওয়াসত (১/৩৩৩) । 
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১২৬ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
স্বভাবজাত (ফিতরাত) সুন্নাতসমূহ 
স্বভাবজাত সুন্নাতসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? এবং সেগুলো কি কিঃ? 


স্বভাবজাত সুন্নাত হলো এমন রীতি যা সম্পাদন করলে এর সম্পাদনকারী এমন ফিতরাতের সাথে 
বিশেষিত হবেন যে ফিতরাতের উপর আল্লাহ তার বান্দাদের সৃষ্টি করেছেন এবং এর উপর ভিত্তি করে 
তার হাশর-নাশর হবে। আল্লাহ তাদেরকে এর জন্য ভালবাসবেন। যেন তারা এর মাধ্যমে পূর্ণগুণের 
. অধিকারী হতে পারে এবং আকৃতিগতভাবে মর্যাদা পায়। এ ব্যাপারে ইসলামী শরীয়াত একমত যে, এটা 
একটি প্রাচীন সুন্নাত যা সকল নাবী পছন্দ করেছেন। এটি স্বভাবজাত বিষয়, যা সকল নাবী পছন্দ 
করেছেন ।*৬ ৃ 

স্বভাবজাত রীতি অনুসরণের মাধ্যমে দীনই ও দুনিয়াবী অনেক কল্যাণ রয়েছে। যেমন: এর ফলে সমুদয় 
দৈহিক গঠন সুন্দর থাকে এবং শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে ।৯* 


অতঃপর কতিপয় স্বভাবজাত সুন্নাত নিয়ে আলোচিত হলো: 
05) 9490 288) 4১৩ 8) ৪০০১ ০৪৯৪ ০ 5১290 :06 EE 40) ০5 ১ BHP ৬১৪ 


(ক) আবু হুরাইরা 4%) থেকে বর্ণিত, রাসূল (8) বলেন: স্বভাবজাত বিষয় ৫ টি। খাতনা করা, নাভীর 
নিচের লোম মুণ্ডন করা, গৌফ খাটো করা, নখ কাটা, বগলের পশম উপড়িয়ে ফেলা টি 


[গা 2 ata 52৬ ha 41 5০ 11185705272 2 
05) 0700 এপ) ৪4519 ০৮১৫৭ ৮০৪ 59581 02 2৯" EE এ। ০5০) ৪ OIG ASE ০০ 
৮ 08 ৫55 0৬" 520 ৮0 BUN ০৮3 99৮1 ০৪9 corp ০ 5) bli aby sil 
é রে A i 5 AS CA A 2 ‘ 
2১০) 053 901 ৮৮৬] dy 


৪ 


(খ) আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (টেট) বলেছেন: ১০ টি বিষয় স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত 
গৌফ খাটো করা, দাড়ি লম্বা করা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দেয়া, নখ কাটা, অঙ্গের গিরাসমূহ ঘষে 
মেজে ধৌত করা, বগলের পশম উপড়িয়ে ফেলা, নাভীর নিচের পশম মুণ্ডন করা, মলমুত্র ত্যাগের পর 
পানি ব্যবহার করা তথা ইসতিনজা করা । যাকারিয়া বলেন, মাস'আব বলেছেন: আমি দশ নম্বরটি ভুলে 
গেছি। সম্ভবতঃ তা হলো কুলি করা ।১৮ | 


১০ নাইলুল আওতার (১/১০৯), আল্লামা আইনী প্রণীত উমদাতুল কারী (২২/৪৫)। 
৯৬১ মানাভী প্রণীত ফাইযুল কাদীর (১/৩৮)। 

১৬২ সহীহ; বুখারী হা/ ৫৮৯১; মুসলিম হা/২৫৭। 
১৬০ হাসান; মুসলিম হা/ ২৬১ আবু দাউদ হা/ ৫২, তিরমিযী ৬/২৯ নাসাঈ ৮/১২৬; ইবনে মাজাহ হা/ ২৯৩; 
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কিতাবুত তৃহারাত ১২৭ 

এ দু'টি হাদীস থেকে বুঝা যায় স্বভাবজাত ফিতরাতসমূহ শুধু এই দশটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। নিম্নে তা 
থেকে উল্লেখ করা হলো: 

(১) খাতনা করা < 

(২) মলমূত্র ত্যাগের পর পানি ব্যবহার করা তথা ইসতিনজা করা 

(৩) মিসওয়াক করা 

(8) নখ কাটা 

(৫) গৌফ খাটো করা 

(৬) দাড়ি লম্বা করা 

(৭) নাভীর নিচের পশম মুণ্ডন করা 

(৮) বগলের পশম উপড়িয়ে ফেলা 

(৯) বিভিন্ন অঙ্গের গিরাসমূহ ঘষে মেজে ধৌত করা। এর দ্বারা উদ্দেশ্য এ সমস্ত গিরা 
যেগুলোতে ময়লা জমা হয়। যেমন: আঙ্গুলের গিরাসমূহ, কানের গোড়াসমূহ ইত্যাদি । 

(১০) কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া। 


খাতনা করা (০৬) 


০০ বা খাতনার পরিচয় ও তার হুকুম: 
০৩7 শব্দটি মাসদার । এর মূলবর্ণ ০০. -আভিধানিক অর্থ কর্তন করা । 


পরিভাষায়: পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ আবৃতকারী চামড়া ও নারীর যৌনাঙ্গের পর্দা (ভৌগলিক কারণে পর্দা বা 
হাইমেন মেমব্রেন অনেক মোটা হয়) কেটে দেয়াকে খাতনা বলে ।৯১৪ 


খাতনা করার হকুম: বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে তিনটি মতামত পেশ করেছেন। 
(১) নারী পুরুষ সকলের খাতনা করা ওয়াজিব ৷ 
(২) উভয়ের জন্য খাতনা করা মুস্তাহাব । 
(৩) পুরুষের জন্য ওয়াজিব ও নারীর জন্য মুস্তাহাব । 


ইবনে কুদামা মুগনি গ্রন্থে (১/৮৫) বলেন: খাতনা করা পুরুষের জন্য ওয়াজিব। আর মহিলাদের জন্য 
সম্মানজন্ক কাজ । এটা তাদের প্রতি ওয়াজিব নয় । অনেক আলিম এ অভিমত পেশ করেছেন। 

ইমাম নাববী মাজমূ গ্রন্থে (১/৩০১) বলেন: সঠিক মতামত হলো- যা ইমাম শাফেঈ দলীলসহ বর্ণনা 
করেছেন এবং অধিকাংশ (জমনুর) এ অভিমতকে অকাট্য বলে প্রমাণ করেছেন যে, এটা নারী-পুরুষ 
- সকলের উপর ওয়াজিব । 


রি ইবনুল কাইয়ুম প্রণীত তুহফাতুল মাওদুদ ( ১০৬-১৩২), মাজমূ (১/৩০১)। 
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১২৮ সহীহ ফিকৃহস সুন্নাহ 
আমার বক্তব্য: পুরুষের খাতনা করা নিম্নোক্ত কারণে ওয়াজিব: 
(১) কেননা এটা ইবরাহীম (89) এর রীতি ৷ যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 


2০058 4৪৬ না ৩ ১০৫ ০29 ০১৩ ৮৯০] FSA EE di 05) 0৩ JG 2৯১১ df or 
EE A HS তিনি বলেন, রাসূল (টু) বলেছেন: ইবরাহীম খলীলুর রহমান ৮০ বছর 
বয়সে তাঁর খাতনা করেছিলেন ।১% 
মহান আল্লাহ তার রাসূল মুহাম্মাদ (8) কে লক্ষ্য করে বলেন: 


ES Ph 0 ০৫ ৩) ৬ eA ভা ভি ৯ 
অর্থাৎ: তারপর আমি তোমার প্রতি ওহী পাঠিয়েছি যে, তুমি মিল্লাতে ইবরাহীমের আনুগত্য কর, তিনি 
ছিলেন একনিষ্ঠ এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না (সূরা নাহল-১২৩)। 


(২) বর্ণিত আছে: একদা এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূল () তাকে বলেন: 


৫১৪৯ ৯২৫৫ 25 ৬ Gly 
অর্থাৎ: তুমি তোমার দেহ থেকে কুফরীর চিহ্ন দূর কর এবং খাতনা কর ।৯* 


(৩) খাতনা করা মুসলমানদের নিদর্শন। এটা তাদের (মুসলমানদের) ইহুদি-খ্রিষ্টান সস 
স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য । সুতরাং অন্যান্য নিদর্শনের মত এটাও ওয়াজিব । 


রাজি জার হারার ET TT এটা ইমাম 
মালিক, শাফেঈ ও আহমাদ এর অভিমত ইমাম মালিক এ ব্যাপারে কঠোর নীতি অবলম্বন করেছেন। 
এমন কি তিনি বলেছেন: যে ব্যক্তি খাতনা করে নি, তার ইমামতি করা বৈধ হবে না এবং তার সাক্ষ্যও 
গ্রহণ করা হবে না। 

আবার অনেক ফকীহ্‌ ইমাম মালিক এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, এটা সুন্নাত। কিন্তু এটা তার 
কাছে সুন্নাত হলেও তা পরিত্যাগ করা গুনাহের কাজ ।১১ 


মহিলাদের খাতনা: 
শরীয়াতে মহিলাদের খাতনা করার বিধান রয়েছে। মহানাবী (&) বলেন: 


৫048 ০9 9৬ ০৩৬ এ 1১1৯ 
অর্থাৎ: যখন নারী-পুরুষ উভয়ের গোপনাঙ্গ একত্রিত হবে, তখন তাদের উপর গোসল ওয়াজিব হবে ৯৬ 


৯৬ বুখারী হা/ ৬২৯৮; মুসলিম হা/ ৩৭০ 
** শাহেদ থাকার কারণে আলবানী এ হাদীসকে হাসান বলেছেন। আবু দাউদ (৩৫৬), বাইহাকী (১/১৭২) এ হাদীসের সনদে দু'জন 
মাজহুল (অপরিচিত) রাবী ও বিচ্ছিন্নতা আছে। এ সত্তেও এর কতিপয় শাহেদ (সমর্থক) হাদীস থাকার কারণে আলবানী হাসান 
বলেছেন। যা তার সহীহ আবূ দাউদ (৩৮৩), ইরওয়াউল গালীল (৭৯) এ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আমি তা অবগত হতে পারি নি। 
ইমাম নাববী ও শাওকানী এ হাদীসকে যঈফ আখ্যা দিয়েছেন। 
** তুহফাতুল মাউদুদ- পৃ.১১৩ 

১৮ সহীহ; আসে হ্রদে সাছাত ডি তে হী মিছ হায়েছে। লি লহ ভরতে nj ০৮১৪ 9৩19৬ ০৮৪" এ শব্দে। 
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কিতাবুত তৃহারাত 


এখানে ৩৬. শব্দটি দারা নারী-পুরুষের যৌনাঙ্গের কর্তিত স্থানকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এ দ্বারা স্পষ্ট 
হয়ে যায় যে, মহিলারা খাতনা করতেন। 


নারীদের খাতনা করার ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তবে একটিও ক্রটিমুক্ত নয় । তন্মধ্যে উম্মে 
Bt এ ৮৮9 2০০) ৬৪৮4১ OU জর ০ BE ৪০ ঠ JE এও এ CIS হি of 


উম্মে আতীয়া হতে বর্ণিত, জনৈক মহিলা মদীনায় (মেয়েদের) খাতনা করাতো। নাবী 6) তাকে 
বললেন, খাতনাস্থানের অংশ খুব বেশি কাটিও না। কেননা এটা (কম কাটার জন্য সঙ্গমের সময়) নারীর 
জন্য অধিক তুপ্তিদায়ক এবং স্বামীর কাছে খুবই প্রিয় ১৬ 
অপর বর্ণনায় রয়েছে: 

0290 As ৪৮৮) এ) (০ 49 SE 3১ ও ০০০৫৮ 13) 
অর্থাৎ: “যখন নারীদের খাতনা করবে, তখন একে বারে কেটে শেষ করে দিও না । কেননা এতে চেহারা 
উজ্জ্বল থাকবে এবং স্বামীর জন্য তা তৃপ্তিদায়ক হবে” 1১৭ 


এ হাদীসগুলোর সনদ দুর্বল, যদিও আলবানী সিলসিলা সহীহাহ” গ্রন্থে (হাদীস নং ৭২২) সহীহ 
বলেছেন। ব্যাপারটি এরূপ হওয়ার ফলে এক দল বলেন: এসব হাদীস যঈফ হলেও পুরুষের ন্যায় 
মহিলাদের খাতনা করা ওয়াজিব। কেননা নারী-পুরুষ উভয়েই শরঈ বিধান পালনের ক্ষেত্রে সমান, 
যতক্ষণ না বিধানগতভাবে উভয়কে পৃথক করার দলীল বর্ণিত হয় । অথচ এরূপ দলীল বর্ণিত হয় নি। 


আর অপর একদল বলেন: এটা মহিলাদের জন্য মুস্তাহাব ও সম্মানজনক কাজ । এটা ওয়াজিব নয়।১* 
আর নারী পুরুষের মাঝে পৃথক করার কারণ হলো, পুরুষদের খাতনা করায় অনেক কল্যাণ রয়েছে। এর 
ফলে সালাতের জন্য পবিত্র হওয়ার যে শর্ত রয়েছে তা রক্ষা পায়। কেননা পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের এ 
চামড়াটি যদি কাটা না হয়, তাহলে তাতে পেশাব অবশিষ্ট ও জমা হয়ে থাকে। 


আর মহিলাদের খাতনা করার ফলে তাদের কামভাব ত্রাস পায়, অথচ এটা পরিপূর্ণ পাওয়াটা 
স্বাভাবিকতার দাবী । মূলতঃ তাদের কষ্ট দূর করার জন্য খাতনা করা হয় না। 

আমার বক্তব্য: মহিলাদের খাতনার বিধান ওয়াজিব ও মুস্তাহাবের মাঝা-মাঝি। মহানাবী (8৮৮) থেকে 
একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে । তিনি বলেন, খাতনা করা পুরুষের জন্য সুন্নাত ও মহিলাদের জন্য সম্মান 
জনক কাজ।” কিন্তু হাদীসটি যঈফ । যদি তা সহীহ হতো তাহলে ছন্দ নিরসন করা সম্ভব হতো। 
আল্লাহই সর্বাধিক অবগত । 


»* যঈফ; আবু দাউদ (৫২৭১) এবং তিনি একে যঈফ বলেছেন। 

** সুনকার; খতীব বাগদাদী প্রণীত আত তারীখ-(৫/৩২৭), জামি’ আহকামুন নিসা (১/১৯)। 
১ এ পদ্ধতিটি ইবনু উসাইমীন উল্লেখ করেছেন। যেমন এসেছে আল-মুমতি' (১/১৪৩) তে। 
১৯ যইফ, আহমাদ (৫/৭৫)। 
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১৩০ _ সহীহ ফিবুহুস সুন্নাহ 
মিসওয়াক করা (41১) 


এ1$-3। বা মিসওয়াকের পরিচয় এবং শরীয়াতে এর বিধান: 


5।১-। শব্দটি এ শব্দ থেকে গৃহীত । এর আভিধানিক অর্থ: ৬১ বা ঘষা, মাজা, মর্দন করা ইত্যাদি। 
পরিভাষায়: দাঁত থেকে হলুদ বর্ণ বা এ জাতীয় ময়লা দূর করার জন্য কাঠ বা গাছের ডাল ব্যবহার 
করাকে মিসওয়াক বলে ।১৭ 


সবসময় মেসওয়াক করা মুস্তাহাব । যেমন আয়িশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে: 

| ০50 ৮০৮ ol 885 091 :06 EE Gd LIE ০৪ 
আয়িশা রো.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (&) থেকে বর্ণনা করেন : তিনি বলেছেন যে, মিসওয়াক 
মুখের পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ ও আল্লাহর সন্তোষ লাভের উপায়৷" 


১। ওযুর সময়: | 

| ৮০৬ ৫০45 EAL ail sl Gf 53 BE 40 05০০ ০৬: J Eh of 
আবু হুরাইরা রি রাসূল (8) বলেছেন: যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্ট মনে না করতাম 
তাহলে আমি ওযুর সময় তাদের মিসওয়াক করতে নির্দেশ দিতাম 1১৫ 

২। সালাতের সময়ঃ 


Uo YS ৬ 494৮ MEAL কন ৬৬ GA ১5 EEE 40 0৯০) 0৫ :0$ 5 ও ১৪ 
আবু হুরাইরা ৫8 থেকে বর্ণিত, রাসূল (টেট) বলেছেন: যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্ট মনে না করতাম 
তাহলে আমি প্রত্যেক সালাতের সময় তাদের মিসওয়াক করতে নির্দেশ দিতাম ।*** 


৩। কুরআন পাঠের সময়ঃ 


0৪৮০৮ 86 ৬০৭ af এ ৫ 3 22 ৩1 : 9৬) 208 Ul : 0৬ & 48 ৮৮) ৬৫ ০৪ 
5400 3% এ ১5৪ YET টি 958 এ 86 al ৩৮ 459 ৬৪৪ 0556 5 5) 


১ নাইলুল আওতার (১/১০২)। 

১৪ সহীহ; নাসাঈ (১/৫০), আহমাদ (৬/৪৭, ৬২) প্রভৃতি । 
৮৫ আহমাদ; তা বর্ণিত হয়েছে, সহীহ আল-জামে' (৫৩১৬)। 
১ সহীহ; বুখারী (৬৮১৩), মুসলিম (২৫২)। 
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আলী &%) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমাদের মিসওয়াক করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে। কেননা 
যখন কোন বান্দা সালাতে দাঁড়ায় তখন তার কাছে ফেরেশতা এসে তার পিছনে দীড়ায় ও কুরআন পড়া 
শুনতে থাকে এবং তার নিকটবর্তী হতে থাকে, এমন কি ফেরেশতা তার মুখকে তেলাওয়াতকারীর মুখের 
সাথে লাগিয়ে দেয়। ফলে প্রত্যেক আয়াত ফেরেশতার পেটের ভিতর প্রবেশ করে।*** 


৪ । গৃহে প্রবেশের সময়: 
155197৮342৩ dil ৪৮০ পিঠ ভি ON sigh ih ০ 2৪৬ CIC ০৬ ৪৪9০ ০৮ ০0380 06 


908 CB ভি 
আল মিকদাম ইবনু শুরাইহ থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি আয়িশা (রা.) কে 
মিসওয়াক দিয়ে দাঁত মাজা । 


৫। রাতের সালাত আদায়ের সময়ঃ 
075৬ ৬ ৮১৭ ৬৪৪ 11৮2) এডি & ৬০ di J 8 :0৬ 2৪7৬ ১৪ 


হুযাইফা ৫8 থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ ($$) যখন তাহাজ্জুদ সালাতের জন্য উঠতেন 
তখন মিসওয়াক দ্বারা ঘষে মুখ পরিষ্কার করতেন । তথা তার দীতগুলোকে মিসওয়াক দ্বারা ঘষতেন ১ 


মিসওয়াক করার জন্য ‘আরাক’ নামক গাছের ডাল ব্যবহার করা মুস্তাহাব। যদি তা না পাওয়া যায়, 
তাহলে দাত ও মুখ পরিষ্কার হয়ে যায় এমন কোন বস্তু ব্যবহার করা যথেষ্ট হবে । যেমন নির্দিষ্ট কোন পেষ্ট 
দিয়ে দাত ব্রাশ করা । আল্লাহই সর্বাধিক অবগত। 


নখ কাটা, গৌফ ছাটা, বগলের লোম উপড়ানো ও নাভীর নিচের লোম মুগ্ডন করার জন্য কি 
নির্দিষ্ট সময় সীমা রয়েছে? | 

এ রীতিগুলোর জন্য কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা বাধা নেই। বরং প্রয়োজন অনুযায়ী তা কাট-ছাট করবে। 
সুতরাং যে সময় তা কাট-ছাট করার প্রয়োজন হবে, সেটাই তার সময় । তবে চল্লিশ দিনের বেশি তা 
রেখে দেয়া উচিত নয়। 

যেমন আনাস &) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: 


ধু ০925 9৫ 4891 HA ০৮) li তি Jbl ৮45 ১৫৭1 ০ ৬৪ Yc, 
রাসূল (ন) আমাদের জন্য গৌফ খাটো করা, নখ কাটা, বগলের পশম উপড়িয়ে ফেলা ও নাভীর নিচের 
পশম মুশ্ুন করার জন্য নির্দিষ্ট সীমারেখা বেঁধে দিয়েছেন, আমরা যেন তা চল্লিশ রাতের বেশি ছেড়ে না 
রাখি ।১ 


১ আলবানী একে সহীহ বলেছেন; বাইহাকী (১/৩৮), সহীহা (১২১৩)। 
»* সহীহ; বুখারী (২৪৬), মুসলিম (২৫৫)। 
*» সহীহ; সুসলিম (২৫৭ ) ও অন্যান্য । 
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১৩২: ভি এ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
দাড়ি লম্বাকরা 


দাড়ি লম্বা করার হুকুম: 
পুরুষের জন্য দাড়ি লম্বা করা ওয়াজিব । এর কারণ নিম্নরূপ: 
১। মহানাবী (8) দাড়ি লম্বা করার নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশটা ওয়াজিব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মানদৃব 
(যা আমল করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে আর পরিত্যাগ করলে শাস্তি হবে না) অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কোন 
ইঙ্গিত এখানে নেই। 
এ ব্যাপারে মহানাবী &্&)এর বাণী হলো: 

| Aly poly SB) 2 ৩ ১15৩ 
(দাড়ি ও গোফের ব্যাপারে) তোমরা মুশরিকদের বিপরীত কর । দাড়ি লম্বা কর এবং গোঁফ ছোট কর ।*”* 
তিনি আরও বলেন: 

rl Ae Ad DPS YT 

‘তোমরা গোঁফ কাট এবং দাড়ি লম্বা কর আর অগ্নি পূজকদের বিরোধিতা কর * 1১১ 


২। দাড়ি মুগুন করা কাফিরদের সাথে সাদৃশ্য রাখে। যেমনটি পূর্বোল্লেখিত হাদীসঘয়ে বর্ণিত হয়েছে। 


৩। দাড়ি কর্তন করলে আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন করা হয় এবং শয়তানের আনুগত্য করা হয়। 
আল্লাহর বাণী: 

RT লস্ট 
অবশ্যই তাদেরকে আদেশ করব, ফলে অবশ্যই তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে (সূরা নিসা-১১৯)। 


৪ । দাড়ি মুণ্ডন করলে নারীদের সাদৃশ্য হয়ে যায়। যে সব পুরুষেরা নারীর সাদৃশ্য গ্রহণ করে; আল্লাহর 
রাসূল (8&%) তাদের প্রতি অভিশাপ করেছেন ।*২ 


এজন্য শাইখুল ইসলাম বলেন: EUR 
দাড়ি মুগুন করা হারাম, এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে ।৮” 


এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি ছাটা জায়েয আছে কি? 
কতিপয় বিদ্বানের মতে: এক মুষ্টি দাড়ি রেখে বাকি অংশ কেটে ফেলা জায়েয আছে। তারা ইবনে উমার 
৫8 এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন। 


১৮০ সহীহ; বুখারী (৫৮৯২), মুসলিম (২৫৯)। 

* সহীহ; মুসলিম (২৬০) । 

১৭ বুখারী (৫৮৮৫), তিরমিযী (২৯৩৫)। 
** ইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়্যাহ (পৃ. ১০) আলাউদ্দীন আল-বা'লী প্রণীত । আল-ফুরু” (১/২৯১) “ইবনু মুফালিহ' প্রণীত । 
১ মারাতীবুল ইজম”, রাদ্দুল মুহতার-(২/১১৬)। 
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কিতাবুত তৃহারাত ১৩৩ 
৫০০০ ৩৪ ৪০ ৪৩ ০০৪ At 6৮ 9৮:7৬ 20৫ 
ইবনে উমার 4 যখন হাজ্জ ও উমরা করতেন তখন তার দাড়ি ধরে অতিরিক্ত অংশ ছেঁটে ফেলতেন ।১৮ 


তারা বলেন: ০১০০০০০০০০০ 
বেশি বুঝেন। 


এই আসারের মাধ্যে তাদের কোন দলীল নেই ।১ কেননা- 


(১) ইবনে উমার এটা হাজ্জ ও উমরা থেকে হালাল হওয়ার পর করেছিলেন। অথচ সেটাকে তারা 
সর্বাবস্থার জন্য বৈধ মনে করেন। 


_ (২) ইবনে উমার টু, একাজটি আল্লাহর বাণী- (2% ৮৫০১৮) ০44 অর্থাৎ: তোমাদের মাথা মুগুন 
করে এবং চুল ছেঁটে নির্ভয়ে মাসজিদুল হারামে অবশ্যই প্রবেশ করবে) (সূরা : ফাতাহ-২৭)। এ 
আয়াতটির উপর তা“বীল (ব্যাখ্যা) করে এমন করেছেন । অর্থাৎ: হাজ্জের সময় মাথা মুণ্ডন করতে হবে, 
আর দাড়ি ছোট করতে হবে ।১৮ 


(৩) সাহাবাগণ যখন তাদের বর্ণনার বিপরীত কিছু বলেন বা করেন, তখন যা বর্ণনা করেছেন তাই গ্রহণ 
করতে হয়। তাদের বোধগম্যতা ও কর্ম ধর্তব্য নয়। বরং মহানাবী (৫) এর দিকে সম্পৃক্ত বিষয়টিই 
ধর্তব্য। 

' উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, বিশুদ্ধ মতামত হলো, দাড়ি ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব । 
অনেক সহীহ হাদীসে দাড়ি লম্বা করার ব্যাপারে সাধারণভাবে নির্দেশ দেয়ার ফলে তা কাট-ছাঁট করা যাবে 
না। 

হাদীসে বিভিন্ন শব্দে এ নির্দেশগুলো বর্ণিত হয়েছে। যেমন: 1১৮ তথা লম্বা হতে দাও, 1) তথা ছেড়ে 
দাও, 1১) তথা অবকাশ দাও, 1১», তথা পূর্ণ বা বেশি হতে দাও, চিনি নিস 
অভিমত পোষণ করেছেন । আল্লাহই সর্বাধিক অবগত । 


** সহীহ; বুখারী (৫৮৯২), মুসলিম (২৫৯)। 
*»* ইহা শাইখ আল-হাবীহ ওয়াহিদ আঃ সালাম তার আল ইকলিল (১/৯৬) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
৯৭ দেখুন! ‘শারহুল কিরমানী আলাল বুখারী (২১/১১১)। 


Wwww.waytojannah.com 


sjuoaljuog 


১৩৪ | সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
ত্বহারাতে হুকমিয়্যাহ বা বিধানগত পবিত্রতার বর্ণনা 


পানির প্রকারভেদ: পানি বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে । তবে তা নিম্রোক্ত দু'প্রকারের বাইরে নয়। যথা: 


১। সাধারণ পানি (পবিত্র পানি): 
এ প্রকার পানি তার সৃষ্টিগত মৌলিকতার উপর বজায় থাকে । এটা এঁ সমস্ত পানি যা ভূমি থেকে উদ্ভূত 
হয় অথবা আকাশ থেকে বর্ষিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন: | 
€৬ EAE ০5 4৭ ০৫ Ke THY 
অর্থাৎ: তিনি আকাশ হতে তোমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন, আর যাতে এর মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে 
পবিত্র করেন। (সূরা আনফাল-১১) 
এ প্রকার পানির অন্তর্ভুক্ত হলো: নদীর পানি, বরফগলা পানি, তুষারের পানি ও কুপের পানি। এমনকি 
তাতে পানি দীর্ঘ সময় থাকার কারণে যদি তার পরিবর্তন ঘটে অথবা এমন পবিত্র বস্তু মিশে যায় যা তা 
থেকে দূর করা সম্ভব নয় তবুও তা এ প্রকার পানির অন্তর্ভুক্ত হবে। 
অনুরূপভাবে সাগরের পানি। মহানাবী () কে সাগরের পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন: 
22 এ) 506 582) % 

অথথ সাগরের পানি পবিত্র এবং এর মৃত প্রাণী (মাছ ইত্যাদি) খাওয়া হালাল ১৮৮ 
আলিমদের একমত্যে: এ প্রকার পানি দ্বারা ওযু, গোসল করা বৈধ । যদি তাতে পবিত্র বস্তু মিশ্রিত হয়, 
তাহলে পানি পদবাচ্য থাকা পর্যন্ত তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ হবে। উম্মে হানী রো.) এর হাদীসে 
বর্ণিত হয়েছে: 

৩ * HGS Had ৪550 50 0 ৮৯) % ০ উট এ) 55০০ ০ 40 ৮৮) ০৬ মি ১৪ 
উম্মে হানী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (6) ও মায়মূনা রো.) একই পাত্রে গোসল করতেন, তা 
এমন পাত্র ছিল যাতে আটার খামিরের চিহ্ন ছিল ।৯৯ 


যে সমস্ত মহিলারা মহানাবী (&&) এর কন্যা যায়নাব রো.) কে গোসল করিয়েছিলেন, তাদেরকে তিনি 
নির্দেশ দিয়েছিলেন: 

HHS 5/মু। ৪ 0589 ০১১১০) ৪৬ ৬০১ Lf ০! YS ১ IT ০০০৮ ঠা BR gli 
তোমরা তাকে তিনবার, পাঁচবার কিংবা চাইলে এরচেয়ে অধিকবার বরই পাতা দিয়ে গোসল দাও এবং 
শেষবার কর্পূর ব্যবহার করবে 1১৯০ 


আর পানিতে পবিত্র বস্তু মিশ্রিত হওয়ার ফলে যদি পানি নাম থেকে অন্য কোন নামে পরিচিতি লাভ করে 
যেমন চা, তাহলে এ দ্বারা পবিত্রতা অর্জন বৈধ. হবে না। অনুরূপভাবে সে বস্তু দ্বারা অপবিভ্রতা থেকে 
পবিত্রতা অর্জন বৈধ হবে না, যে বস্তু অন্য কোন পবিত্র বস্তু থেকে প্রস্ততকৃত। যেমন: গোলাপের পানি, 


* সহীহ; আবু দাউদ (৮৩), তিরমিযী (৬৯), নাসাঈ (১/১৭৬) ইবনে মাজাহ (৩৮৬)। 
২ সহীহ; নাসাঈ (২৪০), ইবনে মাজাহ (৩৭৮)। 
৯০ সহীহ; বুখারী (১২৫৩), মুসলিম (৯৩৯)। 
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কিতাবুত তৃহারাত | ১৩৫ 
ইত্যাদি । কেননা এগুলো প্রকৃত পক্ষে পানি নয়। ইবনুল মুনযির বলেন,১* আমি বিদ্বানগণের অভিমত 
তদন্ত করে দেখেছি যে, সর্বাধিক অভিমত হলো: গোলাপের পানি, গাছের পানি ও স্প্রে থেকে নির্গত 
সুগন্ধিযুক্ত তরল পানি ছারা ওযু জায়েয নয়। সাধারণ পানি পদবাচ্য ছাড়া পবিত্রতা অর্জন বৈধ নয়। 


২। নাপাক পানি: 

এটা এমন পানি যাতে নাপাক জিনিসের মিশ্রণ ঘটে এবং তার কোন একটি বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়ে যায়, ফলে 
তার রং গন্ধ অথবা স্বাদের পরিবর্তন ঘটে এবং ব্যবহারকারী ধারণা করে যে, সে নাপাক পানি ব্যবহার 
করছে। এ প্রকার পানি দ্বারা ওযু করা বৈধ নয়। কেননা এটা নিজেই নাপাক। 


ওযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে ঝরে পড়া পানি দ্বারা ওযু করার বিধান: 


ওযুকারীর অঙ্গ থেকে ঝরে পড়া পানি বা অনুরূপ পানিকে -.-। *& বা ব্যবহৃত পানি বলে । এ প্রকার 
পানি পবিত্রতা দানকারী পানি থেকে ব্যতিক্রম, না ব্যতিক্রম নয়, এ ব্যাপারে বিদ্বানগণ মতভেদ 
করেছেন। 


বিশুদ্ধ মতামত হলো: যতক্ষণ পর্যন্ত তা সাধারণ পানি পদবাচ্য থাকে এবং এমন নাপাকী মিশ্রিত না হয় ' 
যাতে পানির বৈশিষ্ট্য সমূহে কোন প্রভাব পড়ে (অর্থত: রং, গন্ধ ও স্বাদ অবিকৃত থাকে), ততক্ষণ তা 
পবিত্রকারী থাকবে । এটা আলী ইবনে আবি তালিব, ইবনে উমার, আবূ উমামা ও সালফে সালেহীনের 
একটি দলের অভিমত । ইমাম মালিক (রাহি.) এর প্রসিদ্ধ মতামত এটাই। ইমাম শাফেঈ ও আহমাদ 
(রাহি.) তাদের দু'টি রিওয়ায়াতের একটিতে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইবনে হাযম ও ইবনুল মুনযিরও 
এ মতামতের প্রবক্তা । শাইখুল ইসলাম এ অভিমতটি পছন্দ করেছেন ।৯* নিম্নোক্ত বাণীগুলো এ 
অভিমতকে শক্তিশালী করে: 


(১) মৌলিকভাবেই পানি পবিত্র। তাকে কোন জিনিস অপবিত্র করতে পারে না। মহনাবী (টু) বলেন, 
£৯ 24544 ৫ 7%৮ 550 অর্থাত্ুপানি পবিত্ৰ । তাকে কোন জিনিস অপবিত্র করতে পারে না।*** তবে তার 


রন দানা রত জিরার ডালের 
বহির্ভূত হলে তা নাপাক হয়ে যাবে । 


(২) সাহাবাগণ মহানাবী (8) এর ওযুর নিজ খানি ব্যবহার করতেন বরো পরযাতিত: 
১১৯৫ Lali 12 cl ed ৮১৮% sb 2৬৫ EE 401 0১০০ ৫ EF :0৬ এ ৬০৮ A 
& ০৮৮০৫ 25৮ ১১ 


৯ আল-সুপনী (১/১১), আল মুহাল্া (১/১৯৯) । 
৯২ আল-সুপানী (১/৩১), আল মাজমু’ (১/২০৫), আল-মুহাল্লা (১/১৮৩), মাজমু’ আল-ফাতাওয়া (২০/৫১৯), আল- 

(১/২৮৫) । 
* হাসান; আবূ দাউদ (২৬৬), তিরমিযী (৩৬), নাসঈ (১/১৭৪) । 
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১৩৬ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
(ক) আবু যুহাইফা &%) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: একবার দুপুরে নাবী (&&) আমাদের সামনে বেরিয়ে 


এলেন। তাকে ওযুর পানি এনে দেয়া হলো । তখন তিনি ওযু করলেন। লোকেরা তার ওযুর ব্যবহৃত পানি 
নিয়ে গায়ে মাখতে লাগল 1১৯ 


হাফেয ফাতহ গ্রন্থে (১/৩৫৩) বলেন: সম্ভবতঃ সাহাবাগণ মহানাবী (টু) এর ওযুর অঙ্গ থেকে ঝরে 
পড়া পানি গ্রহণ করতেন । এর মাধ্যমেই ব্যবহৃত পানি পবিত্র হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল পাওয়া যায়। 
(খ) মিসওয়ার বিন মুখরামাহ এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: ১5581956905 le dn এ০ ভা by by 
4+) ৪-অর্থাৎ: নাবী (&) যখন ওযু করতেন তখন তার ব্যবহৃত পানির উপর তারা (সাহাবায়ে 
কেরাম) যেন হুমড়ি খেয়ে পড়তেন ।১৯৫ 
5১80 45 6০ 4 ০৫ লি ৩৪ 59 4৪ HI HY Jo 5৪ 4d 0 EEE প্রচ BS op df or 
৩১49 ০৯৪? এড 
অর্থাৎ: আবু মুসা আল-আশআরী ৫১ বলেন: নাবী (&) একটি পাত্র আনতে বললেন, যাতে পানি 
ছিল। তারপর তিনি তার মধ্যে উভয় হাত ও চেহারা মুবারাক ধৌত করলেন এবং তার মধ্যে কুলি 
করলেন। তারপর তাদের দু'জন (আবু মুসা (রা.) ও বিলাল (রা.)) কে বললেন: তোমরা এ থেকে পান 
কর এবং তোমাদের মুখমণ্ডলে ও বুকে ঢাল ।১৯৬ 


৬৮৪ BBE sli ০১০০ ০০) ও ০৮০ ৮০৫9 ০৩1 ০৬ dd Ab of ০৪ 


টানি নস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ এর যামানায় পুরুষ এবং মহিলা একত্রে ওযু 
করতেন।*** 
অপর বর্ণনায় রয়েছে- 
এ 8 SY 990 54 op EEE 40 ০০০১ ৬৩ ০০৪০ ১ bf ও 
অর্থাৎ: আমরা পুরুষ ও মহিলারা রাসূল (%%) এর যামানায় একসাথে এক পাত্রে ওযু করতাম এবং এ 
সময় কখনও কখনও একের হাত অপরের সাথে লেগে যেত। | 
Un fuk Lil ০৬ EBS &। 050 01 4৬ ০৬ 

(8) আবুক্াহ ইবনে আব্বাস ১ বলেছেন: রাসূল (৫) তার স্ত্রী মাইমূনাহ এর গোসলের পর অবশিষ্ট 
পানি দিয়ে গোসল করতেন ।১৯৮ 

| ৮৫৬ ০৬ 2০০৬ 0 snl Ct BB পণ এ 21০৪ 


১ সহীহ; বুখারী (১৮৭)। 

* সহীহ; বুখারী (১৮৯)। 

৯৯৬ সহীহ; বুখারী (১৮৮)। 

১৭ সহীহ; বুখারী (১৯৩); আবূ দাউদ (৭৯), নাসাঈ (১/৫৭) ইবনে মাজাহ (৩৮১), এখানে পরের অংশটি আর দাউদে সহীহ সনদে 
বর্ণিত হয়েছে। 

৯৮ সহীহ; মুসলিম (৩২৩) এ হাদীসটি সহীহাইনে এসেছে "4213 9 ০ ০৯০০ ০৩" এ শব্দে। 
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বি তাবুত তৃহারাত ১৩৭ 


(৫) রুবাই বিনতে মুয়াব্বিয (রা.) হতে বর্ণিত: নাবী কারীম (পটু) তার হাতের অতিরিক্ত পানি দ্বারা 
মাথা মাসাহ করেন।** 


- (৬) ইবনে মুনযির “আওসাতৃ' গ্রন্থে (১/২৮৮) বলেন: বিদ্বানগণের একমত্যে, ওযুকারী ও গোসলকারীর 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে ও কাপড় থেকে ঝরে পড়া পানি পবিত্র । সুতরাং এ অভিমতটি ব্যবহৃত পানি পবিত্র 
হওয়া প্রমাণ করে। অতএব তা যেহেতু পবিত্র তাই তা দ্বারা ওযু নাজায়েয বলা যাবে না। যারা এর 
বিপরীত মন্তব্য করেন, তাদের উপযুক্ত প্রমাণ থাকতে হবে । 
অপর একদল আলিম বলেন: ব্যবহৃত পানি দ্বারা ওযু বৈধ নয়। এটা ইমাম মালিক, আওয়ায়ী ও ইমাম 
শাফেঈ (রাহি.) এর দু'টি অভিমতের একটি অভিমত । “আসহাবে রায়’ এ অভিমতই পোষণ 
করেছেন।'” কিন্তু তাদের উপযুক্ত এমন কোন প্রমাণ নেই যার উপর নিশ্চিত হওয়া যায়। সুতরাং প্রকৃত 
দাবীর দিকে ফিরে যাওয়াই উচিত। 


মহিলাদের ব্যবহার করা অতিরিক্ত পানি দিয়ে পুরুষদের গোসল করা বৈধ কি না 


মহিলাদের ওযু বা গোসলের অতিরিক্ত পানি দ্বারা পুরুষের পবিত্রতা অর্জনের বিধানের ব্যাপারে 
আলিমগণের মাঝে দু'টি অভিমত লক্ষ করা যায়: 


১ম মতামত: মহিলাদের ব্যবহৃত অতিরিক্ত পানি দ্বারা পুরুষের পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ নয় । এটা ইবনে 
হাম্বাল, ইসহাকৃ, শাবী ও দাউদ জাহেরী এর অভিমত ।২০১ 
তাদের দলীল হলো: 
৪৮ ১৮৮ Pak ০৪৮ ডে Of ot EB Gt OF 50 52) ১ Sf pol of 

(১) হাকাম হতে বর্ণিত: নাবী কারীম (ঠ?) মহিলাদের ব্যবহারের অতিরিক্ত পানি দারা পুরুষদের ওষু 
করতে নিষেধ করেছেন।+ 
40 050 ৩৫ :0 Bh ঠা হত UF ৩৩ ৪১ EEE লে শত ৬৬০ Call 10৬ ক এ ৪ 
১8479 :54-2 99 5 হি 0০8 ৫91 0৮94 94155 42৪ ৪৭ J ১ ৮০ 44৮ &। ৬০ 

৫ঞস্প 
(২) হুমায়েদ আল-হিময়ারী হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি এমন এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করি, যিনি 
চার বছর যাবৎ রাসূলুল্লাহ (টু) এর খেদমতে ছিলেন- যে ভাবে আবু হুরাইরা রাসূলের খেদমত 
করতেন। তিনি বলেন: রাসূল (৪) মহিলাদেরকে পুরুষদের অতিরিক্ত পানি দ্বারা গোসল করতে নিষেধ 


৯৯৯ হাসান; আবু দাউদ (১৩০), আদ-দারাকুতবী (১/৮৭)। 
২০০ আল-ইস্তিফকার (১/২৫৩), আত-তামহীদ (৪/৪৩), আলমুগনী (১/১৯), আল-আউসাত (১/২৮৫)। 
৯১ আল-আউসাত (১/২৯২), আল-মুগনী (১/২৮২)। 

২০২ আইম্মায়ে কেরাম এর ত্রুটি বর্ণনা করেছেন; আবু দাউদ (৮২) তিরমিযী (৬৪), নাসাঈ (১/১৭৯), ইবনে মাঙ্গাহ (৩৭৩), আহমাদ 
(৫/৬৬) ইমাম বুখারী, রা ডালি নানি বারন সা 
দিয়েছেন। আল-ইরওয়া (১/৪৩)। 
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১৩৮ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


করেছেন এবং একইভাবে পুরুষদেরকে মহিলাদের ব্যবহারের অতিরিক্ত পানি দ্বারা গোসল করতে নিষেধ 
করেছেন। মুসাদ্দাদ এর সঙ্গে যোগ করেছেন যে, নারী-পুরুষ একসাথে একই পাত্র হতে হাত দিয়ে পানি 
উঠানো নিষেধ 1২০৩ 

se 0:58 CAI ০০ ৫9 ০৩0 5৫ ০০ ০১০৪৭ Uf ভু Ld ৩৫:০৬ ৭৪৬ ১ 
(৩) আলী (8%) থেকে বর্ণিত: রাসূল (৪) এবং তার পরিজন একই পাত্রে গোসল করতেন। তবে 
তাদের একজন অপরজনের উদ্বৃত্ত পানি দিয়ে গোসল করতেন না ২০ 


২য় অভিমত: মহিলাদের ব্যবহৃত, অতিরিক্ত পানি দ্বারা পুরুষের পবিত্রতা অর্জন বৈধ । এটা উমার, আবূ 
একটি দলের অভিমত । আবূ ওবাইদ ও ইবনুল মুনযিরও এ মতামত ব্যক্ত করেছেন। এটা ইমাম আবূ 
হানীফা, মালিক ও শাফেঈ (রাহি.) এর মাযহাব। একটি বর্ণনা মতে আহমাদও এ মতামত ব্যক্ত 
বসি ভিসির 
১০৪ 0:০8 454 ০৬ EEE &। ০১০ 0 nt ঠা ০ 
6) আকা tN % বলেছেন, ভারি ৮৮০ 
পানি দিয়ে গোসল করতেন ।২০৬ 
) ৬০ ৩০৪ ৪০ 86 ঞ& এত তে sd বু ও 6 পে তু 09০০৭ 4০ 20৬ দি of of 
SEAS eos Se di এ এ 055 ০4 গে CY জা এ) 055) ৫ 4:48 ০০9 
(২) ইবনে আব্বাস ৫) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: একদা নাবী কারীম ($%) এর কোন এক স্ত্রী বড় 
একটি পাত্রের পানি দ্বারা গোসল করছিলেন। এমতাবস্থায় নাবী করীম (৮) সেখানে ওযু অথবা গোসল 
করার জন্য আগমন করলেন। তখন তিনি (পত্নী) বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি অপবিত্র ছিলাম। 
জবাবে রাসূল (রিট) বললেন: নিশ্চয়ই পানি অপবিত্র হয় না।২০+ 
st be ০১০৯ 23১ ১ ০৪ US 55795 og EEE ody Uf ০০০ ০” LL ise ১6 


(৩) আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ও নাবী জানাবাত অবস্থায় একই পাত্র থেকে পানি 
নিয়ে গোসল করতাম । অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, আমরা অঞ্জলিপূর্ণ করে তা থেকে একই সাথে পানি 
নিতাম ।২০৮ 


২০৩ এ হাদীসের সনদ সহীহ; আবূ দাউদ (৮০), নাসাঈ (১/১৩০) বাইহাকী (১/১৯০)। 

২০ যঈফ; ইবনে মাজাহ (১/১৩৩)। 

২০ মুসান্নাফ আঃ রাযযাক (১/১১০), ইবনে আবী শায়েবাহ (১/৩৮) আল-আউসাতৃ (১/২৯৭), আবূ উবাইদ এর আত-তৃহুর (২৩৬) 
আল মাসবৃতব (১/৬১), আল-উম্ম (১/৮), আল-মুগনী (১/২৮৩)। 

২৯ সহীহ; এর তাহকীক পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। 

২: আবু দাউদ (৬৮), তিরমিযী (৬৫), নাসাঈ (১/১৭৩) ইবনে মাজাহ (৩৭০), কতিপয় উলামা সিমাক এর ইকরামার সূত্রে বর্ণিত 
বেওয়ায়াত এর ক্রটি বর্ণনা করে। এ রেওয়ায়াতটিকে “মুযতারিব' আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী তার 
ফাতহুল বারী গ্রন্থে এ মন্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কেননা শু'বা তার থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। এ ছাড়া তিনি তার ওস্তাদদের 
বর্ণিত হাদীসকে সহীহ মৃনে করেন। (আল্লাহই অধিক অবগত)। 

২” সহীহ; বুখারী (২৯৯), মুসলিম (৩২১)। 
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কিতাবুত তৃহারাত ১৩৯ 
বিশুদ্ধ মতামত: _ 
যারা ১ম মতামত অনুযায়ী মহানাবী (%&) এর সাথে চার বছর অবস্থান করা ব্যক্তির হাদীসকে সঠিক 
মনে করেন, তাদের সে হাদীসের ব্যাপারে ইমাম বাইহাকী নেতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গি প্রকাশ করেছেন এবং ২য় 
অভিমতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন । দু'ভাবে এ দলীলগুলোর মাঝে সমতা আনয়ন করা সম্ভব:২০৯ ্‌ 
- (১) নিষেধাজ্ঞার হাদীসগুলোকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে ঝড়ে পড়া পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করবে । আর 
জায়েযের হাদীসগুলোকে পাত্রে অবশিষ্ট থাকা পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করবে। ইমাম খন্তাবী এ 
ভাবেই সমাধান দিয়েছেন। 
(২) দু'টি বৈধ হওয়া সত্তেও সতর্কতার জন্য নিষেধাজ্ঞার বিধান দেয়া হয়েছে। 
আমার বক্তব্য: সম্ভবতঃ ২য় অভিমতটিই উত্তম ৷ আল্লাহই সর্বাধিক অবগত । 


ওযু (৯৮%) 


ওযুর সংজ্ঞা ও এর শারঈ প্রমাণ: 

ওযূ এর আভিধানিক অর্থ : *১০১ শব্দটি ৮১ শব্দ থেকে গৃহীত। এর আভিধানিক অর্থ: পরিছন্নতা 
ও উজ্জ্বলতা »১৮) শব্দের /১ বর্ণে পেশ পড়লে, তখন তা J৯ ক্রিয়া) এর অর্থ দিবে । আর ৷, বর্ণে 
যবর পড়লে, এর অর্থ হবে: ওযুর পানি এবং সেটা ১,০ ক্রেয়ামূল)ও হবে অথবা এ দু'টি আলাদা শব্দও 
হতে পারে ।২১০ 


পরিভাষায়: সালাত অথবা অনুরূপ ইবাদাত থেকে বাধা প্রদান করে, এমন অপবিভ্রতা হতে পবিত্রতা 
অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা মুখ, দু'হাত, মাথা ও দু'পায়ে পানি ব্যবহার করার নাম ওযু । 
কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা ওযু শারঈভাবে প্রমাণিত । যথা: 


(ক) কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন: 


¢ EG 4145774৮৮৮5 95৭ এ পি ৮১১০৯ আআ ৩৮ 455 ০ ৬ ৪৯ 
অর্থাৎ: হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত 
হাত ধৌত কর, মাথা মাসাহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত কর (সূরা মায়েদা-৬)। 


(খ) হাদীসে বলা হয়েছে: 
(5% ৬৮ ৬৩৮ 1 ৮০০ ১0০0 0 dl ০5০) 0৪ Tih 4১৪ 


(১) আবু হুরাইরা &) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (&&) বলেছেন: যে ব্যক্তির বায়ু নির্গত হয় 
তার সালাত কবুল হবে না, যতক্ষণ না সে ওযু করে ।১১১ 


২» ফতহুল বারী (১/৩০০), সুবুলস সালাম (১/২৮), নাইলুল আওতার (১/২৬)। - 
২০ আল-কামুস (১/৩৩), মুখতারুস সিহাহ (৫৭৫), আল-মাজমু' (১/৩৫৫)। 
২১ সহীহ; বুখারী (১৩৫), মুসলিম (২২৫) প্রভৃতি । 
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১৪০ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
//৮ bs Bice ৫9১৮ ০৫ ৯৫০ 0 0 EEE dt 050 ০৯০ ৪1:0৬ 2 0৪ 


| (২) ইবনে উমার &%) বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ (&£) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন: পবিত্রতা ছাড়া 
সালাত কবুল হয় না এবং আত্মসাৎ বা খিয়ানতের সম্পদ থেকে সাদকা কবুল হয় না।২১২ 


Sat LEAS by sph ০৮৫4৫ EE এ) 05০9 0৬ 06 ০৮৫ of ali ৯৬ ১০ 
(৩) ইবনে আব্বাস &) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (পুঃ) বলেছেন: আমাকে তো সালাত 
আদায়ের সময় ওযু করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে ।২১৩ 
৮০ ৮০০9 এ ৬১০ 441 24০ ৬ EEE 40 550 0৬:06 ৪০ ৪9০ 
আবূ সাঈদ খুদরী ৪) হতে বর্ণিত, রাসূল ৪) বলেন: সালাতের চাবি হলো পবিত্রতা (অর্থাৎ ওযু বা 
গোসল) এর তাকবীর পার্থিব যাবতীয় কাজকে হারাম করে এবং সালাম (অর্থাৎ সালাম ফিরানো) যাবতীয় 
ক্রিয়া কর্মকে হালাল করে দেয় ।২১৪ 


(গ) আর এ ব্যাপারে ইজমা হলো: উম্মতের সকল আলিম এ বিষয়ে একমত যে, পবিত্রতা অর্জনে সক্ষম 
RTT 


ওষূর ফযীলত: 
১। এটাকে ঈমানের অর্ধেক হিসাবে গণ্য করা হয়: 


১401 25554) : সু di ০5০0 0৪ :০৬ ৬১০০ su of 
আবূ মালিক আশআরী ৫; থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (৮) বলেছেন: পবিত্রতা ঈমানের 
অর্ধেক ।২৬ 
২। ওযু ছোট-ছোট পাপগুলো মোচন করে: 


৬৮ 4 3659 be EF ১9০৪7 3 35 ৮০০ এ ৩৮ 9! 0 EOF di ০১০১ Of 4০ af ১ 
1৭৬54 bs OE gs YF এন ৮৭ ৪54০5 Sf - গন গা ভ স- গন ৬ এত 
৬ ক গলা ৬97 5৭ ভ এ) Gs পল fF পি Sy FS 9 ০ এ 0৪ পভ 

০০51 0 ৩ EPS 


১১ সহীহ; মুসলিম (২২৪)। 
** সহীহঃ তিরমিযী (১৮৪৮), আবূ দাউদ (৩৭৬০), নাসাঈ (১/৭৩) সহীহুল জামে’ (২৩৩৩)। 
৯” হাসান লিগাইরহী; তিরমিযী (৩), আবূ দাউদ (৬০), ইবনে মাজাহ (২৭৫), ০০০০০০০০৪০১ 


বলেছেন। 
২৫ “আল আউসাতৃ” (১/১০৭) ইবনু মুনযির প্রণীত । 
৯১ সহীহ; মুসলিম (২২৩) প্রভৃতি । 
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কিতাবুত তৃহারাত ১৪১ 
(ক) আবূ হুরাইরা €%) থেকে বর্ণিত । রাসূল ($&%) বলেছেন: কোন মুসলিম বান্দা ওযুর সময় যখন 
মুখমণ্ডল ধৌত করে তখন তার চোখ দিয়ে অর্জিত গুনাহ পানির সাথে অথবা (তিনি বলেছেন) পানির 
শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায় । যখন সে দু‘খানা হাত ধৌত করে তখন তার দু’হাতের স্পর্শের মাধ্যমে 
সব গুনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়। অতঃপর যখন সে পা দু'খানা ধৌত 
করে, তখন তার দুপা দিয়ে হাঁটার মাধ্যমে অর্জিত সব গুনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর 
সাথে ঝরে যায়, এভাবে সে যাবতীয় গুনাহ থেকে মুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় ।২১৭ 


2১৩ salt এ 485) BUG ১5৬০ 45 yo BIS ৩4 ib 4৫৪ Coy ১:99 EE dr 5০০ OL: OU ১৪ 


(খে) উসমান ঞ%) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছ) বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার এই ওযুর ন্যায় ওযু করবে তার 
পূর্বকৃত সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। ফলে তার সালাত ও মাসজিদে যাওয়া অতিরিক্ত আমল 
হিসেবে গণ্য হবে ।২৯৮ 

যে ব্যক্তি এ ওযু করার পর ফরয ও নফল সালাত আদায় করবে তার জন্য ফযীলত ও সাওয়াবের 
তা“কীদ দেয়া হয়েছে। যেমন: 


(গ) উসমান ঞ%) এর হাদীসে আছে, তিনি রাসূল (ছু) এর ওযূর বিবরণের হাদীসে বলেন, রাসূল 
. (%&:) বলেছেন: 

এডি 02 5 5 4 8 Ll সেও Sod ৫ ১৯৫ ৬৬ BU ৪13 ৩5০) ০৪ boy ps 
অর্থাৎ: যে ব্যক্তি আমার এই ওযুর ন্যায় ওযু করার পর একাথ চিত্তে দু“রাক“আত সালাত পড়বে এবং এ 
সময় অন্য কোন ধারণা তার অন্তরে উদয় হবে না। তাহলে তার পূর্বকৃত সব গুনাহ মাফ করে দেয়া 
হবে। 


৩। ওযুর ছারা বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়: 


dl 154) 6 ৪516 ০5900 এ SY Usd x &। ১৪ 5 এ SSB Uf 0 EB dn ০১০০ ১ Bh ER 

৮1 ৮48 24 এ Bal 0৬89 ০০ ও ৬৯0৮৪) 20৩0 ৬ ৪০ (৭:০৪ 
আবূ হুরাইরা ১ থেকে বর্ণিত। রাসূল (৪) বলেছেন: আমি কি তোমাদেরকে এমন কাজ জানাবো না, 
যা করলে আল্লাহ (বান্দাহর) গুনাহসমূহ মাফ করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? লোকেরা বললো, হে 
আল্লাহর রাসূল আপনি বলুন। তিনি বললেন: কষ্টকর অবস্থায়ও পূর্ণাঙ্গরূপে ওযু করা, সালাতের জন্য 
মাসজিদে বারবার যাওয়া এবং হাতা কয় আর এ 
কাজগ্ুলোই হলো সীমান্ত প্রহরা ।২২০ 


২৭ সহীহ; মুসলিম (২৪৪) প্রভৃতি ৷ 
২৯ সহীহঃ মুসলিম (২২৯) প্রভৃতি । 
২৯ সহীহ; বুখারী (৬৪৩৩), মুসলিম (২২৬) প্রভৃতি। 
২ সহীহ; মুসলিম (২৫১) প্রভৃতি । 
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১৪২ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
8। জান্নাত যাওয়ার পথ সুগম করে: 


৬৪ 246 ০ ৬০৫ ৬০ ০১৬ ৫ Ad ১৩ Ls ‘JM ০৬ EE গে 0: 2 ৮০ 5825 of 
৬ 09546 শে জ্যা ৬৯০৪ ৬১৫৪ ০০৯০ 1৫ 5:৩৪ Gt ও এ লে UW ০১ ০৪০ ৬৬ ১০০) 
Gf ITS 6১34 WL ০০ ৫ ০৬ সঁ এ ০ 


(ক) আবু হুরাইরা &8%) থেকে বর্ণিত, রাসূল (১) একদিন ফযরের সালাতের সময় বেলাল 
বিজিবি Rae Hee ea 7 
আমার নিকট ব্যক্ত কর। কেননা জান্নাতে আমি আমার সামনে তোমার পাদুকার আওয়াজ শুনতে 
পেয়েছি। বিলাল (4) বলেন, দিন রাতের যে কোন প্রহরে আমি তৃহারাত অর্জন করেছি, তখনই সে 
তৃহারাত দ্বারা আমি সালাত আদায় করেছি, যে পরিমাণ সালাত আদায় করা আমার তাকদিরে লেখা ছিল। 
আমার কাছে এর চাইতে (অধিক) আশাব্যঞ্জক, এমন কোন বিশেষ আমল আমি করি নি।** 


EE এ সিট এ লা ০০৪ ভে BE এ]। ০১০) ০৬ :5৬ ০৬ of লঞ্চ ১৪ 

এক এ 9 এ) 
(খ) উকবা ইবন আমীর জুহানী &%) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (&) বলেছেন: যে ব্যক্তি 
উত্তমরূপে ওযু করে তারপর দু"রাক“আত সালাত নিষ্ঠার সাথে আদায় করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব ' 
হয়ে যায়।২২২ 


৫। এটা এমন একটা নিদর্শন যার দ্বারা হাওযে কাওসারের নিকট উপস্থিত হওয়ার সময় উম্মতকে পৃথক 
করা হবে: 
| রো i ৩2৮ ০ ue ort s&h ১9 ্ ty si 
5 ess % রি ৫0 এটি 388085০৭৮৩০ 148 ২৫ 
fy oo 0৫ ৬৪০০ $ Oh ly 06 dn 4৮ € ৩৪156 এল ০2 og p55 jo Goth 
154 3 ০% JE 25 ঘা et রন এ 44 ৩৬ ৮৮১৮ ১৪ ০৩) 0924 uf ১৮৯ ৩ ob 
" (০255০ 096 BA 
আবূ হুরাইরা &%৮ থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (8) কবরস্থানে গিয়ে বললেন: তোমাদের প্রতি শান্তি 
বর্ষিত হোক, এটা তো ঈমানদারদের কবর স্থান। ইনশা আল্লাহ আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হবো। 
আমার মনে আমাদের ভাইদের দেখার আকাঙ্ষা জাগে । যদি আমরা তাদেরকে দেখতে পেতাম। 
সাহাবাগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল (&$%)! আমরা কি আপনার ভাই নই? জবাবে তিনি বললেন: 


২৯ বুখারী (১১৪৯), মুসলিম ২৪৫৮)। 
১২ সহীহ; মুসলিম (২৩৪), নাসাঈ (১/৮০) প্রভৃতি । 
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তোমরা হচ্ছো আমার সঙ্গী সাথী! আর যেসব ঈমানদার এখনও (দুনিয়াতে) আগমন করে নি তারা হচ্ছে 
আমার ভাই ৷ তারা বললো, হে আল্লাহর রাসূল ৪)! আপনার উম্মাতের যারা এখনও (দুনিয়াতে) আসে 
নি, আপনি তাদেরকে কিভাবে চিনতে পারবেন? তিনি বললেন: অনেকগুলো কালো ঘোড়ার মধ্যে যদি 
কোন ব্যক্তির একটি কপাল চিত্রা ঘোড়া থাকে, তবে কি সে উক্ত ঘোড়াটিকে চিনতে পারবে না? তারা 
বললো, হে আল্লাহর রাসূল (&5)! তা অবশ্যই পারবো । তখন তিনি বললেন: তারা (আমার উম্মতরা) 
ওযূর প্রভাবে জ্যোতির্ময় চেহারা ও হাত পা নিয়ে উপস্থিত হবে। আর আমি আগেই হাওযে কাওসারের 
কিনারে উপস্থিত থাকবো। সাবধান! কিছু সংখ্যক লোককে আমার হাওয থেকে এমন ভাবে তাড়িয়ে দেয়া 
হবে যেমন বেওয়ারিশ উটকে তাড়িয়ে দেয়া হয় । আমি তাদেরকে ডেকে ডেকে বলবো: আরে এদিকে 
এসো, এদিকে এসো । তখন বলা হবে, এরা আপনার ইন্তিকালের পর (নিজেদের দীন) পরিবর্তন করে 
ফেলেছে। তখন আমি তাদেরকে বলবো: (আমার নিকট থেকে) দূর হও, দূর হও ২১৩ 

5,4। এর অর্থ উজ্জ্বল শুভ্রতা, যা ঘোড়ার কপালে দেখা যায়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য নূর বা উজ্জ্বলতা, যা 
উম্মতে মুহাম্মাদীর চেহারায় দেখা দিবে। আর 4৮০)-অর্থ এমন শুভ্রতা, যা ঘোড়ার তিন পায়ে দেখা 
যায়। এর দ্বারাও নূর বা উজ্জ্বলতা উদ্দেশ্য 1৯৪ | 


৬। এটা ক্বিয়ামতের দিন বান্দার জন্য জ্যোতি স্বরূপ: 
১১৮%। US CE এনা op চিল এড 558 EEE as ০৪০ UU Bh fo 
আবূ হুরাইরা ১ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আমার বন্ধু রাসূল (৪) কে বলতে শুনেছি, তিনি 


বলেছেন: যে স্থান পর্যন্ত ওযুর পানি পৌঁছবে সে স্থান পর্যন্ত মুমিন ব্যক্তির চাকচিক্য অথবা সৌন্দর্যও 
পৌছবে 1১২৫ 2৯ অর্থ: কিয়ামাত দিবসের জ্যোতি । 


৭। ওযু শয়তানের গ্রন্থি খুলে দেয়: 


2 252০৮ এআর 75 2 ক (05 ২5৮ ও ৮ ১01 71:55 পর্ব 22 22 5৫ ঠা (52 
SN BU % 191 ৮০৩ লি 9 এত Se 4৪০৮ UB EB এ ০5৮0 of A এ] ৮) 2০ ভা ০৪ 
পাসোরারিরারা রানার হানা রা হর কাযারার রদ সান রা বারা 
83৬৮ ৩৭ oy 9৬ ০০৪০ CSN Al 92 ৬৫৪০ OU 39৬ 90295 এ৩ ৬৩৬ 2৬ JS শা ১০ 
€ ১ ন A ন FY Be HEE TAG ঠ 5 2 ডি a ac 

৫০১৩ ABI Ss | 01 ৪01 ab ৬০৮৫ ool SUL ০৬৭ ৬৩০ 5৬ 


আবু হুরাইরা (4%) থেকে বর্ণিত, রাসূল (রে) বলেছেন: তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান 
তার শ্রীবাদেশে তিনটি গিঁঠ দেয়। প্রতি গিঠে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত। 
অতএব তুমি ঘুমাও। তার পর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে তখন একটি গিঁঠ খুলে যায়, 
পরে ওযু করলে আর একটি গিঠ খুলে যায়, তার পর সালাত আদায় করলে আরও একটি গিঠ খুলে যায়। 


২ সহীহ; মুসলিম (২৩৪), নাসাঈ (১/৮০) প্রভৃতি । 
রি ইমাম নাববী প্রণীত “সারহু মুসলিম’ (৩/১০০)। 
২ সহীহ; মুসলিম (২৫০), নাসাঈ (১/৮০)। 
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তখন তার প্রভাত হয় প্রফুল্ল মনে ও নির্মল চিত্তে। অন্যথায় সে সকালে উঠে কলুষিত মনে ও অলস 
চিত্তে ।২২৬ 


সংক্ষিপ্তভাবে ওযুর পূর্ণাঙ্গ নিয়মাবলী £ 


রি os JN SN 4৫ ৬ E50 sly 5 ১৬ 0০০৬ এ নি, Sy ০7৮ ১ 
hs EP 9৮ ৩৪৫ ১৯ ৩1৮০ BE Ye FE % ৬৬ 519 ৮৮ 5৪3 ও 4 ০০ 
৩৩০ ০995 ৮০ চপ তে ১৮ EE এ) ০5০০ 0৬:06 ৮ ১৪৪ এ| )% SN sl) ০০ তি 


হুমরান থেকে বর্ণিত, তিনি উসমান বিন আফ্ফান ৫) কে দেখেছেন যে, তিনি পানির পাত্র আনিয়ে 
উভয় হাতের তালুতে তিন বার পানি ঢেলে তা ধুয়ে নিলেন। এর পর ডান হাত পাত্রের মধ্যে ঢুকালেন। 
তার পর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন। তারপর তার মুখমণ্ডল তিন বার ধুয়ে 
দুই হাত তিনবার কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নিলেন। এর পর মাথা মাসাহ করলেন। তার পর উভয় পা গিরা পর্যন্ত 
তিনবার ধুয়ে নিলেন। পরে বললেন, রাসূল (১) বলেছেন: যে ব্যক্তি আমার মত এ রকম ওযু করবে 
তারপর দু'রাক“আত সালাত আদায় করবে, মাটি দুনিয়ার কোন খিয়াল করবে না। তার গেছনের গোনাহ 
মাফ করে দেয়া হবে ।২২৭ 


এ হাদীস এবং সামনে বিস্তারিত বর্ণনায় যে সকল হাদীস আসবে, সেগুলোর আলোকে ওযুর বর্ণনা 


নিম্নরূপ: | 

(১) অপবিত্রতা দূর করার জন্য ওযুর নিয়ত করা। 

(২) বিসমিল্লাহ বলে ওযু শুরু করা। 

(৩) দু‘ হাতের কজি ৩ বার করে ধৌত করা । 

(৪) ডান হাতে এক অঞ্জলি পানি নিয়ে মুখে ও নাকে দেয়া। যি 
পরিষ্কার করা 

(৫) তার পর বাম দিকে নাক ঝেড়ে ফেলা । এরূপ তিন বার করবে । 

(৬) দাড়ি খিলাল সহ সমস্ত মুখমণ্ডল তিন বার ধৌত করা 

(৭) দু'হাতের আঙ্গুলগুলো খিলালসহ ডান হাত ও বাম হাত পর্যায়ক্রমে কনুই পর্যন্ত ধৌত 
করা। 

(৮) সমস্ত মাথার সামনে থেকে পিছনে একবার মাসাহ করা । 

(৯) দু'কানের বাহির ও ভিতর মাসাহ করা । 

(১০) দু'পায়ে গিট পর্যন্ত ধৌত করা। প্রথমে ডান পা ও পরে বাম পা এবং দু'পায়ের আঙ্গুলগুলো 
খিলাল করা। 


২৬ সহীহ; বুখারী (১১৪২), মুসলিম (৭৭৬)। 
২৭ সহীহ; বুখারী (১৫৮), মুসলিম (২২৬)। 
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| কিতাবুত তৃহারাত ১৪৫ 
ওযু বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়ত শর্ত»; 


ওযু বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়তকে শর্ত করা হয়েছে। আর তা হলো: ওযু করার জন্য অন্তরে দৃঢ় সং 
করা, যেন আল্লাহ ও রাসূলের (৪) নির্দেশ বাস্তবায়িত হয়। যেমন: সমস্ত উদ্দেশ্য মূলক ইবাদাতকে 
লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন: 

€৮4 9০ এ ০০৯ ৪19০ 11 ৯ 
অর্থাৎ: আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর “ইবাদাত করে তারই 
Et OTE) 
রাসূল (ধর) বলেন: 
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অর্থাৎ; প্রত্যেকটি কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই হবে যা সে নিয়ত 
করবে ২২৯ 


এটা ইমাম মালিক শাফেঈ, আহমাদ, আবূ সাওর ও দাউদ এর অভিমত ।২০০ 

অপর পক্ষে, ইমাম আবূ হানীফা এর মতে ওযূতে নিয়ত শর্ত নয়,*** কারণ এটা যুক্তিগত ইবাদাত । এটা 
নিজেই উদ্দেশ্যমূলক ইবাদাত নয়। তা যেন অপবিভ্রকে পবিত্র করার সাদৃশ্য রাখে। | 
অধিকাংশের (জমহুর) মতামতটিই সঠিক । কেননা দলীল প্রমাণ করছে যে, প্রত্যেক ওষযূতে সাওয়াব 
রয়েছে। আর সকলের একমত্যে, নিয়ত ব্যতীত কোন সাওয়াব হয় না। তা এমন ইবাদাত যা শরীয়াত 
ছাড়া কল্পনা করা যায় না। সুতরাং ওষূতে নিয়ত শর্ত ।**২ 


নিয়তের স্থান হলো কৃলব বা অন্তর: 


শাইখুল ইসলাম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন:*** সকল ইবাদাতের ক্ষেত্রে মুসলিম ইমামদের এঁকমত্যে, নিয়ত 
করার স্থান হল কৃলব বা অন্তর । এর স্থান জিহ্বা বা মুখ নয় । 


যেমন: তৃহারাত, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, দাস মুক্ত করা, জিহাদ করা প্রভৃতি । সুতরাং নিয়ত 
জোরে পাঠ করা শরীয়াতসম্মত নয় এবং তা বার বার পাঠ করা যাবে না। বরং তাকে এ ক্ষেত্রে সতর্ক 


২ শর্ত বলা হয়, যেটি না হলে অন্যটি না হওয়া অবধারিত হয়ে যায় এবং তার প্রাপ্তি অন্যটির প্রান্তিকে অবধারিত করে না ও তার 
মূলকেও বাতিল করে না। আর শর্ত কোন কাজের পূর্বেই সংঘটিত হয় এবং তা মূল কাজের বাইরের বিষয়। 
* সহীহ; বুখারী (১), মুসলিম (১৯০৭)। 
২ বিদায়াতুল মুজতাহিদ (১/৬), আল-মাজমু' (১/৩৭৪) আত-তামহীদ (২২/১০০, ১০১)। 
২০ বাদাযুস সানাঈ (১/১৯-২০)। 
২ অনুরূপ এসেছে ইবনু মুফলিহ প্রণীত আল-ফুরু (১/১১১) গ্রন্থে 
** মাজমুআতুর রাসাঈলুল কুবরা (১/২৪৩)। 
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১৪৬ ৷ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 

করার পরও যদি এরূপ করে তাহলে তাকে ধমক দিয়ে শিক্ষা দেয়া উচিত। বিশেষ করে যখন সে এটা 
যে ব্যক্তি এটাকে দীন হিসেবে বিশ্বাস করবে এবং তা মুখে উচ্চারণ করে আল্লাহর ইবাদাত করবে, সে 
বিদ'আত করবে । কেননা মহানাবী (পঃ) এবং তার সাহাবাগণ কখনও এভাবে মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত 
করেন নি এবং এ ব্যাপারে তাদের পক্ষ থেকে কোন বর্ণনাও পাওয়া যায় না । যদি তা শরীয়াতের 
অন্তর্ভুক্ত হতো, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তার রাসূলের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিয়ে নিতেন। উপরন্তু নিয়ত 
উচ্চারণের কোন প্রয়োজন নেই। কেননা আল্লাহ মানুষের মনের খবর জানেন ।২৩৪ 


উপকারিতা: 


(১) শাইখুল ইসলাম বলেন: সকল মুসলিম ইমামের একমত্যে, যদি কেউ অন্তরে যা নিয়ত করেছে তার 
বিপরীত মুখে কিছু বলে, তাহলে যা নিয়ত করেছে সেটাই ধর্তব্য হবে। মুখে যা উচ্চারণ করেছে তা 
ধর্তব্য নয় । আর যদি কেউ মুখে উচ্চারণ করেছে কিন্তু অন্তরে নিয়ত করে নি, তাহলে তা ধর্তব্য নয়। 
কেননা নিয়তটা হলো সংকল্প ও দৃঢ়তার ব্যাপার । 


(২) যখন অনেকগুলো নাপাকী এক সঙ্গে একত্রিত হবে তখন ওযু ওয়াজিব হবে। যেমন: কেউ পেশাব 
করলো তারপর পায়খানা করলো, তারপর ঘুমালো ৷ তাহলে এ ক্ষেত্রে যে কোন একটি অপবিভ্রতা থেকে 
পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করলে, সবগুলো নাপাকীর পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। এটাই বিশুদ্ধ 
মতামত ৷ কেননা অপবিভ্রতা একটিই অবস্থা, যদিও তার কারণ ভিন্ন ভিন্ন হয় 1২৫ 


(৩) আলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে সর্বোত্তম হলো, ওযূকারী নিয়তের সকল সুরাত বা রূপগুলো ঠিক রাখার 
জন্য সাধারণভাবে অপবিভ্রতা দূর করার নিয়ত করবে । ওযুর ক্ষেত্রে নিয়তের সুরাত বা রূপগুলো হলো: 
অপবিভ্রতা দূর করার নিয়ত করা অথবা যে পবিত্রতা তার জন্য ওয়াজিব তার জন্য নিয়ত করা অথবা যে 
পবিত্রতা অর্জন করা তার জন্য সুন্নত তার জন্য নিয়ত করা অথবা সুন্নাত পালনের জন্য নতুন ওযু করার 
সময় নিয়ত করা ।২৩৬ 


২০৪ যাদুল মায়াদ (১/১৯৬), ইগাসাতুল লুহফান (১/১৩৪) বাদায়ূল ফাওয়াঈদ (৩/১৮৬), আল ফুরু' (১/১১১), “শারহুল মুমতি' 
(১/১৫৯)। 

২৬ আল-মাজমু* (১/৩৮৫), শারহুল মুমতি' (১/১৬৫)। 

২৬ এ মাসাআলার ব্যাপারে উলামাদের মতভেদ আলোচিত হয়েছে আল-মাজমু' (১/৩৮৫) এবং অন্যান্য গ্রন্থে। 


Wwww.waytojannah com 


sjualuog 


কিতাবুত তৃহারাত ১৪৭ 
ওযূর রুকনসমূহ 


ওযুর রুকন হলো: যার মাধ্যমে ওযুর মূল কাঠামো গঠিত হয়। যদি একটি রুকন উলট-পালট হয়ে যায় 
তাহলে, ওযু বাতিল হয়ে যাবে এবং তা শরীয়াতসম্মত হবে না। সেগুলো হলো: 


১। সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল ধৌত করা: 
মুখমণ্ডল দ্বারা সমস্ত চেহারা উদ্দেশ্য । তার সীমা হলো: দৈর্ঘের দিক থেকে মাথার অগ্রভাগের কপালের 


গোড়া তথা চুল গজানোর স্থান হতে চোয়াল ও থুতনীর নিচ পর্যন্ত, আর প্রস্থে এক কানের লতি থেকে 
অপর কানের লতি পর্যন্ত ৷ 


মুখমণ্ডল ধৌত করা ওযুর রুকন সমূহের মধ্যে অন্যতম একটি রুকন । এটা ব্যতীত ওযু বিশুদ্ধ হবে না। 
মহান আল্লাহ বলেন: 

€১)। 5০৯৪ ai fd by gf ০৮0 ভা ঞি 
হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ধৌত কর (সূরা মায়েদা-৬) | 
যে সমস্ত রাবী মহানাবী (8&৪) এর ওযুর নিয়মাবলীর হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের প্রত্যেকেই মুখমণ্ডল 
ধৌত করা রুকনটি সাব্যস্ত করেছেন এবং বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে একমত্য পোষণ করেছেন। 


কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব : ্‌ 

মুখ ধৌত করা ও তাতে পানি দিয়ে গড়গড়া করাকে কুলি বলা হয়। নাকের মধ্যে পানি প্রবেশ করিয়ে 
নিঃশ্বাস দ্বারা তা নাকের প্রান্ত সীমায় পৌঁছানোকে =! বা নাকে পানি দেয়া বলে। আর নাকে পানি 
দেয়ার পর তা থেকে পানি ঝেড়ে বের করে দেয়াকে ১! বা নাক ঝাড়া বলে। আলিমদের বিশুদ্ধ 
অভিমতে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব । এর কারণ নিম্নরূপ: | 


(১) আল্লাহ তা'আলা মুখমণ্ডল ধৌত করার আদেশ দিয়েছেন। ইতিপূর্বে এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। 
আর মুখ ও নাক মুখমন্ডলের অন্তর্ভুক্ত । মুখের ভিতরের অং ছাড়া শুধু বাহিরের অংশকে মুখ বলে নির্দিষ্ট 
করা উচিত নয়, কেননা আরবী ভাষায় সবকিছুর সমষ্টিকে মুখমণ্ডল বলা হয়। যদি তুমি বল যে, মুখ ও 
নাকের ছিদ্রের তো আলাদা নাম রয়েছে। আরবী ভাষায় তো এগুলোকে মুখ বলা হয় না? 


এ ক্ষেত্রে আমরা বলব: তাহলে তো দু'গাল, কপাল, নাকের বাহ্যিক অংশ, দুই ভ্রু ও মুখমগ্ডলের সমস্ত 
অংশের আলাদা আলাদা বিশেষ নাম রয়েছে, এগুলোকে তাহলে মুখ বলা যাবে না! যদি এরূপ দাবী করা 
হয়; তাহলে মুখমণ্ডল ধৌত করা ওয়াজিব হওয়ার আবশ্যকতা বাতিলের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যাবে৷ 


(২) আল্লাহ তা'আলা শুধু সাধারণভাবে মুখমণ্ডল ধৌত করার আদেশ দিয়েছেন । আর মহানাবী (১) 
তাঁর কর্ম ও শিক্ষার মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ফলে তিনি যখন ওযু করেছেন তখন কুলি ও নাকে 


২৩৭ নাইলুল আউতার (১/১৭৪), আহকামুল কুরআন (২/৫৬৩) ইবনুল আরাবী প্রণীত । 
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কিতাবুত তৃহারাত ১৪৯ 
আমার বক্তব্য: যদি কেউ বলে যে, কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব হওয়ার দলীলগুলোকে 
সালাতে ভূলকারীর ঘটনায় বর্ণিত রিফায়াহ বিন রাফেঈ এর হাদীস দ্বারা বৈধতার দিকে ফিরানো যেতে 
পারে। যেমন সে হাদীসে বলা হয়েছে, 

০5) 4৮0 এ| সিএ) ক 4০০ এক 9 DIAL ভে 2৮2 ভব ও পিস আত ৫৬১ 
CSL এ ৯১) এ 
রাসূল ৮) সালাতে ভুলকারীকে বললেন: তোমাদের কারও সালাত ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না 


যতক্ষণ না আল্লাহর নির্দেশিত পন্থা অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গভাবে ওযু করা হয়। সুতরাং সে যেন তার মুখমণ্ডল 
ধৌত করে, দু'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করে, মাথা মাসাহ করে ও দু'পায়ের গিঁঠ পর্যন্ত ধৌত করে 1১৪৪ 


অত্র হাদীসে আল্লাহর নির্দেশের মতই কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার কথা উল্লেখ করা হয় নি। সুতরাং 
এ হাদীসটি কুরআনের আয়াতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর আয়াতে সংক্ষিপ্তভাবে মুখমণ্ডলের কথা উল্লেখ 
করা হয় নি, যার ফলে এটা বলা যাবে না যে, হাদীস দ্বারা এর ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট করতে হবে। এ ' 
মতামতটিও শক্তিশালী এবং যথোপযুক্ত । আল্লাহই ভাল অবগত । 


কিছু প্রয়োজনীয় কথা: 


ওযু ও গোসল এ দু'টি পবিত্রতার ক্ষেত্রে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার বিধানের ব্যাপারে আলিমগণ 
মতভেদ করেছেন। এ ব্যাপারে চারটি অভিমত পাওয়া যায়:২৪৫ 


১ম অভিমত: তুলা ন CO SA কাজি ওযুর ক্ষেত্রে নয়। 
ইমাম আবূ হানীফা, সাওরী ও আহলুর রায়গণ এমত পোষণ করেছেন। 


২য় অভিমত: ওযু ও গোসল উভয়ের ক্ষেত্রে এ দু'টি সুন্নাত । এটা ইমাম মালিক, শাফেঈ, লাইস ও 
আওযায়ীসহ একদল বিদ্বানের অভিমত ৷ 


৩য় অভিমত: ওযু ও গোসল উভয়ের ক্ষেত্রেই এ দু'টি করা ওয়াজিব । এ অভিমত পোষণ করেছেন, 
785 এটা ইমাম আহমাদ (রাহি.) এরও একটি রেওয়ায়াত 
বং হাম্বালীদের প্রসিদ্ধ মাযহাব । 


৪র্ঘ অভিমত: নাকে পানি দেয়া ওযু ও গোসলের ক্ষেতে ওয়াজিব এবং কুলি করা উভয় ক্ষেত্রে সুযাত। 
একটি বর্ণনা মতে ইমাম আহমাদ এ মত পোষণ করেছেন। আবূ উবাইদ, আবু সাওর ও আসহাবে 
বানি টি উজান ুরারানিগা 


২ সহীহ; আবূ দাউদ (৮৫৯), তিরমিযী (৩০২), নাসাঈ (২/২০, ১৯৩) ইবনে মাজাহ (৪৬০) প্রভৃতি । 
২৫ আল-মারওয়াষী প্রণীত “ইখতিলাফুল উলামা” (পৃ. ২৩-২৪) আত-তামহীদ (8/৩৪), আল-আউসাত (১/৩৭৯) ইবনু জাওযীর : 
আত-তাহকীক (১/১৪৩), আল-মুহাল্লা (২/৫০)। 
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১৫০ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
দাড়ি ও মুখমণ্ডলের সমগ্র চুল ধৌত করা:২৬ 


‘যখন মুখণ্ডলের উপর গজানো সমস্ত চুল তথা দাড়ি, গোঁফ , নিমদাড়ি২৭, ভ্রু, ও দু'চোখের পশমসমূহ 
ঘন হওয়ার ফলে মুখের চামড়া দেখা না যায়, তাহলে বাহ্যিকভাবে তা ধুয়ে ফেললেই চলবে । আর যদি 
চামড়া দেখা যায়, তাহলে দাড়ির সাথে চামড়াও ধুয়ে ফেলতে হবে । যদি কিছু অংশ পাতলা হয় আর কিছু 
অংশ ঘন হয় তাহলে দাড়ির সাথে পাতলা অংশটুকু ধুয়ে ফেলা ওয়াজিব এবং ঘন অংশটুকু বাহ্যিকভাবে 
ধুলেই চলবে। 

আর যদি দাড়ি লম্বা হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা রোহি.) এর মতে ও ইমাম আহমাদ (রাহি.) এর 
একটি বর্ণনা মতে, লম্বা অংশটুকু ধোয়া ওয়াজিব নয়, শুধু মুখমণ্ডলের সীমানায় যে দাড়িগুলো রয়েছে তা 
ধৌত করলেই চলবে । কেননা 5 বা মুখমণ্ডল দ্বারা শুধু মুখের চামড়া উদ্দেশ্য ৷ 


অপরদিকে, ইমাম শাফেঈর মতে ও ইমাম আহমাদের প্রকাশ্য অভিমতে, লম্বা অংশটুকু ধোয়া ওয়াজিব, 
দাড়ি যত বড়ই লম্বা হোক না কেন। কেননা যে অংশটুকু ধোয়া ফরয সেখান থেকে এ দাড়ি উদ্‌গত 
হয়েছে। ফলে বাহ্যিকভাবে তা মুখমগ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর এটাই বিশুদ্ধ অভিমত । আল্লাহই 
সর্বাধিক অবগত । 


_২। দুই হাত কনুই পৰ্যন্ত ধৌত করাঃ 


মহান আল্লাহ বলেন: 


99721 এ ৮৫ ৮৫১১) bd ua এ ৮:৬৪ 1১115 2901 ৬৯ 
অর্থাৎ: হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, ত তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত 
হাত ধৌত কর (সূরা মায়েদা- ৬)! 


বিদ্বানগণ একমত্য পোষণ করেছেন যে, ওযুতে উভয় হাত ধৌত করা ওয়াজিব । 

জেনে রাখা ভাল যে, আল্লাহর বাণী: 92। এ! ৮5544) এর মধ্যে এ!" অব্যয়টি (সাথে) এর অর্থে 
ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, আল্লাহর বাণী: 4৭ এ 24921198 ৫ অর্থাৎ: তোমরা তাদের মালকে 
তোমাদের মালের সাথে ভক্ষণ করো না (সূরা নিসা-২)। অন্যত্রে বলা হয়েছে-৮৫% এ £% ৫35) - - 
অর্থাৎ: Se (এবং তোমাদের শক্তির সাথে আরও শক্তি বৃদ্ধি করবেন) । 


এর উপর ভিত্তি করে দু'হাতের কনুইকে ধৌত করার মধ্যে শামিল করা ওয়াজিব। কতিপয় মালিকী 
ব্যতীত এটাই অধিকাংশ বিদ্বানের অভিমত 1২৪৮ 


২ শরহে ফাতহুল কাদীর (১/১২), আল-মুগনী (১/৮৭) আল-মাজেমু* (১/৩৮০)। 
২৭ নিচের ঠোঁট ও থুতনির মাঝে গজানো কেশগুচ্ছকে নিমদাড়ী বলা হয়। 
২” আল-মাসবৃত্ত (১/৬), বিদায়াতুল মুজতাহিদ (১/১১), আল-মাজমু (১/৩৮৯), আল-মুগনী (১/৯০)। 
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কিতাবুত তৃহারাত ১৫১ 
আল্লাহর রাসূল (ছু) এর আমল অভিমতকে শক্তিশালী করে; 


2 এরা এন পি 8০৪ ০ $ (574 585 (059 :0৬ 9৯4 dl এ ০৫ পি ১ 
৬৪ 6০৯ ৮৮ ৮ এষ dey ০০৪ ৮ এন) Es এএএ। GEM STN ১4০৫) ৬) EP 
(55 EE &। 05, ০49 GG :0৬ ৮৮ St ৪ 6৮৭ SS Spd 0৯১০০ ৪ BU) 


নু'আইম ইবনে আব্দুল্লাহ আল-যুজমির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি আবু হুরাইরা কে ওযু 

করতে দেখেছি। তিনি খুব ভালোভাবে মুখমণ্ডল ধুলেন, এরপর ডান হাত ধুলেন এবং বাহুর কিছু অং 
ধুলেন। পরে বাম হাত ও বাহুর কিছু অংশসহ খুলেন। এরপর মাথা মাসাহ করলেন। অতঃপর ডান 
পায়ের নলার কিছু অংশসহ ধুলেন, এরপর বাম পাও একইভাবে ধুলেন। অতঃপর বললেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ (8৪) কে এভাবে ওযু করতে দেখেছি ।১৪ 


.. এর পর একটি কায়দা হলো: যে বিষয় ছাড়া ওয়াজিব পূর্ণ হয় না, তা পালন করা ওয়াজিব । তদ্রুপভাবে 
হাত পূর্ণভাবে ধৌত করা বুঝা যায় না যতক্ষণ না দু'কনুই বরাবর পানি প্রবাহিত করা হয়।১ 


৩। মাথা মাসাহ করা: 
আল্লাহ বলেন: 
fen Ply 
অর্থাৎ: তোমরা তোমাদের মাথা মাসাহ কর (সূরা মায়েদা -৬) | 
বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে একমত্য পোষণ করেছেন যে, মাথা মাসাহ করা ফরয । তবে কতটুকু পরিমাণ 
মাসাহ করলে যথেষ্ট হবে, সে পরিমাণ নিয়ে মতভেদ করেছেন। এ ব্যাপারে তিনটি মতামত পাওয়া যায়: 


১ম অভিমত: নারী-পুরুষ সকলের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ওয়াজিব: 


এটা ইমাম মালিক (রাহি.) এর মাযহাব । ইমাম আহমাদ ও তার অধিকাংশ অনুসারীদের প্রসিদ্ধ অভিমত 
এটিই । আবূ উবাইদ ও ইবনে মুনযিরও এ মত ব্যক্ত করেছেন। ইবনে তাইমিয়াহ এ মতটিকে পছন্দ 
করেছেন।** তাদের দলীল নিম্নরূপ: 


(১) আল্লাহ বাণী: ০১১2144১ _ অত্র আয়াতে ‘৩’ বো) অব্যয়টি 3৬৩! বা মিলানোর অর্থে 


ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং আয়াতের মূল উদ্ধৃতি হবে - ॥$০১৪) 1519 - যেমনটি তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে 
সমস্ত মুখমণ্ডল মাসাহ করা হয়। কেননা উভয় বিধানটি কুরআনে একই শব্দে বর্ণিত হয়েছে। যেমন 


২৯ সহীহ; মুসলিম (২৪৬) ৷ 

২৫০ আল্লামা গামেদী প্রণীত “ইখতিয়ারাতু ইবনে কুদামাহ' (১/১৬৪)। 
২৫১ আল-সুদাও ওয়ানাহ (১/১৬), আল-মুগনী (১/৯২), আত-তৃহুর (পৃ. ৩৫৮), আল-আউসাড় (১/৩৯৯), মাজমু' আল ফাতাওয়া 
(২১/১২৩)। 


Wwww.waytojannah.com 


Contents 
১৫২ '_ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


আল্লাহ মুখমণ্ডল মাসাহ করার ব্যাপারে বলেন: € ৮৪৩/%% 1৮০০৫ ১ অর্থাৎ, সমস্ত মুখমণ্ডল মাসাহ কর 
সেরা মায়েদা -৬)। | 


(২) এই নির্দেশটিকে মহানাবী (্) এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে । মহানাবী (&) যখন 
ওযু করতেন তখন সমগ্র মাথা মাসাহ করতেন। তন্ুধ্যে আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বর্ণিত হাদীসটি 
উল্লেখযোগ্য, তিনি বলেন: | 
৮5০ ০১৮ OFF BY 1৯6 Jd তি পি bg ৮ ও ০54 ৪৯০ ৮ sh ১55 sf 
44৯১ 4-১ ০১9 & 936 এসি 
অর্থাৎ: একবার রাসূল (&) আমাদের বাড়িতে এলেন। আমরা তাঁকে পিতলের একটি পাত্রে পানি 
_দিলাম। তিনি তা দিয়ে ওযু করলেন। তার মুখমণ্ডল তিনবার ও উভয় হাত দু'বার করে ধৌত করলেন 
এবং তার হাত সামনে ও পেছনে এনে মাথা মাসাহ করলেন । আর উভয় পা ধৌত করলেন। 
অপর বর্ণনায় রয়েছে, তিনি তার সমস্ত মাথা মাসাহ করলেন 1২৩ 


(৩) মুগিরাহ বিন শু“বা ৮) থেকে বর্ণিত: 

০৩ ৩৪) sh py ০৫৬ এ ০ তে পর &। ৩০ চট 
অর্থাৎ: রাসূল ($$) একদা ওযু করলেন, অতঃপর মোজার উপর, মাথার অগ্রভাগে এবং পাগড়ির উপর 
মাসাহ করলেন ।২৪ 
যদি মাথার অথভাগ মাসাহ করাই যথেষ্ট হতো, তাহলে তিনি কেন পাগড়ির উপর মাসাহ করলেন। এতে 
প্রমাণিত হয় যে, সমস্ত মাথাই মাসাহ করা ওয়াজিব। 


২য় অভিমত : মাথার কিছু অংশ মাসাহ করলেই যথেষ্ট হবে: 

এটা ইমাম আবু হানীফা ও শাফেঈ (রাহি.) এর অভিমত ।২৫৫ তারা আবার মতভেদ করেছেন, কতটুকু 
অংশ মাসাহ করলে যথেষ্ট হবে। কেউ কেউ বলেন, তিন চুল পরিমাণ মাসাহ করলেই চলবে। কেউ 
রে জাজিরা এ ভিত মাথার অর্ধেক মাসাহ করতে 
হবে। তাদের দলীল হলো: 

(১) আল্লাহর বাণী - ests 1/%--59 - আয়াতে ‘৮’ (বা) অব্যয়টি ৮ তথা আংশিক অর্থ 
বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। 4০4! বা মিলানোর অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। 

(২) রাসূল (৫) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি 4৬ নোসিয়া) তথা মাথার অগ্রভাগ মাসাহ 
করেছেন। 


২২ ৬ অর্থ: পাত্র অথবা পিয়ালা। আর ৷ অর্থ: উত্তম পিতল। 
২ সহীহ; বুখারী (১৮৫), মুসলিম (২৩৫)। 

২, মুসলিম (১৭৫), আবূ দাউদ (১৫০), তিরমিযী (১০০), এ হাদীসের ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে, তবে আলবানী একে সহীহ 
বলেছেন। . 
** আল-মাসবৃত্ত (১/৮), আল-মাজমু' (১/৩৯৯), আল-মুগনী (১/৯২) ৷ 
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কিতাবুত তৃহারাত ১৫৩ 
৩য় অভিমত: নারী ব্যতীত পুরুষদের জন্য সমস্ত মাথা মাসাহ করা ওয়াজিব : 


এটা ইমাম আহমাদ রোহি.) এর একটি অভিমত তিনি বলেন, আমি মনে করি: মহিলাদের মাথা মাসাহ 
করার ব্যাপারে শিথিলতা রয়েছে। আয়িশা রো.) তার মাথার অগ্রভাগ মাসাহ করতেন। ইবনে কুদাম 
(রাহি.) বলেন, “ ইমাম আহমাদ (রাহি.) হলেন একজন আহলুল হাদীস বিদ্বান। সুতরাং আল্লাহর কৃপায় 
তাঁর নিকট হাদীস সাব্যস্ত হওয়া ব্যতীত শুধুমাত্র ঘটনা থেকে দলীল গ্রহণের প্রত্যাশা করা যায় না ।২৫৬ 


আমার বক্তব্য (আবূ মালিক): পূর্বের আলোচনার মধ্যে বিশুদ্ধ অভিমত হলো: ওষূতে সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ 
করাই ওয়াজিব। কারণ এর দলীল বেশি শক্তিশালী । আর যারা বলেন যে, ‘৮’ অব্যয়টি ১০ বা 
আংশিক অর্থ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, তাদের এ কথা সঠিক নয়। কেননা সরফের পন্ডিত 
সিবওয়ায় এ কথাটিকে স্বীয় গ্রন্থে ১৫ বার অস্বীকার করেছেন। ইবনে বুরহান বলেন: যারা ‘৩’ অব্যয়টি 
০ বা আংশিক অর্থ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে বলে ধারণা করেন, তাদের এ কথার কোন ভিত্তি 
নেই। কেননা এটা ভাষাবিদদের কাছে অপরিচিত 1২৫" 

রাসূল (&&%) এর পক্ষ থেকে একটিও সহীহ হাদীস নেই যে, তিনি মাথার আংশিক মাসাহ করেছেন। 
তবে তিনি যখন 4৮৬ নোসিয়া) বা মাথার অগ্থভগে মাসাহ করেছেন তখন তিনি তা পূর্ণ করার জন্য 
পাগড়ির উপরও মাসাহ করেছেন 1২৫৮ ্‌ 


আর এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মাঝে পার্থক্য করার ব্যাপারে কোন প্রমাণ রয়েছে বলে আমার জানা নেই। 
তবে নারীদের ঘোমটার (খিমার) উপর মাসাহ করা জায়েয । যদি তারা ঘোমটাসহ মাথার অগ্রভাগ 
মাসাহ করে তাহলে তা বিতর্কমুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে উত্তম হবে। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত । 


প্রয়োজনীয় কথা 


মাথায় যদি মেহেদী বা আঠালো দ্রব্যের প্রলেপ লাগানো থাকে, তাহলে তার উপর মাসাহ করা বৈধ: 
কেননা মহানাবী (%%) থেকে প্রমাণিত যে, তিনি ইহরাম অবস্থায় মাথার চুলে আঠালো দ্রব্যের প্রলেপ 
লাগিয়েছেন (এ সংক্রান্ত আলোচনা হাজ্জ অধ্যায়ে আলোচিত হবে)। সুতরাং ওযুর কারণে তা কষ্ট করে 
খুলে ফেলার প্রয়োজন নেই । কারণ মাথার সাথে যা লাগানো থাকে তা মাথারই আওতাধীন । আল্লাহই 
সবাঁধিক অবগত । 


৪। দু’ কান মাসাহ করা: 
মাথার সাথে কাননদ্বয় মাসাহ করা ওয়াজিব । কেননা দু'কান মাথার অন্তর্ভুক্ত । 


২৫» আল-সুগনী (১/৯৩)। 
২৫৭ নাইলুল আওতার (১/১৫৫), আল মুগনী (১/৮৭)। 
২৮ মাজমু' আল ফাতাওয়া (২১/১২২), ইবনুল আরাবী প্রণীত আহকামুল কুরআন (২/৫৭১), সুবুলুস সালাম (১/১০৭)। 
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১৫৪ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


মহানাবী (৪) এর পক্ষ থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, “দু*কান মাথার অন্তর্ভক্ত' ।২৯ বিশুদ্ধ 
অভিমতে হাদীসটি মারফু সূত্রে যঈফ । তবে অনেক সালাফের পক্ষ থেকে সাব্যস্ত আছে যে, দু'কান মাথার 
অন্তর্ভুক্ত । তাদের মধ্যে ইবনে উমার &) অন্যতম 1২৬ 


বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহ সাক্ষ্য দেয় যে, মহানাবী (8) তার মাথা ও দু'কান একবার মাসাহ 
করেছেন।২৬ এটা অনেক সাহাবীর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। যেমন: আলী ৫, ইবনে আব্বাস, 
রুবাই & ও উসমান 8) | সুনয়ানী (রাহি.) বলেন, তাদের প্রত্যেকেই মাথার সাথে দুকান একই 
সাথে মাসাহ করার ব্যাপারে একমত্য পোষণ করেছেন । যেমন: ৪১ (একবার) শব্দটি দ্বারা তা স্পষ্ট বুঝা 
যায়। যদি তিনি দুঁকানের জন্য নতুনভাবে পানি নিতেন, তাহলে “তিনি মাথা ও দু'কান একবার মাসাহ 
করেছেন’ বলে যে বর্ণনাটি বর্ণিত হয়েছে তা সাব্যস্ত হত না। যদি ধারণা করা হয় যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য 
তিনি মাসাহ বার বার করেন নি, আর তিনি দু*কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নিয়েছেন। তাহলে তা 
হবে সুদূর প্রসারী ধারণা ।৯২ 


আমার বক্তব্য: যদি দু'কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নেয়া হয় তাহলে সমস্যা নেই। কেননা এ 
ব্যাপারে ইবনে উমার ৫ থেকে প্রয়াণ সাব্যস্ত আছে ।২৩ 


সতর্কবাণী: ওযূতে ঘাড় মাসাহ করা শরীয়াত সম্মত নয় কেম ও বাগে সদ্য ভি বানর 
থেকে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি।৯ 


৫। দুই পা গিঁঠসহ ধৌত করাঃ 


অধিকাংশ আহলে সুন্নাহ এর নিকট দু'পা ধৌত করা ওয়াজিব। কেননা মহান আল্লাহ বলেন: 
ol এ! ৮) আয়াতে বর্ণিত পূর্বের সকল জট তমা মোড করা অল রাহানে উপর জতিয 
করার কারণে ‘4% তি 


২৫৯ যঈফ; এর অনেকগুলো সূত্র রয়েছে, যার প্রত্যেকটিই ক্রটিযুক্ত। এর সমষ্টি ছারা “হাসান আখ্যা দেয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য করা 
হয়েছে। এমনকি- আলবানী (রহঃ) তার “আস-সহীহা' (১/৫৫) গ্রন্থে বলেন, কতিপয় উলামা এ হাদীসকে মুতাওয়াতির পর্যায়ের 
বলে ধারণা করে থাকেন। আমাদের শাইখ এ হাদীসটি তার আন-নাযরাত কিতাবে উল্লেখ করে যঈফ আখ্যা দিয়েছেন । আর এটাই 
অতি উত্তম। অতঃপর সুপ্রসিদ্ধ শাইখ “হাসান' ইমাম বাইহাকী প্রণীত আল-খালাফিয়্যাত (১/৪৪৮) এর হাশিয়া অতিনিপুণ ভাবে 
অনুসন্ধান শেষে একে যঈফ আখ্যা দিয়েছেন। 

২ এর সনদ হাসান; দারাকৃতনী (১/৯৮), ইবনে আবী শাইবাহ (১/২৮) প্রভৃতি । 

২৬ সহীহ; আবূ দাউদ (১৩৩), তিরমিযী (৩৬), নাসাঈ (১/৭৪), ইবনে মাজাহ (৪৩৯) প্রভৃতি । ইবনে আব্বাসের সূত্রে এ হাদীসের 

"বেশ কয়েকটি সূত্র পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে একে সহীহ আখ্যা দেয়া হয়। এর মূল সনদ ইমাম বুখারী সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ 
করেছেন (১৫৭)। এবং রুবাঈ বিনতে মুয়াববিষ এর হাদীসটি তার শাহেদ । যা আবূ দাউদ (১২৬) তিরমিযী (৩৩), ইবনে মাজাহ 
(৪১৮) বর্ণনা করেছেন, আর এমন হাদীস মিকদাম ইবনে মা'দিকারিব থেকে ও বর্ণিত হয়েছে। 

২৬২ সুবুলুস সালাম (১/৪৯)। 

২৬০ তার সনদ সহীহ; মুসনাদে আবদুর রাষযাকে (২৯) বাইহাকী (১/৬৫)। 

২৬ মাজমু' ফাতাওয়া (১/৫৬), যাদুল মায়াদ (১/৪৯) আস-সিলসিলাতুষ যঈফা (৬৯-৭৪৪)। 

২৬ দুপায়ের গোঁড়ায় উদাত উঁচু হাড্ডিকে কা'ব বা গিঁঠ বলা হয়। 
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কিতাবুত তৃহারাত ১৫৫ 
যে সকল রাবী (বর্ণনাকারী) রাসূল (8%) ECT HEE হার HE 
গিঁঠসহ পা ধৌত করার কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে উসমান (8%) এর বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখযোগ্য । 
সেখানে বলা হয়েছে: ‘অতঃপর তিনি তার দু'পা গিঁঠসহ তিনবার ধৌত করলেন ।*** দু'পায়ের গিঁঠ ধৌত 
করার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা যখন সীমারেখাটা সীমায়িত বস্তুর সত্তা হবে, তখন সীমারেখাটি তার 
মধ্যে প্রবিষ্ট হবে। UO UU 
বর্ণিত হাদীস দ্বারাও প্রমাণ করা যায় । 


EE 


Bx 3 32 op Sl hn 29০ SH ss 1] 4৮০ ৪ 
অর্থাৎ: আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ৮, থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক সফরে রাসূল (নট) আমাদের 
পেছনে রয়ে গেলেন। পরে তিনি আমাদের কাছে পৌঁছলেন, এ দিকে আমরা আসরের সালাত আদায় 
করতে দেরি করেছিলাম । আর আমরা ওযু করছিলাম । আমরা আমাদের পা কোনমত পানি দিয়ে ভিজিয়ে 
নিচ্ছিলাম । তিনি উচ্চস্বরে বললেন: পায়ের গোড়ালীগুলোর (শুক্ষতার) জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে। 
তিনি দু'বার বা তিনবার একথা বললেন ।*** 
আর মহানাবী (8) এর ওযুর মধ্যে মাসাহ করার ব্যাপারে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তা মোজা মাসাহ 
করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । এটা হলো একটা ওযর। এ ব্যাপারে পরে আলোচনা করা হবে। এ মাসআলার 
ব্যাপারে রাফেধী ও অধিকংশ শিয়াপস্থি দ্বিমত পোষণ করেন। তারা বলেন: শুধু দু'পা মাসাহ করা 
ওয়াজিব, তা ধৌত করার দরকার নেই। 
সঠিক কথা হলো: প্রথম অভিমতটিই (দু'পা ধৌত করা ওয়াজিব) আমল যোগ্য । আব্দুর রহমান ইবনে 
আবি লায়লা বলেন: “রাসূল (৪) এর সাহাবাগণ দু'পা ধৌত করার ব্যাপারে 'একমত্য পোষণ 
করেছেন’ ৷ 


দু'হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমুহ খিলাল করা: 

আঙ্গুলসমূহ এবং তার আশে-পাশে যে অংশ রয়েছে তা ফরযের অন্তর্ভুক্ত । সুতরাং তা ধৌত করা 
ওয়াজিব। যদি খিলাল করা ছাড়া ধৌত কার্য সম্পূর্ণ না হয়, তাহলে খিলাল করা ওয়াজিব। আর যদি 
খিলাল করা ছাড়াই ধৌত কার্য সম্পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে খিলাল করা মুস্তাহাব। সামনে এ ব্যাপারে 
আলোচনা করা হবে । | 


৬। ধারাবাহিকতা রক্ষা করা: 

তারতীব বা ধারাবাহিকতা হলো: ওযুর অঙ্গসমূহকে ক্রমান্বয়ে ধারাবাহিকভাবে পবিত্র করা, যে ভাবে 
আল্লাহ আয়াতে কারীমায় নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং প্রথমে মুখমণ্ডল, তারপর দু'হাত ধৌত করা, এরপর 
মাথা মাসাহ করা, এরপর দু'পা ধৌত করা । আলিমদের বিশুদ্ধ অভিমতে: ধারাবাহিকতা রক্ষা করা 


২ সহীহ; বুখারী (১৫৮), মুসলিম (২২৬)। 
২৬৭ সহীহ; বুখারী (১৬১), মুসলিম (২৪১)। 
২ ফাতহুল বারী (১/২৬৬), আল-মুগনী (১/১২০)। 
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১৫৬ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


ওয়াজিব। এটা ইমাম শাফেঈ, হাম্বলী, আবু সাওর, আবূ ওবাইদ এবং জাহেরী মাযহাবীদের 
অভিমত 1২৬৯ 


তারা এটাকে ওয়াজিব বলে নিম্নোক্ত দলীল দিয়ে থাকেন: 


(১) আল্লাহ তা'আলা আয়াতে ওযুর ফরযগুলোকে ধারাবাহিক ভাবে উল্লেখ করেছেন। এমনকি দু'পা 
ধৌত করার কথা থেকে দু'হাত ধৌত করার কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন যা কিনা ধৌত করা ফরয, 
আর হাত ও পা ধৌত করার মাঝে মাথা মাসাহ করার কথা উল্লেখ করেছেন, যা মাসাহ করা ফরয । আর 
আরবগণ কোন ফায়দা ছাড়া কোন দৃষ্টান্তের একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করেন না। আর এখানে 
ফায়দা হলো: ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব এ কথাটি বুঝানো 1২৭০ 


(২) যে সমস্ত রাবী মহানাবী (রুট) এর ওযুর পদ্ধতি বর্ণানা করেছেন, তারা তা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা 
করেছেন ।১* আর মহানাবী (পু) এর কর্ম আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা স্বরূপ ৷ / 


(৩) বর্ণিত আছে: “একদা মহানাবী ছে) ধারাবাহিকভাবে ওষু করলেন অতঃপর বললেন: এ ভাবেই ওযু 
করতে হবে। এ ভাবে ওযু ব্যতীত সালাত কবুল হবে না" ।**২ কিন্তু হাদীসটি যঈফ । 


ইমাম মালিক, সাওরী এবং আসহাবে রায় এর মতে”, ওযুতে তারতীব বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা 
মুস্তাহাব । এটা ওয়াজিব নয়। 


তাদের দলীল হলো: 

(১) আয়াতে ‘আতফ’ করাটা তারতীব এর দাবীদার নয়। পূর্বের আলোচনা দ্বারা এ কথা প্রত্যাখ্যান করা 
হয়েছে। 

(২) যেমন: আলী (খুন) ও ইবনে মাসউদ &&) থেকে বর্ণিত, তারা বলেন: “যে অঙ্গগুলোই আগে ধৌত 
করা হোক না কেন তাতে কোন সমস্যা নেই” ।২৭৪ 


এর বিপক্ষে জবাব দিয়ে ইমাম আহমাদ (রোহি.) “মাসাইলু ইবনুহু আব্দুল্লাহ’ (২৭-২৮)- তে বলেন: বাম 
০০০০০০০০০০০ 


২ আল-মাজমু' (১/৪৩৩), আল-মুগনী (১/১০০), আল-মুহাল্লা (২/৬৬)। 

* অনুরূপ এসেছে আল মুগনী (১/১০০) তে। ৮ 

২৯ ওজুর বৈশিষ্ট বর্ণনায় নাবী (স:) থেকে ২০ জন সাহাবীর বর্ণনা এসেছে, যার মধ্যে এ দুটি যঈফ হাদীস ছাড়া প্রত্যেকটি 
ধারাবাহিক সনদে বর্ণিত হয়েছে। তবে আলবানী এ দু'টি হাদীসকে সহীহ বলেছেন। যেমন এসছে তামামুল মিন্না' (পৃ.৮৫) গ্রন্থে । 

২৭১ যঈফ) আল-ইরওয়া (৮৫)। 

* মুদাও ওয়ানাহ (১/১৪), আল-মাসবৃত্ত (১/৫৫), শরহে ফতহুল কাদীর (১/৩০) । 

২ এটা আলী রো.) কর্তৃক বর্ণিত একটি আসার হাদীস যা আহমাদ আল-ইলালে বর্ণনা করেছেন (১/২০৫), ইবনে অবি শায়বাহ 
(১/৫৫) দারাকুতনী (১/৮৮) গ্রন্থে যঈফ সনদে । এ ছাড়া এ মর্মে ইবনে মাসউদ থেকেও একটি আসার হাদীস এসেছে, যা ইমাম 
বুখারী তার আত-তারিখ (১৬৫০), আবু উবাঈদ তার আত-তৃহুর (৩২৫) গ্রন্থে হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। তবে সেখানে 

8১০ 5১৮4) এ 1৬:5৯ ০ শব্দে এসেছে। যেমনটি ইমাম আহমাদ উল্লেখ করেছেন। 
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কিতাবুত তৃহারাত ১৫৭ 

আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
৮৫১9 ১০ ১৮৮ 1১:50 9001 এ! ১৮49 ৮৬)। ১০১৫ ১০) এ ৮: 115 ০৮ 5৯ 
১০৬ এ 


হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত 
কর, মাথা মাসাহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা ধৌত কর (সূরা মায়েদা-৬)। সুতরাং ডান হাতকে বাম 
হাতের পর ধৌত করাতে সমস্যা নেই। 

আমার বক্তব্য: সুন্নাত অনুসরণের জন্য ডান হাত আগে ধৌত করাই উত্তম । আল্লাহই সবাধিক অবগত । 


৭। মাওয়ালাত তথা ওযুর অঙ্গগুলো ধৌত করার সময় বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি ধৌত করা: 
মাওয়ালাত হলো: ওযুর অঙ্গগুলো তাড়াতাড়ি করে ধৌত করা, যেন নাতিশীতোষ্ণ মৌসুমে বিলম্ব করার 
কারণে ধৌত করা অঙ্গটি পরবর্তী অঙ্গ ধৌত করার আগেই শুকিয়ে না যায়। 

ইমাম শাফেঈ (রাহি.) এর প্রাচীন অভিমত ও আহমাদ (রাহি.) এ প্রসিদ্ধ অভিমত অনুযায়ী: মাওয়ালাত 
ওয়াজিব। ইমাম মালিকও অনুরূপ মত" প্রকাশ করেছেন । তবে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্বকারী এবং 
ওযরগতভাবে বিলম্বকারীর মাঝে পার্থক্য করেছেন । শাইখুল ইসলাম এ মতটিকে পছন্দ করেছেন ।২৭৫ 
এটা ওয়াজিব হওয়ার দলীল হলো, উমার ইবনে খাত্তাব &)বর্ণিত হাদীস: 


৬০ ৪ ৫5 ১০৮০৮) ৮৪ | UE EEE গে bail ৪৩ ৩৩ ০ ৮৮৮ BB boy ৬০১ 
অর্থত: একদা এক ব্যক্তি পায়ের নখ পরিমাণ জায়গা বাদ দিয়ে ওযু করল । নাবী (ছু) তা দেখে তাকে 
বললেন: তুমি গিয়ে উত্তমরূপে ওযু করে এসো। সুতরাং লোকটি গিয়ে উত্তমরূপে ওযু করে সালাত 
আদায় করল ।২৯৬ 


অপর এক বর্ণনায় নাবী কারীম (&ঃ)- এর কতিপয় সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত আছে: 

x of উট dl 478 ৮০ ৫০৭ ৮ AION 08 ৮ 4০886 ও) ০ এ) এটি EB তে ১ 
| 54209 s 72g 

অর্থাৎ: নাবী কারীম (১) চিত রর রর জর BEES 


এক দিরহাম পরিমাণ স্থান ঝকঝকে শুকনা ছিল, যাতে ওযুর সময় পানি পৌছে নি। নাবী কারীম (&&) 
তাকে পুনরায় ওযু করে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেন।২৭, 


২% আল-উন্ম (১/৩০), আল মাজমু' (১/৪৫১), কাশশাফুল কান্না (১/৯৩), আল- মুদাও ওয়ানাহ (১/১৫), আল-ইস্তিষকার (১/২৬৭) 
মাজমু' আল-ফাতাওয়া (২১/১৩৫)। | 
২৭ সহীহ; মুসলিম (২৩২), ইবনে মাজাহ (৬৬৬), আহমাদ (১/২১)। কেউ কেউ এর সমালোচনা করেছেন। তবে এ হাদীসের কিছু 
শাহেদ হাদীস আছে, যার দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে এ হাদীসকে সহীহ বলা হয় । আত-তালখীস (১/৯৫), আল-ইরওয়া (৮৬)। 
২৭৭ আলবানী একে সহীহ বলেছেন; আবূ দাউদ (১৭৫) আহমাদ (৩/৪২৪), বাকিয়্যাহ বিন ওয়ালীদ বুহাইর থেকে এবং বুহাইর 
খালেদ থেকে । আহমাদের বর্ণনা মতে, বাকিয়্যাহ বুহাইর থেকে শুনার কথাটি স্পষ্ট করেছেন। আহমাদ এর সনদটি উত্তম বলেছেন। 
এ জন্য আলবনী রেহ:) ইরওয়াতে (৮৬) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আমার মতে, যদি বাকিয়্যাহ এর পক্ষ থেকে তাসবিয়্যাহ এর 
আশঙ্কা না থাকত তাহলে তা হাসান হত । আর বুহাইর খালেদ থেকে শুনেছেন এ কথা স্পষ্ট নয়। 
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নি সহীহ কন বাহ 
ইমাম আবু হানীফা (রাহি.) ও শাফেঈ (রাহি.) এর নতুন মতামত অনুযায়ী এটা ওয়াজিব নয়। এটা 
_ ইমাম আহমাদ (রাহি.) এরও একটি বর্ণনা এবং ইবনে হাযম এ মতেরই প্রবক্তা ।২৭৮ 


তারা বলেন: 

(১) আল্লাহ তাআলা অঙ্গসমূহ ধৌত করা ফরয করেছেন। সুতরাং যে তা আদায় করবে সে দায়িতৃমুক্ত 
হবে, চায় সে দেরিতে করুক অথবা যথাসময়ে সুবিন্যস্তভাবে করুক। 

(২) না'ফে থেকে বর্ণিত: 


পা পাত পা মা শপ | পা রা রর Ed 2 LAA AY Mer পাক তা ig? রা <7 fs, < রব চস ৫ ৬ রা পা পাপা্ঠ পাকি Ar ৪ 

০৩ এ ০০ 2১৩৭ ৩৪১ লি Ll) চেক) গন) কও ০০ তে তি ৩১০ ও UU 2 40 এ ০1 
্ পা “ 2 # ন পা প্র Ar 

৫44 \ ডট ৫৯ 1 পাপা পাত্তা সং Jl 1১ 


আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ৫8) বাজারে পেশাব করে ওযু করলেন, তিনি তার মুখমণ্ডল ও উভয় হাত ধৌত 
করলেন এবং মাথা মাসাহ করলেন। অতঃপর তাকে জানাযার সালাত আদায় করানোর জন্য ডাকা হলো, 
ফলে তিনি মাসজিদে প্রবেশ করে মোজার উপর মাসাহ করলেন এবং সালাত আদায় করালেন ।২৭৯ 


(৩) যে সমস্ত হাদীসে ওযূ ও সালাত পুনরায় আদায় করার কথা বলা হয়েছে সে সমস্ত হাদীসকে তারা 
যঈফ মনে করেন। 


(8৪) তারা মহানাবী (পু) এর বাণী- 9,৮) ১৬ ৬) -এর তাবীল করে বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য 
হল পায়ের যে স্থানে পানি পৌঁছে নি তা পরিপূর্ণভাবে ধৌত করা । | 


আমার বক্তব্য: পূর্বোল্লেখিত দ্বন্দের সারকথায় বলা যায়, খালিদ বিন মি'দান থেকে নাবী করীম (৫) - 
এর কতিপয় সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত হাদীস, যেখানে ওযু ও সালাত পুনরায় আদায় করার আদেশ দেয়া 
হয়েছে” সেটিকে যারা সহীহ হাদীস মনে করেন তারা এক অঙ্গ শুকানোর পূর্বে অন্য অঙ্গ ধোয়া ওয়াজিব 
মনে করেন। এছাড়া বাকি দলীলগুলো সম্ভবনাময় । আমার কাছে মনে হয়, এ হাদীসটির কারণে এক অঙ্গ 
শুকানোর পূর্বে অন্য অঙ্গ ধোয়া ওয়াজিব। কেননা ওযূ হলো একটি ইবাদাত । সুতরাং তাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
ধৌত করার ক্ষেত্রে পার্থক্য বা বিলম্বিত করা যাবে না। আর ইবনে উমার এর আসারটিতে প্রকাশ্য বুঝা 
যায় যে, তা ছিল ওযর ও বাধ্যগত অবস্থায়। সুতরাং, স্বাভাবিক অবস্থাকে তার উপর কিয়াস করা যাবে 
না। আল্লাহই সবাধিক অবগত। 


তবে যদি অঙ্গ-প্রত্যঙগুলো ধৌত করার ক্ষেত্রে সময়ের সামান্য ব্যবধান হয় তাহলে কোন ক্ষতি নেই। 
আল্লাহই সবাধিক অবগত । র 


১” আল-মাসবৃত্ত (১/৫৬), আল-উম্ম (১/৩০), আল-মাজমু' (১/৪৫১) আল-মুহাল্লা (২/৭০)। 
** এর সনদ সহীহ; মুওয়াত্তা মালেক (৪৮), শাফেঈ (১৬) ইমাম বাইহাকী প্রণীত আল-মা'রেফাহ (৯৯) । 
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কিতাবুত তৃহারাত | ১৫৯ 
ওযুর সুন্নাতসমূহ 


১। মিসওয়াক করা: 
কোন কোন সময় মিসওয়াক করা মুস্তাহাব, সে বিষয়ে “5১541 =” অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। 


' ২। ওযুর শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ বলা: 
সকল কাজের শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ বলা শরীয়াতসম্মত উত্তম কাজ। ওযুর সময় ‘বিসমিল্লাহ’ বলার 
ব্যাপারে কিছু যঈফ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যদিও কতিপয় আলিম এগুলোকে সহীহ বলেছেন। 


তন্মধ্যে একটি হাদীস হলো: 
৫446 ৬401 লে 5594 ৮ 99 ৮5? ৫9 

অর্থাৎ; যে ওযুর শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ বলল না তার ওযু হবে না।** এ ব্যাপারে আরও হাদীস রয়েছে, 
যেগুলো নিতান্তই যঈফ । এটা দলীলের অযোগ্য । এজন্য ইমাম আহমাদ (রাহি.) বলেন, এ ব্যাপারে 
সহীহ সনদে বর্ণিত কোন হাদীস আছে বলে আমার জানা নেই । 

আমার বক্তব্য: যে সমস্ত রাবী রাসূল (৮) এর ওযুর পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, তাদের বর্ণিত হাদীসগুলো 
‘বিসমিল্লাহ’ বলা ওয়াজিব না হওয়াকেই শক্তিশালী করে। তারা কেউ হাদীসে ‘বিসমিল্লাহ’ বলার কথা 
উল্লেখ করেন নি। এটা ইমাম সাওরী, মালিক, শাফেঈ ও আসহাবে রা*য়দের অভিমত এবং ইমাম 
আহমাদের একটি বর্ণনা ।২১ 


শুরুতে দু'হাত কজিসহ ধৌত করা: 
রন ৪ রাসূল (৪) এর ওযুর পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: 
59 026 SN sks এ (5 
অর্থাৎ: তিনি উভয় হাতের তালুতে তিনবার পানি ঢেলে তা ধুয়ে নিলেন 1২৮২ 


৪। এক অঞ্জলি পানি নিয়ে একই সাথে কুলি ও নাকে পানি দিবে, এরূপ তিনবার করবে: 
যেমন-মহানাবী (&% £) এর ওযুর পদ্ধতি শিক্ষা প্রদানে আব্দুল্লাহ বিন যায়িদ ৫% ৮ এর হাদীস: 

| GUS ১১158 220 US ১5 0৯৪59 ০02০৯ 
তিনি এক অঞ্জলি পানি নিয়ে একই সাথে কুলি ও নাকে পানি দিলেন, এরূপ তিনি তিনবার করলেন ।*** 
€। সিয়াম পালনকারী ব্যতীত অন্যরা ভালভাবে কুলি করবে ও নাকে পানি দেবে: 
যেমন লাকীত বিন সাবরাহ থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, ৬১০ ০/ 91 0) ৩। ৬ 85 
অর্থাৎ: সিয়াম পালনকারী না হলে, নাকে ভালভাবে পানি পৌছাও 1২৮ 


২৮০ যঈফ; আবূ দাউদ (১০১), তিরমিযী (২৫), আহমাদ (২/৪১৮) প্রভৃতি । এখানে হাদীসটি যঈফ হওয়াটাই অপ্রাধিকার প্রাপ্ত। 
যদিও আলবানী তার আল-ইরওয়া (১/১২২) গ্রন্থে একে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। 

২১ ফাতহুল কাদীর (১/২২২), মাওয়াহিবুল জালীল (১/২৬৬) আল-মাজমু* (১/৩৮৫), আল-ইনসাফ (১/১২৮)। 

২২ সহীহ; বুখারী (১৫৯), মুসলিম (২২৬)। 

২৮৩ সহীহ; মুসলিম (২৩৫), তিরমিযী (২৮), ইবনে মাজাহ (৪০৫)। 

২৪ সহীহ; আবু দাউদ (১৪২), নাসাঈ (১/৬৬), ইবনে মাজাহ (৪০৭) আহমাদ (৪/৩৩)। 
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১৬০ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


৬। বাম হাতের পূর্বে ডান হাত ধৌত করা : 
_ যেমন: মহানাবী (৪) এর ওযুর পদ্ধতি বর্ণনায় ইবনে আব্বাস &%) এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 
০ i & 0 ৮ 0 ৪৮ ৪ 

ST GH 4৯১ ৬0০8 ৬০৭ ৪৮ এত GE ও এ 4৯) SE Gh ০৪ ৮৪৪৮ Si 
অর্থাৎ: এরপর আর এক আজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে ডান হাত ধুলেন। এরপর আর এক আঁজলা পানি 
নিয়ে তা দিয়ে তার বা হাত ধুলেন। এরপর তিনি মাথা মাসাহ করলেন। এরপর আর এক আজলা পানি 
নিয়ে ডান পায়ের উপর ঢেলে দিয়ে তা ধুয়ে ফেললেন। এরপর আর এক আজলা পানি নিয়ে তা দিয়ে 
বাম পা ধুলেন।২৮৫ 

45 40 2) 4১546) 485) 4 ৬ AB বি পচ OF ৪ এ ৬ 

রাসূল (&) জুতা পরিধান, মাথা আঁচড়ানো ও পবিত্রতা অর্জন তথা সকল কাজ ডান দিক থেকে শুরু 
করতে ভালোবাসতেন ২৮৬ ূ 


৭। অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করা: ৃ 

মহানাবী (৪) থেকে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, “তিনি একবার একবার করে ওযু করেছেন” ২" 
তিনি দু'বার “দু'বার করে ওযু করেছেন” ২৮ ওষুর ক্ষেত্রে অধিক পরিপূর্ণতা হলো, অঙ্গসমূহ তিনবার 
করে ধৌত করা, যেমনটি মহানাবী ছে) করেছেন। পূর্বে বর্ণিত উসমান (ু)ও আব্দুল্লাহ বিন যায়িদ 
&8%) এর হাদীসছয়ে তা বর্ণিত হয়েছে। 


দু'টি সতর্ক বাণী: 
(ক) মাথা মাসাহ একবার করতে হবে। দু'বার বা তিনবার করা যাবে না ৷ 


এ ব্যাপারে মহানাবী (&&) এর ওযুর পদ্ধতিতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনবার মাসাহ করার 
ব্যাপারে বর্ণিত রিওয়ায়াতগুলোর একটিও সহীহ নয় । আর যে বর্ণনাগুলো দু'বার মাসাহ করার ব্যাপারে 
বর্ণিত হয়েছে সেগুলো মহানাবী (পু) এর বাণী- ‘3, ৬% 4$6* এ ব্যাখ্যা। যেমনটি ইবনু আব্দিল .. 
বার বলেছেন 1২৮৯ মাসাহ করার সময় মাথার উপর বারবার হাত ফিরানোকে পুনরাবৃত্তি বলা যায় না। 
কেননা পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে কেবল নতুন পানি নেয়ার মাধ্যমে ৷ উপরন্ত পুনরাবৃত্তি করা হয় অঙ্গসমূহ 
ধৌত করার ক্ষেত্রে। মাসাহ করার ক্ষেত্রে নয়।** মাথা মাসাহতে পুনরাবৃত্তি না করার ক্ষেত্রে শক্তিশালী 
দলীল হলো: জনৈক আরাবীর হাদীস, যিনি মহানাবী (&&) এর কাছে এসে ওযুর পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করলে মহানাবী (৮) তাকে প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার তিনবার করে ধৌত করে দেখিয়ে দিলেন। 


২৮৫ সহীহ; বুখারী (১৪০)। 

২৮৬ সহীহ; বুখারী (১৬৮), মুসলিম (২৬৮)। 

২৮৭ সহীহ; বুখারী (১৫৬), ইবনে আব্বাসের সূত্রে । 

২৮ সহীহ; বুখারী (১৫৭), আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ এর সূত্রে । 
* ইমাম বাইহাকী প্রণীত আল-খালাফীয়াত (১/৩৩৬)। 

৯০ মুকাদ্দামাতু ইবনে রাশীদ আল- মুদাও ওয়ানাহ (পৃ. ১৬)। 
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অতঃপর বললেন: 
HB) 440 93 নি ৬৩ 50 95 9৮) 13 

অর্থাৎ: এভাবেই ওযু করতে হবে। যে ব্যক্তি এর চেয়ে বেশিবার ধৌত করবে, সে ভুল করবে, সীমালজ্বন 
করবে ও জুলুম করবে ।২৯, 
হাফেজ “ফাতহ' গ্রন্থে (১/২৯৮) বলেন: সাঈদ ইবনে মানসুর এর বর্ণনায় সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, মহানাবী 
(&) একবার মাসাহ করেছেন। সুতরাং এটা প্রমাণ করে যে, একবারের অধিক মাসাহ করা পছন্দনীয় 
নয়। আর তিনবার মাসাহ করার হাদীসগুলো যদি সহীহ হয়, তাহলে দলীলগুলো একত্রিত করার স্বার্থে 
বলা যায় যে, তা মাসাহ পূর্ণ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । কেননা তা সম্পূর্ণ মাথার জন্য পূর্ণাঙ্গ মাসাহ। 
আমার বক্তব্য: এটা ইমাম শাফেঈ নিত হা মুত মালিক ও আহমাদ (রাহি.) এর সহীহ 
অভিমত ।২৯২ 


(খ) যে ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে ওযু করবে তার জন্য তিন বারের বেশি অঙ্গ ধৌত করা মাকরূহ: 

ওযুর অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করার ফলে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ হয়। তবে তিন বারের বেশি 
ধৌত করা মাকরূহ । যেমন হাদীস বর্ণিত হয়েছে - 469 ৬) 5৩,314 ৬ 59 98 অর্থাৎ: যে 
ব্যক্তি এর চেয়ে বেশি বার ধৌত করবে, সে ভুল করবে, সীমালজ্ঘন করবে ও যুলুম করবে । তবে এ 
অতিরিক্টা ক্ষতি পূরণের ক্ষেত্রে হলে প্রযোজ্য নয়। যদি তিনবার কিংবা তার কম ধৌত করার মাধ্যমেই 
উত্তমরূপে ওযু করা যায়, তাহলে তিনবারের বেশি ধৌত করা মাকরূহ । এ মাসআলাটির ব্যাপারে কোন 
দ্বিমত নেই ।২৯৩ 


৮। ঘন দাড়ি খিলাল করা: 

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, দাড়ি যদি ঘন হওয়ার ফলে মুখের চামড়া দেখা না যায়, ত তাহলে 
বাহ্যিকভাবে তা ধুয়ে ফেললেই চলবে । এখানে আমরা অতিরিক্তভাবে বর্ণনা করছি যে, পানি দ্বারা তা 
খিলাল করা মুস্তাহাব। 


4৭/৮64৬০৪০৪০:০৮ ৫ ও ৮৪5৪ Es gn 055৪ 9585 Of জু চার ১৪ 


049 % ৬) ৬9:9৬ 
অর্থাৎ; আনাস বিন মালিক ৫8) থেকে বর্ণিত, রাসূল (8) যখন ওযু করতেন, তখন তিনি এক কোশ 
পানি হাতে নিয়ে থুতনির নীচে দিয়ে তা দ্বারা দাড়ি খিলাল করতেন। তিনি আরও বলেন, আমার 
প্রতিপালক আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন ।২৯ঃ 
এ বিষয়টিকে মুস্তাহাব বলে প্রমাণ করা যায়, পূর্বে উল্লেখিত “মাসীউস সালাত বা সালাতে ভুলকারী” এর 
ঘটনায় বর্ণিত রিফায়াহ বিন রাফি এর হাদীস দ্বারা । 


২৯ সহীহ; নাসাঈ (১/৮৮), ইবনে মাজাহু (৪২২), আহমাদ (২/১৮০)। 

২» আল-মাসবৃত (১/৫), হাশিয়াতুদ দাসুকী (১/৯৮) আল-মুগনী (১/১২৭), আল-উদ্ম (/২৬)। 

২ আত-তামহীদ (২০/১১৭) ইবনু আব্দিল বার প্রণীত। 

২৪ সহীহ লিগাইরীহী; আবূ দাউদ (১৪৫), বাইহাকী (১/৫৪), হাকিম (১/১৪৯), আল ইরওয়া ৯২)। 
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১৬২ | সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
৯। অঙ্গসমূহ ঘর্ষণ করা: ৰ | 
49১১ এ ০ (5 EEE al ৩) ০৩ 4) on BAS ০৪ 
অর্থাৎ: আব্দুল্লাহ বিন যায়িদ ৮) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূল ($) কে ওযু করতে দেখলাম। 
অতঃপর তিনি তার দুবাহু কচলাতে শুরু করলেন ।২৯ 


১০। দু'হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা; 

We 045 ০ 1 301 ৬) 85 ০০0০০) sg ৬ 
অর্থাৎ: উত্তমরূপে ওযু কর, আঙ্গুলসমূহের মাঝে খিলাল কর এবং সিয়াম পালনকারী না হলে, নাকে 
ভালভাবে পানি পৌছাও।২ যদি আঙ্গুলসমূহ ও তার আশে-পাশের অংশ খিলাল করা ছাড়া ভালভাবে 
ধৌত করা সম্ভব না হয়, তাহলে তা খিলাল করা ওয়াজিব । যেমনটি আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। 


১১। যে স্থানসমূহ ধৌত করা ফরয তা বেশি করে ধৌত করা: 
মুস্তাহাব হলো: পরিপূর্ণভাবে ওযু করা এবং মাথার অগ্রভাগ পর্যন্ত মুখমন্ডল বেশি করে ধৌত করা। 
এটাকে “৪১%। ৮৬” তথা, উজ্জ্বলতা দীর্ঘ করণ বলা হয়। আর দু'কনুই ও পায়ের গিট বেশি করে ধৌত 
তি ডল সমিতির এর হাদীসে বর্ণিত 
হয়েছে: 

5538 265০ ১০০০১ 7৮০4 ৮৪06 aft 
কিয়ামতের দিন আমার উম্মাতকে এমন অবস্থায় ডাকা হবে যে ওযুর প্রভাবে তাদের হাত-পা ও মুখমণ্ডল 
থাকবে উজ্জ্বল । তাই তোমাদের মধ্যে যে এ উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে নিতে পারে, সে যেন তা করে ২" 


4 | ১ রত ৪ রা 4) a ৰ ig 2 রর রি ol Al % তি 


পি পপর 


a Ee ir 0 ৩৫ এ 38. ১০৪০০ ১৪০৪১7০৪7৩৪ 


অর্থাৎ: নু'আইম ইবনে আব্দুল্লাহ আল-মুজমির থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আমি আবূ হুরাইরাহ ৫) 
কে ওযু করতে দেখেছি। তিনি খুব ভালোভাবে মুখমণ্ডল ধুলেন, এরপর ডান হাত ধুলেন এবং বাহুর কিছু 
অংশ ধুলেন। পরে বাম হাত ও বাহুর কিছু অংশসহ ধুলেন। এরপর মাথা মাসাহ করলেন। অতঃপর ডান 
পা ও নলার কিছু অংশ ধুলেন, এরপর বাম পা ও নলার কিছু অংশ একইভাবে ধুলেন। অতঃপর বললেন, 
আমি রাসূলুল্লাহ (্ঃ) কে এভাবে ওযু করতে দেখেছি।২৯৮ আবু হুরাইরাহ ৫8) বলেন: 


২৯৫ সহীহ; ইবনে হিব্বান (১০৮২), বাইহাকী (১/১৯৬)। 
২ সহীহ; এর তাখরীজ পূর্বে করা হয়েছে। 

২" সহীহ; বুখারী (৩৬), মুসলিম (২৪৬)। 

২৮ সহীহ; মুসলিম (২৪৬)। 
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অর্থাৎ: আমি আমার বন্ধু রাসূল (&ঃ) কে বলতে শুনেছি, যে স্থান পর্যন্ত ওযুর পানি পৌছবে, সে স্থান 
পর্যন্ত মুমিন ব্যক্তির চাকচিক্য অথবা সৌন্দর্যও পৌঁছবে 1২৯৯ 


১২। পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হওয়া: 
আনাস ৮ বলেন: 


wi bol) 2০ 6৪ « ০৪ ০৬ ৭4০ উড তের ১৬ 
রাসূল (৪) এক সা (৪ মুদ) থেকে ৫ মুদ পর্যন্ত পানি দিয়ে গোসল এবং জি 
করতেন ।০০ 
১ সা = ৪ মুদ, আর এক মুদ = প্রসিদ্ধ প্রায় আধা লিটারের সমান । 


১৩। ওযুর পর দু'আ পাঠ করা: 
ইবনে উমার & থেকে বর্ণিত, রাসূল (&&) বলেন: 


১9 4 ৩১১৬ ৫2৮3 & dy এ ৫ Of কি 0A 9৮%- ৬৩৩ 97 8 bs মি eb 
ss ০৪ ৪৩৫ ॥ তা শেপ এ ০প এ! 45,071 0 
অর্থাৎ: তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি উত্তম ও পূর্ণাঙ্গরূপে ওযু করার পর বলে: 


Re / 459 ১ 9 4 ৩৬০৬ 65০০ di রা 41 (১১4৯ 
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া প্রকৃত কোনো ইলাহ নেই , তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং 
আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ (রে) তার বান্দাহ্‌ ও রাসূল। তাহলে তার জন্যে জান্নাতের আটটি 
দরজা খুলে দেয়া হয়। সে ইচ্ছা করলে এর যে কোনো দরজা দিয়ে (জান্নাতে) প্রবেশ করতে পারবে | 


SAA CS Uy Hy 6 Of Lgl Bas elt ৩৮৬০০ 20 Coy tp ৭৪ EEE Lat ০০ ৮০ otf IF 
DE ক SLR প$ fl ৮৬ ৪ 59 CE এ os 

অর্থাৎ: আবূ সাঈদ খুদরী &&) থেকে বর্ণিত, রাসূল (৪) বলেছেন: যে ব্যক্তি ওযু করার পর বলবে: 

৫০4 fy 8795 Cf Uy dy 6 of LGA Bas ৫৪০ ৪৬০০৮ 

“মহা পবিত্র আপনি হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত কোন 

উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই ফিরে যাচ্ছি (অর্থাৎ তাওবা 

করছি)’ । তাহলে তার জন্য কাগজে তার আমলনামা লিখে এমনভাবে মুদ্রণ করা হবে, যা কিয়ামাত পর্যন্ত 

নষ্ট হবে না।*২ 


২৯» মুসলিম (২৫০)। 

৩০০ সহীহ; বুখারী (১৯৮), মুসলিম (৩২৫)। 

৩১ সহীহ; মুসলিম (২৩৪)। | 

%২ সহীহ; ইমাম নাসাঈ তীর আল-কুবরা (৯৯০৯), হাকিম (১/৫৬৪) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের আরও কিছু শাহিদ হাদীস 
রয়েছে। 
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১৬৪ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
১৪ । ওযুর পর দু'রাকআত সালাত আদায় করাঃ 


উসমান (8%) বলেন: আমি রাসূল (৪) কে আমার এ ওযুর মত করে ওযু করতে দেখেছি। এরপর 
রাসূল (8) বলেছেন: 

89 05 EU 2 4০৪ gd CU Y ১৪০ cho Bb dh ৪৪০১ ৮৪ oS 
অর্থাৎ: ‘যে ব্যক্তি আমার মত এ রকম ওষূ করবে, তারপর দু'রাক'আত সালাত আদায় করবে, যাতে 
দুনিয়ার কোন খেয়াল করবে না, ত তর পেছনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে ।”** 


of Eos %০ ৬১6 ৮০ 45 ৫ ১৪ ৮০ ০৪৮ 090 ০৬ EE পেত 01 dy শে YER এ OF 
৬ 054৮ gf শে ডা ৮৬৪ ৬) রি ০4০ 5:০৪ ৫2 ৬ EL Ls নি Las sy ০১০) 
HIE 5১০ ৫৫ ০৫০ ৫ ০৪ % JS 
অর্থাৎ: আবু হুরাইরাহ 4%) থেকে বর্ণিত, নাবী (৪৮৪) একদিন ফজরের সালাতের সময় বিলাল (৮) কে | 
জিজ্ঞেস করলেন: হে বিলাল! ইসলাম গ্রহণের পর সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক যে আমল তুমি করেছ, তার কথা 
আমার নিকট ব্যক্ত কর। কেননা, জান্নাতে আমি আমার সামনে তোমার পাদুকার আওয়াজ শুনতে 
পেয়েছি। বিলাল ৫8) বললেন: দিন রাতের যে কোন প্রহরে আমি তৃহারাত বা পবিত্রতা অর্জন করেছি, 
তখনই সে তৃহারাত দ্বারা সালাত আদায় করেছি, যে পরিমাণ সালাত আদায় করা আমার তাকদীরে লেখা 
ছিল। আমার কাছে এর চাইতে অধিক আশাব্যঞ্জক হয়, এমন কোন বিশেষ আমল আমি করি নি।০৪ 


ওযুর পর অঙ্গ সমূহ মুছে শুষ্ক করা বৈধ: 

এ ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয় নি। সুতরাং তা বৈধ । যদি বলা হয় যে, এ ব্যাপারে মাইমূনা 
(রা.) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি রাসূল (%%) এর গোসলের পর একটি গামছা নিয়ে 
আসলেন, কিন্তু তা দিয়ে তিনি শরীর মুছলেন না। বরং হাত দিয়ে শরীর মুছতে মুছতে চলে গেলেন ।৩০৫ 
এ ক্ষেত্রে আমরা বলব : এটি শুধু এক দিনের ঘটনা, যা কয়েকটি বিষয়ের সম্ভবনা রাখে । হয়তোবা তিনি 
গামছাটি গ্রহণ করেন নি তা অপরিষ্কার থাকার কারণে , অথবা তিনি পানি দ্বারা গামছাটি ভিজে যাওয়ার 
আশঙ্কা করেছিলেন, ইত্যাদি। মাইমূনা রো.) এর গামছা আনার মাধ্যমে এ নিদর্শন পাওয়া যায় যে, তার 
অঙ্গ মোছার অভ্যাস ছিল ৩০১ নিম্নোক্ত হাদীসটি এটা বৈধ হওয়ার দলীল কে আরও শক্তিশালী করে। 


4৮) & ৮৮5 4০6 LIS ১১০ Lr লাগ Coy ভু 40 ০55 Sf 
অর্থাৎ: একদা রাসূল প্র) ওযু করলেন এবং তিনি তার পরিধানের পশমী জুব্বা উঠিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল 
মাসাহ করলেন ।২০৭ 


»* সহীহ, বুখারী (৬৪৩৩), মুসলিম (২২৬)। 

** সহীহ; বুখারী (১১৪৯), মুসলিম (২৪৫৮)। 

** সহীহ; বুখারী (২৭০)। 

»* আশ-শারহুল মুমতি' (১/১৮১), যাদুল মায়াদ (১/১৯৭)। 

»" এর সনদ হাসানের নিকটবর্তী; ইবনে মাজাহ (৪৬৮,৩৫৬৪)। 
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কিতাবুত তৃহারাত ১৬৫ 


ইমাম তিরমিযি (৫৪) বলেন: মহানাবী (8) এর সাহাবাগণ ও তাদের পরবর্তী বিদ্বানগণ ওযুর পর রুমাল 
বা গামছা ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। যারা এটাকে অপছন্দ মনে করেন। তাদের অপছন্দের কারণ 
হলো- তারা বলে থাকেন যে, ওষুকে পরিমাপ করা হবে। 


নখের উপর প্রোলেপ থাকলে ওযু বিশুদ্ধ হবে না: 
কেননা এর ফলে যে সমস্ত স্থানে পানি পৌছানো ফরয, সে সমস্ত স্থানে তা পানি পৌছাতে বাধা প্রদান 
করে। তবে শুধু রং, যেমন: মেহেদী দ্বারা রং করা বা অনুরূপ কিছু হলে, তাতে কোন সমস্যা নেই, 
তথাপিও তা ওযু ও সালাতের পূর্বে দূর করাই উত্তম । যেমন: 

. ১8৫] 5 ০৯)৩) SEN এ ০১৪৫৬ las ০ ০০০০৬ ০৪৮৭ এও Als ০৮ ০৮ 
অর্থাৎ: ইবনে আব্বাস ৫) বলেন: আমাদের মহিলারা উত্তম খেজাব ব্যবহার করে। তারা ঈশার 
সালাতের পরে খেজাব ব্যবহার করে এবং ফজরের পূর্বে তা খুলে ফেলে ।** 
যে মহিলা ওযু ছাড়াই হাতে মেহেদী বা খেজাব লাগাবে অতঃপর সালাতের সময় হবে, তার ব্যাপারে 
ইবরাহীম আন নাখঈ বলেন: ৪০ 0 ০১1)113 4:৬ ৩৮ ৮ €)5 - অর্থাৎ: যখন সে সালাত আদায় 
করার জন্য ইচ্ছা করবে, তখন হাতে যা লাগানো থাকবে তা মুছে ফেলবে 1১০ 


ওযু ভঙ্গের কারণসমূহ 


ওযু ভঙ্গের কারণ বলতে এমন বিষয় বুঝায়, যার মাধ্যমে ওযু নষ্ট হয়ে যায়। ওযু ভঙ্গের কারণগুলো 
হলো: 

১ দু'রাস্তা দিয়ে পেশাব, পায়খানা অথবা বায়ু নির্গত হওয়া: 

পেশাব ও পায়খানার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন: 


{El 22 lc ওকি 
অর্থাৎ: তোমাদের কেউ যদি পায়খানা থেকে আসে (সূরা মায়িদা -৬) । 
অত্র আয়াতে “2/5” শব্দ উল্লেখ করে মল-মূত্র ত্যাগ তথা পেশাব পায়খানাকে বুঝানো হয়েছে। 
বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে এক্যমত পোষণ করেছেন যে, দু'রাস্তা তথা সামনে ও পিছন দিয়ে পেশাব-পায়খানা 
নির্গত হওয়ার কারণে ওষু নষ্ট হয়ে যাবে ১ 
আর যদি তা সামনে বা পেছনের রাস্তাদিয়ে বের না হয়ে অন্য স্থান দিয়ে বের হয়। যেমন: মুত্রাশয় বা 
পেটের কোন স্থান যখম হয়ে নির্গত হয়। এ ক্ষেত্রে আলিমগণ মতভেদ করেছেন। কেউ শুধু নির্গত 
হওয়াকেই ধর্তব্য মনে করেন, যেমন আবু হানীফা, সাওরী, আহমাদ ও ইবনে হাযম (রাহি.)। তারা 
বলেন: শরীরের যে কোন স্থান দিয়ে নাপাক নির্গত হলে ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে । 


২০৮ ফিকৃহুস সুন্নাহ লিননিসা (পৃ. ৩৯)। 

০» এর সনদ সহীহ; ইবনে আবি শায়বা (১/১২০)। 

% এর সনদ সহীহ; বাইহাকী (১/৭৭, ৭৮)। 

৩ আল-ইজমা' (পৃ. ১৭), ইবনু মুনষির প্রণীত আল আউসাত (১/১৪৭)। 
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১৬৬ | সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


আবার কেউ শুধু দু'রাস্তা দিয়ে নির্গত হওয়াকেই ধর্তব্য মনে করেন। যেমন: ইমাম শাফেঈ । তিনি বলেন: 
যদি এ দু'রাস্তা দিয়ে কোন কিছু নির্গত হয়, তাহলে ওযু নষ্ট হয়ে যাবে, যদিও নির্গত বস্তুটি নাপাক না 
হয়। যেমন: কংকর বা অনুরূপ কিছু ।১২ 

আর বায়ু যদি পিছনের রাস্তা দিয়ে শব্দসহ বা শব্দবিহীন নির্গত হয়, তাহলে সকলের এঁক্যমতে ওযু নষ্ট 
হয়ে যাবে। মহানাবী (8) বলেন: 


bry 9504 06 এ ৫5৩7 ০:০৯ ১০15 060৮৮ ৬ ০০৮ Bo 


অর্থাৎ: ‘যে ব্যক্তির হাদাস হয়.তার সালাত কবুল হবে না, যতক্ষণ না সে ওযু করে। হাযরা-মাওতের এক 
ব্যক্তি বলল, ‘হে আবু হুরাইরাহ! হাদাস কী? তিনি বললেন, “নিঃশব্দে বা সশব্দে বায়ু বের হওয়া’ ১ 
যদি সামনের রাস্তা দিয়ে বায়ু নির্গত হয়, তাহলে অধিকাংশের মতে” ওযু নষ্ট হবে এবং ইমাম আবূ 
হানীফা ও ইবনে হাযমের মত অনুসারে ওযু নষ্ট হবে না। কেননা ‘£4’ এবং “51৮ এমন দুটি নাম, যা 
পেছনের রাস্তাদিয়ে বের না হলে তাকে বায়ু বলা যায় না।*** 


আমার বক্তব্য: যদি বায়ু নির্গত হওয়া স্পষ্ট বুঝা যায়, তাহলে তা সামনের বা পেছনের যে কোন রাস্তা 
দিয়ে নির্গত হোক না কেন, ওযু নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি স্পষ্ট বুঝা না যায়, তাহলে শুধু পেছনের রাস্তাই 
ধর্তব্য। 


সতর্ক বাণী: কখনও কখনও মহিলাদের লজ্জাস্থান থেকে বায়ুর মত কিছু নির্গত হওয়া অনুভব করা যায়। 
মূলতঃ এটা একটা আলোড়ন বা ঝাকুনী। এটা নির্গত হওয়া বায়ু নয়। এ ক্ষেত্রে তার ওযু নষ্ট হবে না। 
কেননা এটা একটা আওয়াজ বা অনুরূপ কিছুর স্থলাভিষিক্ত । কিন্তু যদি মহিলার পেশাব পায়খানার দ্বার 
ছিড়ে একত্রিত হয়ে যায়, তাহলে গুহ্যদার দিয়ে বায়ু নির্গত হওয়ার আশঙ্কা থাকায় সতর্কতামূলক ওযু 
করবে। 
২। মনি, ওদি ও মধি নির্গত হলে: 
মনি নির্গত হলে সকলের এক্যমতে ওযু নষ্ট হবে এবং গোসল ওয়াজিব হবে। গোসলের ব্যাপারে সামনে 
৪27৮-85-45 
মধির মাধ্যমে ওযু নষ্ট হয়। যেমন আলী ইবনে তালিব ৫8) বলেন 
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অর্থাৎ: আমার অধিক মযি বের হতো। নাবী (৮) এর কন্যা আমার স্ত্রী হওয়ায় লজ্জার কারণে আমি 
একজনকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে পাঠালাম । তিনি প্রশ্ন করলে রাসূল (৪) তাকে বললেন যে, তুমি 
ওযু কর ও লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেল 1৯ 


৩১২ আল মুহাল্লা (১/২৩২), বিদায়াতুল মুজতাহিদ (১/৪০), আল-আউসাতৃ (১/১৩৭)। 
৩৩ সহীহ; বুখারী (১৩৫), মুসলিম (২২৫)। 
৩ বিদায়াতুল মুজতাহিদ (১/৪০), আল-উম্ম (১/১৭)। 

** আল মুহাল্লা (১/২৩২), আল-মাসবৃত্ত ১/৮৩)। 

৩» আল-ইফসাহ (১/৭৮), আল-ইজমা' (পৃ. ৩১)। 

১৭ সহীহ; বুখারী (২৬৯), মুসলিম (৩০৩)। 
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কিতাবুত তৃহারাত | ১৬৭ 
ওদির হুকুমও অনুরূপ । সুতরাং উভয়টি (মযি ও ওদির) ক্ষেত্রে লজ্জাস্থান ধৌত করা ও ওযু করা 
ওয়াজিব। 

5)55 এটা 0৬ GUY ৬১%। ly থা এত SLL GA এ ভন্ড) ৬১95 GH: ৩ ০০৬৮ ০ ০৪ 

Mal ১০৪) oy, 275102 
অর্থাৎ: ইবনে আব্বাস ৫৮ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন মনি, ওদি ও মধির হুকুম হলো: মনি নির্গত হলে 
80508859555 তা নির্গত হলে তোমার লজ্জাস্থান ধৌত 
কর এবং সালাতের জন্য ওযু কর।৩৮ 


প্রয়োজনীয় কথা: 

যে ব্যক্তি বহুমূত্ৰ রোগে ভুগে অথবা অত্যধিক মযি নির্গত হয় কিংবা পূর্বোল্লেখিত নাপাকীগুলো বারবার 
নির্গত হয়, যার ফলে শারীরিক অসুস্থতার কারণে চলাফেরা কষ্টকর হয় পড়ে, তাহলে সে তার কাপড়ে ও 
শরীরে যা লেগেছে তা ধুয়ে ফেলবে এবং প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযু করবে । যেমনটি মুস্তাহাযার রোগী 
করে থাকে [মুস্তাহাযার ব্যাপারে সামনে আলোচনা করা হবে)। এরূপ করার পর সালাতে অথবা ওযু ও 
সালাতের মধ্যবর্তী সময়ে যা নির্গত হবে তাতে কোন ক্ষতি হবে না। 


৩। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ব্যক্তি, যার কোন অনুভূতি নেই: 

ঘুমের কারণে ওযু নষ্ট হবে কি না, এ সংক্রান্ত আসারগুলো একটি অপরটির প্রকাশ্য বিরোধী । এ সংক্রান্ত 
এমন কিছু হাদীস রয়েছে, যা স্পষ্ট প্রমাণ করছে যে, মূলতঃ ঘুমের কারণে ওযু নষ্ট হয় না। আবার 
এমনও হাদীস রয়েছে, যা স্পষ্টভাবে ঘুম হাদাস (ওযু ভঙ্গকারী) হওয়াকে আবশ্যক করছে। সুতরাং এ 
ক্ষেত্রে বিদ্ধানদের দুটি মাযহাব পরিলক্ষিত হয়। সমন্বয় প্রদানকারী মাযহাব ও প্রাধান্য দানকারী 
মাযহাব । যারা প্রাধান্য দানকারী তাদের কেউ বলেছেন: সাধারণভাবে ঘুম ওযুকে নষ্ট করে, তা হাদাস 
নয়। আবার কেউ সাধারণভাবে ঘুমের কারণে ওষূ করা ওয়াজিব বলেছেন। তারা আরও বলেন, ঘুম 
হাদাসের অন্তর্ভুক্ত । আর সমন্বয়কারী মাযহাবের অনুসারীরা বলেন, ঘুম হাদাসের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এটা 
শুধু হাদাসের ধারণা সৃষ্টি করে। এ সমস্ত বিদ্বানগণ মূলতঃ যে ঘুম ওযূকে ওয়াজিব করে সে ঘুমের সং 
নিয়ে মতভেদ করেছেন। এ ক্ষেত্রে বিদ্বানগণ তিনটি পথ অবলম্বন করেছেন। ফলে তাদের মাঝে ৮ টি 
অভিমতের জন্ম হয়েছে ।** তা হলো- 


১ম মতামত: ঘুম সাধারণভাবে ওযু নষ্ট করে না: 
এটা সাহাবাদের একটি জাম'আত তথা ইবনে উমার, আবূ মুসা আল আশয়ারী এর অভিমত। সাঈদ 
ইবনে যুবাইর, মাকহুল, ইবাইদাতুস সালমানী ও আওযায়ীসহ অন্যান্য বিদ্বানরাও এ মত পেশ করেছেন। 
তাদের দলীল হলো: 

rl (৫০৮ 2 BG ৩৪ ০৯৫ ০১৬ ৬৫০ ৮৫-৪৮৮৫9 94 ৮০৪৮ 208 2515 of pf 


* এর সনদ সহীহ; বাইহাকী (১/১১৫) । 
% আল মুহাল্লা (১/২২২-২৩১), আল ইস্তিযকার (১/১৯১) আল আউসাতৃ (১/১৪২), ফাতহুল বারী (১/৩৭৬), ইমাম নাববী প্রণীত “শরহে 
মুসলিম’ (২/৩৭০), নাইলুল আওতার (১/২৪১) ৷ 
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১৬৮ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


(১) আনাস ইবনে মালিক ৫ থেকে বর্ণিত । তিনি বলেছেন: একদিন সালাতের জন্য ইকামত দেয়া হয়ে 
গেল । কিন্তু নাবী (৪) তখনও এক ব্যক্তির সাথে চুপি চুপি আলাপ করছিলেন। তিনি দীর্ঘক্ষণ আলাপ 
করলেন । এমনকি সাহাবারা সবাই ঘুমিয়ে পড়লেন। এরপর তিনি আসলেন এবং তাদের সাথে করে 
সালাত পড়লেন ।** 
০:08 ৫০৯০৮ 89 i রে ১55৫ EEE &। 050 ৮০০৬৮ :058 ০০০৬০ :08 S55 ১৪ 
dy ৮1৬৮৪ ৮ 
| EEE ENE TEE আমি আনাস &&%)কে বলতে শুনেছি । তিনি বলেছেন: 
রাসূলুল্লাহ্‌ &৪৮)-এর সাহাবাগণ ঘুমিয়ে পড়তেন । কিন্তু পরে ওযু না করেই সালাত পড়তেন । শুবা 
বলেছেন, আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম, আপনি একথা আনাসের কাছ থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, 
হ্যা । আল্লাহ্র কসম আমি এটি শুনেছি! অপর বর্ণনায় আছে: 
Dal এ1 ০558 ৮7633) HE ৩৮ ০০৯ 2১০৫ ০88 
অর্থাৎ: তারা সালাতের জন্য অপেক্ষা করতেন। ফলে তারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন, এমন কি তাদের 
মাথা ঢোলে পড়ত । অতঃপর তারা সালাতের জন্য দণ্ডায়মান হতেন। | 
98" ৪৪০ EEE dr 055 86 3: 8 ০০১৬৭ ০৫ ৪5 লজ ৬ BS 5:9৬ ৮৬ 27০৪ 
CA by 0 ০৪0 48 22 লি ৪৭৩ 6 টি এ এ! ০৪ ৭০) এডি &। ৬৩ &। ০5) 
24) 57১০ ৬৭৮] ৪:08 ৬১ 2 4৯6 
(৩) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস & থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাতে আমি আমার খালা মাইমূনা 
(রা.) এর ঘরে রাত্রিযাপন করলাম । আমি আমার খালাকে বললাম রাসূল (&8%) রাতের সালাতের জন্য 
উঠলে আমাকে জাগিয়ে দিবেন। অতঃপর রাতে রাসূল (৮) সালাত আদায়ের জন্য উঠলে আমিও তাঁর 
সাথে উঠলাম এবং তাঁর বাম পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম । তখন তিনি আমার হাত ধরে তার ডান পাশে 
নিলেন। পরে যখনই আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, তখন তিনি আমার কানের নিম্ুভাগ ধরে টান 
_ দিচ্ছিলেন। ইবনে আব্বাস বলেন: এগারো রাকআত সালাত আদায় করলেন।”১ 


(৪) ইবনে আব্বাস (রা.) মাইমুনাহ (রা.) এর বাড়িতে অবস্থানকালে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে: 

Xa এ EF (645০৮ ১05০৮ ৩০ ৩৮ কও তে 
এরপর তিনি শুয়ে পড়লেন। এমন কি আমি তাঁর নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলাম। এরপর উঠে তিনি 
সালাতের জন্য বের হলেন ।*** 
অপর বর্ণনায় রয়েছে, (৮5৯ 1) ৩-০} 6৬ 6 অর্থাৎ: তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন। অথচ ওযু 
করলেন না। 


৩২০ সহীহ; বুখারী (৬৪২), মুসলিম (৩৭৬)। 
৩২ সহীহ; মুসলিম (৩৭৬), তিরমিযী (৭৮)। 
৩২২ সহীহ; বুখারী (১১৭), মুসলিম (৭৬৩) শব্দগুলো মুসলিমের । 
৩ সহীহ; বুখারী (১১৭), মুসলিম (১৮৪), আহমাদ (১/৩৪১)। 
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কিতাবুত তৃহারাত ১৬৯ 
২য় অভিমত: ঘুম সাধারণভাবে ওযূ নষ্ট করে: 


অল্প ঘুম হোক আর বেশি হোক, কেউ ঘুমালেই ওযু নষ্ট হয়ে যাবে। এটা আবু হুরাইরাহ, আবু রাফে, 
উরওয়াহ বিন যুবাইর, আতা, হাসাহ বসরী, ইবনুল মুসাইয়্যিব, যুহরী, মাধিনী, ইবনুল মুনযির ও ইবনে 
হাযম এর অভিমত । আলবানী এমতটিকে পছন্দ করেছেন। | 
(১) সফওয়ান বিন আস্সাল &)বলেন, | 
115 350১৬ ১৫ pL GB dy Bi এ শন ১০5৬ 9০৮৮ EEE ০ ৩৩ 
He ০ 
অর্থাৎ: আমরা যখন সফরে থাকতাম, তখন রাসূল (টে) আমাদেরকে জানাবাতের অপবিভ্রতা ছাড়া 
তিনদিন ও তিন রাত মোজা না খুলে তার উপর মাসাহ করার নির্দেশ দিতেন। তবে পেশাব-পায়খানা ও 
ঘুমের কারণে কোন সমস্যা হতো না।৯ | 
তারা বলেন, মহানাবী (৮) ব্যাপকভাবে (আমভাবে) ঘুমের কথা বলেছেন। তিনি কম বা বেশি ঘুমকে 
নির্দিষ্ট করেন নি এবং কোন অবস্থাকেও নির্দিষ্ট করেন নি। আর তিনি ঘুমকে পেশাব-পায়খানার সাথে 
তুলনা করে সমানভাবে বর্ণনা করেছেন। 


(২) আলী ইবনে আবূ তালিব ৫ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (৮) বলেছেন: 
৫৮ A ৫ ad ৮১৮ 

অর্থাৎ দু'চোখ হলো গুহ্যদারের বাঁধন স্বরূপ । সুতরাং যে ব্যক্তি ঘুমাবে, সে যেন ওযু করে।”* এ 
হাদীসটি যঈফ । 
SE ১8 90 LE ০৯৫ SS A এ 9 21 

| LLG পন এ ৪৭ ০%৫%০এ০% 
(৩) আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ($%) বলেছেন: সালাত আদায়ের অবস্থায় 
তোমাদের কারও যদি তন্দ্রা আসে, তবে সে যেন ঘুমের রেশ কেটে না যাওয়া পর্যন্ত ঘুমিয়ে নেয়। কারণ, 
তন্দ্রা অবস্থায় সালাত আদায় করলে সে জানতে পারে না, সে কি ক্ষমা চাচ্ছে, না নিজেকে গালি 
দিচ্ছে।"** | | 
অত্র হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী (রাহি.) তাঁর স্থীয় গ্রন্থ “সহীহুল বুখারী” -তে ঘুমের কারণে ওযু ওয়াজিব 
হওয়ার দলীল দিয়েছেন। ইমাম বুখারী (রাহি.) এর এ দলীলের ব্যাপারে একটু ভাবার বিষয় রয়েছে, বলে 
আমি মনে করি। কেননা, অত্র হাদীসে ঘুমের কারণে সালাত পরিত্যাগ করার কারণ হিসেবে যা বর্ণনা 


৩২ হাসান; নাসাঈ (১/৩২), তিরমিযী (৩৫৩৫) ইবনে মাজাহ (৪৭৮), আল ইরওয়া (১০৪)। 

৬২৫ ".." বলা হয়, গুহ্যদ্ারের বৃত্তকে। আর "5১" বলা হয়, এমন ফিতা বা দড়িকে যার দ্বারা মশকের মুখ বাঁধা হয়। সুতরাং 
দু'চোখ জেগে থাকাকে মশকের দড়ির সাথে তুলোনা করা হয়েছে। কেননা যখন দুচোখ ঘুমিয়ে যায় তখন দড়ি বা বাধন খুলে যায়। 
ফলে তা থেকে বায়ু নির্গত হয়। 

৩২ যঈফ; আবূ দাউদ (২০৩), ইবনে মাজাহ (৪৭৭) প্রভৃতি। এভাবে যঈফ হওয়াটাই অগ্রাধিকারযোগ্য। যদিও আলবানী তাকে 
হাসান আখ্যা দিয়েছেন। 

৩২৭ সহীহ; বুখারী (২১২), মুসলিম (২২২)। 
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১৭০ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


অথবা এ সময় সালাতে মনোনিবেশ না থাকার আশঙ্কা থাকে । ফলে সালাতের একাগ্রতা নষ্ট হয়। ঘুমের 
কারণে ওযু করতে হবে এ কথা এখানে বলা হয় নি। বরং এ হাদীস দ্বারা কেউ কেউ ঘুমের কারণে ওযু 
নষ্ট না হওয়ার প্রমাণ দিয়েছেন । সুতরাং বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত । 


(৪) তারা বলেন: বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে এঁক্যমত পোষণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি পাগল হওয়ার কারণে 
আকল নষ্ট হয় অথবা অজ্ঞান হয় তার ওযু করা ওয়াজিব । সুতরাং ঘুমের হুকুমও অনুরূপ । 


৩য় অভিমত: অধিক ঘুম হলে সর্বাবস্থায় ওযু নষ্ট হয়ে যাবে, তবে অল্প ঘুম হলে নষ্ট হবে না: 
এটা ইমাম মালিক এর অভিমত এবং একটি রিওয়ায়াতে ইমাম আহমাদ (রাহি.) এ অভিমত পেশ 
করেছেন। যুহরী, রাবিয়া ও আওয়ামীও এমতের প্রবক্তা । তারা আনাস ৫) এর হাদীসকে সাহাবাদের 
কম ঘুমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে করেন। এর প্রমাণে তারা আবু হুরাইরাহ & এর হাদীস পেশ 
করেন: 

৯১৮40 ale আপা ঠ 05 Gl ০০ UU ৪০৮০৯ ৪৩৮ 
অর্থাৎ: যে ব্যক্তি প্রবল ঘুমে আচ্ছন্ন হবে, তার ওযু করা ওয়াজিব ।*** হাদীসটি মাওকৃফ সূত্রে সহীহ। 
আর ইবনে আব্বাস ৫) এর হাদীসে বর্ণিত আছে: : 

৩০০ 5 ফ aly GF &5 ধু! OV YS ৩৬ ০৪৮ এ) : 06১4৫ ১৪ 

অর্থাৎ: ইবনে আব্বাস ৪) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: প্রত্যেক ঘুমন্ত ব্যক্তির জন্য ওযু করা ওয়াজিব। 
তবে যদি একবার অথবা দুবার মাথা ঢোলে তাহলে তার ওযু ওয়াজিব নয় ।৩২৯ 


৪র্ঘ অভিমত: শুয়ে বা হেলান দিয়ে ঘুমালে ওযু নষ্ট হয়ে যাবে: 

আর যে ব্যক্তি সালাতের কোন অবস্থা তথা রুকু, সিজদা, দণ্ডায়মান বা বসা অবস্থায় ঘুমাবে, তার ওযু নষ্ট 

হবে না। চাই সালাতে হোক বা সালাতের বাইরে হোক । এটা হাম্মাদ, সাওরী, আবু হানীফা ও তার 

অনুসারী, ইমাম দাউদ ও ইমাম শাফেঈ (রাহি.) এর মতামত ৷ তাদের দলীল হলো: 

৮০৫ 3৮ £423 PG 3৮০৩ 7৩০০ ৩ চা EEE dil ০৮১ JG JG ০০ ০৪ taf ০৪ আগ 0 ১০৯৪ ০৭ 
০৮) এ! কপ 

(১) আমর বিন শুয়াইব তার পিতা হতে, তার পিতা তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল ছ&) বলেছেন: 

যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বা বসে ঘুমায় তাকে ওযু করতে হবে না। তবে জমিনে হেলোন দিয়ে ঘুমালে ওযু 

করতে হবে।** এ হাদীসটি যঈফ । সহীহ নয়। 


-** মাওকুফ সহীহ; ইবনু আবি শায়বাহ (১/১৫৮), আবদুর রাষযাক (৪৮১) সহীহ সনদে মাওকুফ হাদীস হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 
এ হাদীসটি মারফু সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে, তবে তা সহীহ নয়। যেমন দারাকুতনী তার আল ইলাল (৮/৩২৮) গ্রন্থে উল্লেখ 
করেছেন। আয-যঈফা (৯৫৪)। 

২৯ মাওকৃফ ও মারফু’ সূত্রে যঈফ; আবদুর রাযযাক (৪৭৯), বাইহাকী (১/১১৯), ইলালুদ দারাকুতনী (৮/৩১০)। 

** মুনকার; ইবনু আদী প্রণীত আল কামিল (৬/২৪৫৯) দারাকুতনী (১/১৬০) এবং ইমাম তবাবারাণী তার আল-আওসাত্ গ্রন্থে। 
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কিতাবুত তৃহারাত ১৭১ 
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অর্থাৎ: যখন কোন বান্দা সিজদারত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ে, তখন এ নিয়ে আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের 
কাছে গর্ববোধ করে বলে, তোমরা আমার বান্দার দিকে দেখ, তার আত্বা আমার কাছে রয়েছে এবং তার 
শরীর আমার আনুগত্য করছে!*, 
তারা মুসল্লির সালাত আদায়ের সকল অবস্থাকে সাজদার উপর কিয়াস করে। 


আমার বক্তব্য: এ হাদীসটি সনদগত ভাবে দুর্বল। ইমাম বায়হাকী বলেন: এ হাদীসে ঘুমের কারণে 
সালাত বাতিল করতে হবে এ কথাও বলা হয় নি। তবে হাদীসটি যদি সহীহ হয় তাহলে এর দ্বারা উদ্দেশ্য 
হলো, এ বান্দার প্রশংসা করা, যে সালাতে অটল থাকে, এমনকি এক পর্যায়ে সে ঘুমে আচ্ছন্ন হয়। 


৫ম মতামত: শুধু রুকু ও সাজদারত অবস্থায় ঘুমালে ওযু নষ্ট হবে: 
ইমাম নাববী এ অভিমতটিকে ইমাম আহমাদ (রাহি.) এর দিকে সম্ধোন করেছেন। সম্ভবত এর কারণ 
হলো, রুকু ও সাজদারত অবস্থায় ঘুমানোর ফলে ওযু ভঙ্গের ধারণা সৃষ্টি হয়। 


৬ষ্ঠ মতামত: শুধু সাজদারত অবস্থায় ঘুমালে ওযু নষ্ট হয়ে যাবে: 
অনুরূপভাবে এটাও ইমাম আহমাদের বর্ণনা বলা হয়ে থাকে। 


৭ম মতামত: সালাতের মধ্যে যে কোন অবস্থায় ঘুমালে ওযু নষ্ট হবে না: 
তবে সালাতের বাইরে ঘুমালে ওযু নষ্ট হবে। এটা আবূ হানীফা (রাহি.) এর বর্ণনা । ৪র্থ মতামতে যে 
হাদীসটি উল্লেখ হয়েছে, সে হাদীসের কারণে ইমাম আবু হানীফা (রাহি.) এ মতামত দিয়েছেন। 


৮ম মতামত: যদি কেউ জমিনে বসে ঘুমায়, চায় তা সালাতে হোক কিংবা সালাতের বাইরে হোক, কম 
ঘুম হোক কিংবা বেশি ঘুম হোক, তাহলে ওযু নষ্ট হবে না: 

এটা ইমাম শাফেঈ (রাহি.) এর অভিমত। কারণ তার নিকট ঘুম নিজে হাদাস (নাপাক) নয়। বরং তা 
হাদাসের ধারণা সৃষ্টি করে। ইমাম শাফেঈ বলেন: “কেননা বসে ঘুমন্ত ব্যক্তির পিছন জমিনে লেগে 
থাকার ফলে তা থেকে কিছু বের হওয়ার সম্ভবনা থাকে না। বরং বের হওয়ার সময় তাকে তা সতর্ক করে 
দিতে পারে” । ইমাম শাওকানী (রাহি.) এ অভিমতটিকে পছন্দ করেছেন । 

আমার বক্তব্য: এ মতের অনুসারীরা আনাস ৫8 এর হাদীসটিকে সাহাবাদের বসে ঘুমানোর ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য বলে মনে করেন। অথচ হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রাহি.) “ফতহুল বারী’ (১/২৫১) তে 
তা প্রত্যাখান করে বলেন: এ হাদীসের ব্যাপারে “মুসনাদুল বাযযার এ সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, 
সাহাবাগণ তাদের পার্শ্ব রেখে কেউ কেউ ঘুমিয়ে যেতেন। অতঃপর উঠে সালাত আদায় করতেন |” 


৩৩ যঈফ; সিলসিলাতুষ যঈফাহ (৯৫৩)। 

৩৩২ এর সনদ সহীহ; ইমাম বাষযার ও তার মত অনেকেই এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এবং আবু দাউদ তার মাসায়েলে আহমাদ 
(পৃ. ৩১৮), গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসের সনদ শাইখাইনের শর্তানুসারে সহীহ । যেমনটি এসেছে “তামামুল মিন্না পৃ. ১০০) 
গ্রহ্থে। 
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১৭২ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
বিশুদ্ধ অভিমত: 


গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ব্যক্তি, যে কোন কিছু বুঝতে পারে না, এমন কি তার পাশের ব্যক্তির কোন শব্দ শুনতে 
পায় না অথবা তার হাত থেকে কোন কিছু পড়ে গেলে তা বুঝতে পারে না কিংবা মুখ দিয়ে লালা বা এ 
জাতীয় কিছু নির্গত হলে তা টের পায় না, এমন ব্যক্তির ওযু নষ্ট ইয়ে যাবে। কেননা তা হাদাসের ধারণা 
সৃষ্টি করে। চায় সে দাড়িয়ে, বসে, শুয়ে, রুকু কিংবা সিজদা যে কোন অবস্থায় থাক না কেন। এগুলোর 
কোনটির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যদি ১ম মতের অনুসারীরা ঘুম দ্বারা এ প্রকারের ঘুম উদ্দেশ্য করে 
থাকেন, তাহলে আমরা তাদের মতকে সমর্থন করি। এছাড়া স্বল্পঘুম যাকে তন্দ্রা বলা হয়, যার কারণে 
মানুষ কিছু অনুধাবন করতে পারে না যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে, তার ফলে ওযু নষ্ট হবে না, সে যে 
অবস্থাতেই থাকুক না কেন। কেননা সাহাবাদের ঘুমের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, “তাদের মাথা 
হাদীসও এর প্রমাণ বহন করে। এভাবেই এ ব্যাপারে বর্ণিত সকল দলীলগুলোর মাঝে আমরা সমাধান 


দিতে পারি। 21) asl &) (সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ আল্লাহরই) । 


প্রসঙ্গ কথা: 

যেহেতু ঘুমের মাধ্যমে, ওযু ওয়াজিব করে. এমন হাদাসের ধারণা সৃষ্টি হয়, সেহেতু ওযু ভঙ্গের বিধানটা 
ওযুকারীর ঘুমের অবস্থাভেদে তার উপর অর্পিত হবে এবং প্রবল ধারণাটাই বিবেচিত হবে। যদি সে 
সন্দেহ করে যে, ঘুমের কারণে তার ওযু নষ্ট হয়েছে, না হয় নি? তাহলে স্পষ্ট কথা হলো, ওযু ভঙ্গ না 
হওয়ার বিধানই কার্যকর হবে। কেননা পূর্বে থেকেই নিশ্চিতভাবে পবিত্রতা সাব্যস্ত আছে। সুতরাং তা 
সন্দেহ দ্বারা দূর হবে না। শাইখুল ইসলাম তার ‘ফতওয়া’ গ্রন্থে (২১/২৩০) এ অভিমতটিকে পছন্দ 
করেছেন। 


৪। নেশাগ্রস্ত, জ্ঞানশূন্য কিংবা পাগল হওয়ার ফলে আকল নষ্ট হলে: সর্বসম্মতিক্রমে ওযূ নষ্ট হবে।** ওযু 
ভঙ্গ হওয়ার ক্ষেত্রে এ অবস্থাগুলোর কারণে স্মৃতি নষ্ট হওয়াটা, ঘুমের চাইতেও বেশি গুরুতর । 


৫। কোন আবরণ ছাড়া লজ্জাস্থান স্পর্শ করা, চাই তা কাম প্রবৃত্তিসহ হোক বা না হোক: 
বিদ্বানগণ ওযুর ক্ষেত্রে লজ্জাস্থান স্পর্শ করার ব্যাপারে চারটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ চারটি 
অভিমতের দুটিকে প্রাধান্য দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, আর দুটিকে সমন্বয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। 


১ম মতামত: সাধারণত লজ্জাস্থান স্পর্শের ফলে ওযু নষ্ট হয় না: 


এটা ইমাম আবু হানীফা রোহি.) এর অভিমত । ইমাম মালিক (রাহি.) এর কয়েকটি রিওয়ায়াতের মধ্যে 
এটি একটি রিওয়ায়াত। সাহাবাদের একটি দলের পক্ষ থেকেও এ অভিমতটি বর্ণিত হয়েছে ।০ঃ 


৩০৩ ইবনু মুনযির প্রণীত আল-আওসাত (১/১৫৫)। 
৩০৪ আল-বাদাঈ (১/৩০), শরহে ফাতহুল কাদীর (১/৩৭), আল মুদাও ওয়ানাহ (১/৮-৯), আল-ইস্তিষকার (১/৩০৮ থেকে পরবর্তী)। 
Wwww.waytojannah.com 


sjuoajuog 


কিতাবুত তৃহারাত ১৭৩ 


নিম্নোক্তভাবে তারা দলীল দিয়ে থাকেন- 
কে) তৃলাক বিন আলী থেকে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি এমন অন্য এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে মহানাবী 
(&&) কে জিজ্ঞেস করলেন, যিনি ওযু করার পর পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ (১) বলেন: 
পুরুষাঙ্গ তো একটি গোশতের টুকরা অথবা গোশতের খণ্ড মাত্র ।"* 
অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এক ব্যক্তি রাসূল (&&) কে প্রশ্ন করে বললেন: 

এ 5৯ CL EEE এ০। ৬ S535 ৬১৫ ০২৮০৪ ৬৭ ৮৮ ৬৯ এত ঢা a 
অথ আমি যদি সালাতরত অবস্থায় রান চুলকানোর সময় লজ্জাস্থান স্পর্শ করে ফেলি, তাহলে এ ' 
ব্যাপারে আপনার মতামত কি? তখন তিনি বললেন: এটাতো তোমার দেহের অংশ মাত্র ।৩১ 


(খ) তারা বলেন যে, যদি লজ্জাস্থান রান বা উরুকে স্পর্শ করে, তাহলে ওযু ওয়াজিব নয়। এ ব্যাপারে 
কেউ মতভেদ করেন নি। আর হাত ও রানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সামনে আলোচিত বুসরাহ”*? 
এর হাদীসে লজ্জাস্থান স্পর্শের ফলে ওযু করার যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তারা তার সামলোচনা করেন। 


২য় অভিমত: সাধারণত লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে; 

এটা ইমাম মালিক (রাহি.) এর প্রসিদ্ধ অভিমত ৷ ইমাম শাফেঈ, আহমাদ ও ইবনে হাযমও এ মতামত 
পেশ করেছেন । এটা অধিকাংশ সাহাবাদের পক্ষ থেকে বর্ণিত।০ তাদের দলীল হলো: 

(ক) বুসরাহ বিনতে সাফওয়ান থেকে বর্ণিত, রাসূল (8) বলেন: "৮৮এ$ ০১১ ০ ০৮ অর্থাৎ: যে 
ব্যক্তি তার লিঙ্গ স্পর্শ করবে, সে যেন ওযু করে।** 


(খ) উম্মে হাবীবাহ রো.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (টু) বলেন: "৮৮৮৬ 4৮১৯ ০৮ ০" অর্থাৎ: যে তার: 
গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করবে, সে যেন ওযু করে ।* 


উপরোক্ত দু'জনের হাদীসের অনুরূপ আবু হুরাইরাহ, আরওয়া বিনতে উনেইস, আয়িশা, জাবির, যায়িদ 
বিন খালিদ. ও আব্দুল্লাহ বিন আমর এর পক্ষ থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন। . 


তারা বলেন: বুসরাহ এর হাদীস তৃলাক এর হাদীসের উপর প্রাধান্য পাবে। তার কারণ হলো; 


(১) তৃলাক & বর্ণিত হাদীসটি ত্রুটিযুক্ত । আবূ যুর“আ ও আবু হাতেম হাদীসটি ত্রুটিপূর্ণ বলে অবহিত 
করেছেন। আর ইমাম নাববী (রাহি.) “আল মাজযমু' গ্রন্থে (২/৪২) হাদীসটি ত্রুটিপূর্ণ উল্লেখ করে বলেন: 
“হাদীস বিশারদগণ হাদীসটি যঈফ হওয়ার ব্যাপারে এক্যমত পোষণ করেছেন” । 


৩৫ এর সনদ লাইয়্িন; আবূ দাউদ (১৮২), তিরমিযী (৮৫), নাসাঈ (১/১০১)। এ হাদীসের সহীহ হওয়া নিয়ে মতভেদ রয়েছে। 
'_ তবে কায়েস বিন তবাল্‌ক এর কারেনে যঈফ হওয়াটাই অধিক যুক্তিযুক্ত । আলবানী এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। 
৩৩ এর সনদ যঈফ; আবূ দাউদ (১৮৩), আহমাদ (৪/২৩), বাইহাকী (১/১৩৫), প্রভৃতি । 
৩" আল-আওসাত (১/২০৩), শরহে মায়ানীল আসার (১/৭১-৭৯)। 
৩ আল-ইস্তিষকার (১/৩০৮), আল- মুদাও ওয়ানাহ (১/৮-৯) আল-উম্ম (১/১৯), আলমাজমু (১/২৪), আল-মুগনী (১/১৭৮) আল- 
ইনসাফ (১/২০২), আল-মুহাল্লা (১/২৩৫)। 
৩ সহীহ; আবু দাউদ (১৮১), নাসাঈ (১/১০০), ইবনে হিব্বান (১১১২)। 
১৪০ শাহেদ থাকার কারণে সহীহ; ইবনে মাজাহ (৪৮১), আবু ইয়া'লা (৭১৪৪), বাইহাকী (১/১৩০), আল-ইরওয়া (১১৭)। 
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১৭৪ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


(২) আর যদি তা সহীহ হয়, তাহলে বুসরাহ এর হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আবু হুরাইরাহ &%) এর 
হাদীসটিই অগ্রগণ্য হবে। কেননা সাহাবারা মাসজিদে কুবা নির্মানের সময় তৃলাক মদিনায় গিয়েছেন। 
আর আবু হুরাইরাহ তার ছয় বছর পর খায়বারের বছর ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আবু হুরাইরাহ 
&8%) এর হাদীস তৃলাক 8) এর হাদীসকে মানসুখ বা রহিতকারী |, 


(৩) তৃলাকের হাদীসটি মূলের উপর অবশিষ্ট আছে। আর বুসরার হাদীসটি তার নাকেল (বর্ণনাকারী) 
হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। আর নাকেল সর্বদা অগ্রগণ্য । কেননা শরীয়াত প্রণেতার হুকুমণ্ডলো পূর্বে যা ছিল 
তা থেকে নকলকারী । 


(8) লজ্জাস্থান স্পর্শের কারণে ওযু ভঙ্গ হওয়ার বর্ণনাগুলোই অধিক এবং হাদীসগুলো বেশি প্রসিদ্ধ। 
(৫) এটা অধিকাংশ সাহাবীর অভিমত। 


(৬) তৃলাক এর হাদীসটি রান চুলাকানোর সময় কাপড়ের উপর দিয়ে হাত লজ্জা স্থানে স্পর্শ করার 
পাতা টি SE ERED LOO ETE প্রশ্নকারী সালাত রত অবস্থায় এরূপ 
করেছিলেন। 

৩য় অভিমত: কাম প্রবৃত্তি সহ লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হবে, আর কাম প্রবৃত্তি ছাড়া করলে ওযু নষ্ট 
হবে না: 

এটা ইমাম মালিক (রাহি.) এর একটি বর্ণনা। আল্লামা আলবানী (রাহি.) তা পছন্দ করেছেন। এ 
অভিমতকারীদের মতে: বুসরা ৫8৮) এর হাদীস কাম প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং তৃলাক ৫) এর 
হাদীসটি কাম প্রবৃত্তি ছাড়া স্পর্শ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তারা বলেন, মহানাবী ($&%৪) এর বাণী “এটা 
তোমার শরীরের একটি অংশ” এর দ্বারাই তা প্রমাণিত হয়। কেননা যখন কাম প্রবৃত্তি ছাড়াই লিঙস্পর্শ 
- করা হবে, তখন তা সমস্ত অঙ্গ স্পর্শ করার মতই হবে । 


৪র্থ মতামত: লিঙ্গ স্পর্শ করার কারণে সাধারণভাবে ওযু করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়: 

এটা ইমাম আহমাদ (রোহি.) এর দু'টি বর্ণনার মধ্যে একটি বর্ণনা । শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহও এ 
মতামত পেশ করেছেন । আল্লামা ইবনে উসাইমীন (রাহি.) এ মতের দিকেই ধাবিত হয়েছেন। তবে তিনি 
কাম প্রবৃত্তি ছাড়া লিঙ্গ স্পর্শ করার ক্ষেত্রে ওযূ করা মুস্তাহাব এবং কাম প্রবৃত্তিসহ স্পর্শ করলে দৃঢ়ভাবে 
ওযু করা ওয়াজিব হবে বলেছেন । সতর্কতামূলক তিনি এ কথা বলেছেন ।* সুতরাং তারা বুসরাহ ৫% 
এর হাদীসকে মুস্তাহাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করেন। আর তৃলাকের হাদীসে যে প্রশ্নটা ছিল তা মূলতঃ 
ওযু ওয়াজিব কিনা সে ব্যাপারে । 


৩১ যারা এটাকে মানসুখের কথা বলেছেন তারা হলেন, তাবারনী তীর “আল কাবীর' (৮/৪০২) গ্রন্থে, ইবনু হিব্বান (৩/৪০৫ -৩৮-০] 
পর্যন্ত), ইবনু হাম তার ‘আল মুহাল্লা’ (১/২৩৯), হাযেমী তার “আল-ইতেবার' (৭৭) ইবনুল আরাবী তার “আল-আরেযা' 
(১/১১৭), বাইহাকী তার আল খালাফিয়্যাত (২/২৮৯) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। 

৩৪২ দেখুন! পূর্বোল্লেখিত মালিকী মাযহাবের উদ্ধৃত গ্রন্থসহ “তামামুল মিশ্লাহ' (১০৩ পৃঃ), এখানে “তামামুল মিন্রাহ' গ্রন্থকার বলেন, 

আমার যতটুকু স্মরণ হচ্ছে যে, এ অভিমতটি হবে ইবনে তাইমিয়াহ (রহ:) এর অভিমত । তবে লেখক বলেন, আমার মতে, বরং 

ইবনে তাইমিয়্যাহ এর অভিমত হবে ৪র্থটি, যেমন সামনে দেখবেন। সুতরাং যে ভুল করে না সে সম্মানিত। 

৩ মাজমু' আল ফাতওয়া (২১/২৪১), শারহুল মুমতি' (১/২৩৩)। 
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শেষোক্ত সমন্বয়কারী উভয়দল নিম্্োক্তভাবে দলীল দিয়ে থাকেন: 


(১) ত্বলাক ৬) পূর্বে ইসলাম গ্রহণ ও বুসরাহ &) পরে ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে নাসখের যে দাবী করা 
হয়েছে তা সমালোচনার উধ্র্বে নয়। কেননা উসুল বিদগণের নিকট এটা নাসখ (রহিত) হওয়ার উপর 
দলীল নয়। কারণ হলো: অনেক সময় দেখা যায় যে, পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিদের 
কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। 


(২) তৃলাক &%) এর হাদীসে এমন কারণ রয়েছে যা দূর করা সম্ভব নয়। আর তা হলো, “লজ্জাস্থান 
শরীরেরই অংশ’ । যখন কারণটি কোন হুকুমের সাথে জড়িত হয়ে যায়, যা দূর করা সম্ভব হয় না, তখন 
তার হুকুমও দূর করা সম্ভব নয়। সুতরাং তা মানসূখ (রহিত) করা সম্ভব নয়। 

bl 


(৩) দুটি হাদীসের মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব হলে, নাসখ (রহিত) করার বিধান কার্যকর হবে না। আর 
পূর্বের আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, এখানে নাসখের বিধান কার্যকর করা বিশুদ্ধ হবে না। 


আমার বক্তব্য: তুলাক ইবনে আলী ৮) এর হাদীসটি সহীহ হতো, তাহলে শেষোক্ত মতামতটিই 
শক্তিশালী স্থানে থাকত ৷ কিন্তু তৃূলাক বিন আলী (পু) এর হাদীসটি সহীহ হওয়ার মতামতটি সঠিক নয়। 
বরং যঈফ হওয়ার মতামতটিই যথোপযুক্ত। সুতরাং এ কথাটিই প্রতিভাত হচ্ছে যে, সাধারণভাবে লিঙ্গ 
স্পর্শ করলে ওযূ নষ্ট হয়ে যাবে। চাই তা কামোত্তেজনাসহ হোক কিংবা কামোত্তেজনা ছাড়া হোক। 
কেননা কামোত্তেজনার কোন সীমা নেই এবং এটা ধর্তব্য হওয়ার উপর কোন দলীল নেই। আল্লাহই 


সর্বাধিক অবগত । 
১ । মহিলা যদি তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করে তাহলে সে ওযু করবে: 


আমর বিন শু“আইব তার পিতা থেকে তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (৮) বলেন: 
"gal ৮০ শি pl এড pall 2১55 ০৮ ০৮ 

অর্থাৎ: যে ব্যক্তি তার লিঙ্গ স্পর্শ করবে, সে যেন ওযু করে এবং কোন মহিলা যদি তার লজ্জাস্থান স্পর্শ 

করে তাহলে সে যেন ওযু করে ।*5 . 

আয়িশা রো.) এর উক্তিও এ বিধানটিকে শক্তিশালী করে। " (৮৯১ ৫৯, 2001 ০ 13] অর্থাৎ: 

“মহিলা যদি তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করে তাহলে সে ওযু করবে” ।৩৪৫ 


মূলতঃ মহিলারা শারঈ বিধান পালনের ক্ষেত্রে পুরুষের অনুরূপ। আর এটা হলো ইমাম শাফেঈ ও 
আহমাদ (রোহি.) এর অভিমত ৷ আবূ হানীফা ও মালিক (রাহি.) এর বিপরীত মত পেশ করেছেন। 


* সহীহ লিগায়রিহী; আহমাদ (২/২২৩), বাইহাকী (১/১৩২)। 
প৫ এর সনদ সহীহ; শাফেঈ তার “আল-মুসনাদ' (৯০) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। বাইহাকী (১/১৩৩) ইমাম হাকিম একে সহীহ আখ্যা 
দিয়েছেন এবং এর উপরই অটল থেকেছেন। যেমন হাকিম (১/১৩৮)। 
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১৭৬ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


২। অন্যের লজ্জাস্থান স্পর্শ করা: 

কোন পুরুষ তার স্ত্রীর লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে অথবা কোন নারী স্বামীর পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে, তাদের ওযু 
নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে কোন দলীল নেই। তবে এর ফলে মযি বা মনি নির্গত হলে, ওযূ নষ্ট হবে। শুধু স্পর্শ 
করার কারণে ওযু নষ্ট হবে না। 

ইমাম মালিক ও শাফেঈ (রোহি.) এর মতে, এ ক্ষেত্রে ওযু ওয়াজিব হবে ।** মূলতঃ তাদের মাযহাবের 
মূল কথা হলো, মহিলাদের স্পর্শ করলেই ওযু নষ্ট হয়ে যাবে। সামনের আলোচনায় এর বিপরীত 
মতামতটিকেই প্রাধান্য দেয়া হবে। | 

অনুরূপভাবে যদি কোন নারী অথবা পুরুষ ছোট বাচ্চার লিঙ্গ স্পর্শ করে তাহলে ওযু নষ্ট হবে না। ইমাম 
মালিক রোহি.) এ মতকে সমর্থন করেছেন। এটা যুহরী ও আওয়ায়ী এর অভিমত ।** 


৩। ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলবশত হোক, লজ্জাস্থান স্পর্শ করার বিধান সমান:+” 

এটা আওযারী, শাফেঈ, ইসহাক ও আহমাদ রোহি.) এর অভিমত আর একদল বলেন, শুধু ইচ্ছাকৃত 
ভাবে বা স্বেচ্ছায় লিঙ্গ স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হবে। তারা হলেন: মাকহুল, জাবির বিন যায়িদ, সাঈদ বিন 
যুবাইর । এটা ইবনে হাযমের মাযহাব । এব্যাপারে দলীল হলো: আল্লাহর বাণী- 
| El ০৩৪ 5 ১৫ 8 লিপ এ 6৬ তত ০৪ 

অর্থাৎ: আর এ বিষয়ে তোমরা কোন ভুল করলে তোমাদের কোন পাপ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তরে 

সংকল্প থাকলে (পাপ হবে)। 

প্রথমোক্ত মতামতটিই বিশুদ্ধ। ইবনে মুনযির বলেন: “লিঙ্গ স্পর্শ করার অর্থ যারা “হাদাস' বলে থাকেন 
_ যা ওযু ওয়াজিব করে, তারা স্পর্শ করাকে ভুলবশত বা ইচ্ছাকৃত উভয়টি সমান ধর্তব্য মনে করেন” । 


আমার বক্তব্য: ভুল-ক্রুটিগুলো শর্তসমূহ ও আরকানসমূহের সাথে সম্পৃক্ত, যার মাধ্যমে পাপের বিধান 
রহিত হয় কিন্তু হুকুম বহাল থাকে । আল্লাহই সর্বাধিক অবহিত । 


৪ । কাপড়ের উপর দিয়ে লিঙ্গ স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হবে না: | 
কেননা এটা স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে, এভাবে স্পর্শ করলে তাকে হাদাসের স্পর্শ বলা যায় না। মারূফ সূত্রে 
আবু হুরাইরাহ &%) এর বর্ণিত হাদীসও এ বিধানটিকে শক্তিশালী করে: 

"(৩৬ st (655 4 ০৩) 595১ dl ০০৩ ৯5১০ ৬৪9 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার লিঙ্গ স্পর্শ করবে, এমতাবস্থায় তার মাঝে ও লিঙ্গের মাঝে কোন পর্দা থাকে না, সে 


৩৪৯ 


যেন ওযু করে। 


৫। নিতম্ব স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হয় নাঃ” 


৩৪৬ মাওয়াহিবুল জালীল (১/২৯৬), আল-উম্ম (১/২০)। 

৩৪৭ ইবনু আব্দিল বার প্রণীত আল-কাফী (১/১৪৯), আল-আওসাত্ (১/২১০)। 
৩৮ আল-মুহাল্লা (১/২৪১), আল-আওসাতৃ (১/২০৫-২০৭)। 

৩৪» হাসান; দারাকুতনী (১/১৪৭), বাইহাকী (১/১৩৩) আস-সহীহাহ (১২৩৫) । 
৩৫০ আল-মুহাল্লা (১/২৩৮), আল-আউসাতৃ (১/২১২) । 
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কেননা নিতম্বকে লিঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হয় না। লিঙ্গ ও নিতম্ব স্পর্শ করার ক্ষেত্রে সমতার কোন প্রমাণ 
না থাকায়, নিতম্বকে লিঙ্গের উপর কিয়াস করা যাবে না। যদি বলা হয় যে, উভয়টি নাপাক নির্গত হওয়ার 
স্থান? তাহলে বলা হবে যে, তা স্পর্শ করার ফলে ওযূ ভঙ্গের কোন কারণ পাওয়া যায় না। উপরন্ত, 
নাপাক স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হয় না, সুতরাং নাপাক বের হওয়ার স্থান স্পর্শ করলে কিভাবে ওযু নষ্ট 
হবে?!! এটা ইমাম মালিক, সাওরী ও আসহাবে রায়ের অভিমত। ইমাম শাফেঈ এর বিরোধিতা 
করেছেন। 

৬। উটের গোশত খাওয়ার ফলে ওযু নষ্ট হওয়ার বিধান: 


যে ব্যক্তি কাঁচা, পাকানো বা ভোনা করা উটের গোশত ভক্ষণ করবে, তার ওযু করা ওযাজিব। 
$ ০ 91) ০ ০১:9৬ TA odd ৮ চৈ EEE &। 055) IC ৬৬০ Of Bans ৮ AE 
” ff | Ts 515 HEE ER + 515 মিরা মারার, 
৫4391 a gd ৫ 05 ৮৮ 0 81 ১৭ ০2 শা JE «lb 


অর্থাৎ: জাবির বিন সামুরাহ থেকে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি রাসূল (টু) কে জিজ্ঞেস করল, আমি কি 
ছাগলের গোশত ভক্ষণ করলে ওযু করব? রাসূল (৮) জবাবে বললেন, চাইলে করতে পার অথবা না 
পার। আমি কি উটের গোশত ভক্ষণ করলে ওযূ করব? রাসূল (8%) জবাবে বললেন, হ্যা উটের গোশত 
খেলে ওযু কর ।০১ 

90 154 ১1৯৮৮ 0510 phd ৮1৯৮৮ ০৬ EEE alli 480 ৮ ০ of nl of 
অর্থাৎ" বাররা বিন আযিব থেকে বর্ণিত, রাসূল ছে) বলেন, উটের গোশত খেলে ওযু কর এবং ছাগলের 
গোশত খেলে ওযু কর না।”২ 
এটা ইমাম আহমাদ, ইসহাক, আবু খাসসামাহ, ইবনুল মুনযির এবং ইমাম শাফেঈ (রাহি.) এর দুটি 
অভিমতের একটি অভিমত শাইখুল ইসলাম এমতটিকে পছন্দ করেছেন। ইবনে উমার ও জাবির ইবনে 
সামুরাহ থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। 
অপর পক্ষে অধিকাংশ বিদ্বান তথা আবূ হানীফা, মালিক, শাফেঈ, সাওরী ও সালাফদের একটি দলের 
ডে কো ত কহে ও জিত লিলা ই ক্ষেত্রে ওযু করা মুস্তাহাব“ 
কেননা জাবির বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে: 

341০ ৫০ ০১৮%। BF ভু 401 ০১০০ ১১০০ ঠা ON 

অর্থাৎ: রাসূল (%) এর দু'টি কাজের সর্বশেষ কাজ ছিল যে, তিনি রান্না করা খাবারের পর ওষু করতেন 


না।* তারা বলেন, মহানাবী (&&) এর সাধারণ বাণী- “৷ ০০০ ৬” উটের গোশতকেও শামিল '' 


করে। আর “উটের গোশত খেলে ওযু করতে হবে' বডির রিড BL 
প্রমাণ রয়েছে। 


৬১ সহীহ; জনতা ইবনু মাজাহ (৪৯৫)। 

৩২ সহীহ; আবু দাউদ (১৮৪), তিরমিযী (৮১), ইবনে মাজাহ (৪৯৪)। 

" পণ আল-মাসবৃত্ব (১/৮০), মাওয়াহিবুল জালীল (১/৩০২), আল-মাজমু' দির 'আল-মুগনী (১/১৩৮), আল মুহাল্া ১/২৪৯), 
আল-আওসাতৃ (১/১৩৮) । 

৩৫৪ সহীহ; আবূ দাউদ (১৯২), তিরমিযী (৮), নাসাঈ (১/১০৮) । 
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১৭৮ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


দু’ ভাবে এ কথার জবাব দেয়া যায়: ৫৫ 

প্রথমতঃ জাবির বর্ণিত হাদীসটি আম বা সাধারণ । আর “উটের গোশত ভক্ষণের ফলে ওযু নষ্ট হবে, মর্মে 
বর্ণিত হাদীসটি খাস বা নির্দিষ্ট । আম হাদীস খাস হাদীসের উপর ব্যবহার করা হয়। ফলে খাস হওয়ার 
দলীল পাওয়ার কারণে আম হাদীস থেকে উক্ত বিধান বের হয়ে যাবে । সুতরাং উভয় হাদীসের মাঝে 
সমন্বয় করা সম্ভব হওয়ার কারণে ০০০০০০০০০০৪ মর্মে বর্ণিত হাদীসটিকে 
মানসূখ (রহিত) বলা যাবে না। | 


দ্বিতীয়ত: উটের গোশত খাওয়ার ফলে ওযু করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা বিশেষ নির্দেশ। চাই তা 
আগুনে পাকানো হোক বা না হোক। শুধু আগুনে পাকানোর কথা বলা হয় নি। সুতরাং শুধু পাকানো 
উটের গোশত খেলেই যে ওযু নষ্ট হবে , বিষয়টি এমন নয়। বরং উটের গোশতের বিধানটা আগুনে 
পাকানো খাবার খেলে ওযু নষ্ট হবে অথবা হবে না এমন যে দু'টি বিধান রয়েছে, তা থেকে বহির্ভূত । 


কেউ কেউ বলেন: হাদীসে উল্লেখিত ওযু দ্বারা হাত ধোয়া উদ্দেশ্য। এ কথা গ্রহণযোগ্য নয় ।** কেননা 
মহানাবী (&ুটুঃ) এর বাণীতে যে ওযুর কথা বর্ণিত হয়েছে, তাতে শুধু সালাতের ওযুর কথাই বলা হয়েছে। 
আবার সহীহ মুসলিমে জাবির বিন সামুরাহ এর হাদীসে “উটের গোশত খেলে ওযু করতে হয়’ বিধানটিকে 
“উট বাঁধার স্থানে সালাত আদায় করতে হয়’ এই বিধানের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে “উট বাঁধার 
স্থানে সালাত আদায় করা' ও “ছাগল বাঁধার স্থানে সালাত আদায় করার বিধানের মাঝে পার্থক্য হয়ে 
গেছে। সুতরাং এতে নিশ্চিতভাবে বুঝা যায় যে, এটা সালাতের ওযু । 


বিশুদ্ধ মতামত হলোঃ 

উটের গোশত ভক্ষণ করলে সর্বাবস্থায় ওষু ওয়াজিব। এজন্য ইমাম নাববী (রাহি.) মুসলিম শরীফের 
ব্যাখ্যা গ্রন্থে (১/৩২৮ কল“আজী) বলেন: এই মতামতটিই দলীলের দিক থেকে অধিক শক্তিশালী, যদিও 
অধিকাংশ বিদ্বান এর বিপরীত মত ব্যক্ত করেছেন। 


২ টি সতর্কবাণী: 

প্রথম: ইমাম নাববী রোহি.) মুসলিমের শারহ (১/৩২) গ্রন্থে উটের গোশত খাওয়ার ফলে ওযু না করার 
মাতামতটিকে চার খলীফা (রা.) এর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। এ দাবীর পেছনে কোন দলীল নেই এবং এ 
ব্যাপারে তাদের পর্যন্ত কোন সনদ জানা যায় না । এ ভুল দাবীর ব্যাপারে সতর্ক করে ইবনে তাইমিয়াহ 
(রোহি.) বলেন: খোলাফায়ে রাশেদীনসহ অধিকাংশ সাহাবা উটের গোশত খাওয়ার পর ওযু করতেন না 
বলে যারা বর্ণনা করেছেন তারা তাদের প্রতি ভুল দাবী উত্থাপন করেছেন। মুলতঃ “আগুনে পাকানো 
খাবার খেয়ে তারা ওযু করতেন না' কলত নে রহ নাস 

করেছেন।* 


৩৫ আল-মুহাল্লা (১/২৪৪), আল-মুমতি (১/২৪৯)। = 
++ মাজমু' আল-ফাতাওয়া (২১/২৬০-এবং তার পরবর্তী অংশ)। 
৬" আল-কাওয়ায়েদুল নাওরানিয়াহ (পৃ. ৯), থেকে গৃহীত; তামামুল মিন্নাহ (পৃ. ১০৫)। 
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কিতাবুত তৃহারাত ১৭৯ 


দ্বিতীয়: একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা যার কোন ভিত্তি নেই: 

সর্ব সাধারণের কাছে একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে, যা জ্ঞান পিপাষু ছাত্রসমাজ শুনলে উটের গোশত 
খাওয়ার পর ওযু করা আবশ্যক মনে করবে । ঘটনাটি হলো: একদা মহানাবী (8) এক দল সাহাবাদের 
মধ্যে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর তাদের একজনের কাছ থেকে তিনি গন্ধ অনুভব করছিলেন, ফলে 
ব্যক্তিটি মানুষের মাঝে দাড়াতে লজ্জাবোধ করছিল । মূলতঃ ব্যক্তিটি উটের গোশত খেয়েছিল। ফলে 
মহানাবী (লুট) তাকে বললেন: যে ব্যক্তি উটের গোশত খাবে সে ওযু করবে। অতঃপর উটের গোশত 
খেয়েছিল এমন একদল ব্যক্তিবর্গ দাঁড়িয়ে গেল এবং তারা সবাই ওযু করল। এই ঘটনাটি সনদগতভাবে 
দুর্বল এবং মতনগত ভাবে মুনকার । 


যে সকল কাজে ওযু নষ্ট হয় না 


এ কাজগুলো করলে ওযু ভঙ্গ হবে কিনা এ ব্যাপারে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। তবে বাস্তবে এ 
কাজগুলো করলে ওযু নষ্ট হয় না। আর সে কাজগুলো হলো: . 


ত বারি জর কম রা নেভি নিত 


রর : অভিমত: 

সাধারণভাবে পুরুষ মহিলাকে স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হবে। এটা ইমাম শাফেঈ (রাহি) এর অভিমত । 
ইবনে হাযম এমতটি সমর্থন করেছেন । ইবনে মাসউদ (8%) ও ইবনে উমার ৫) এ মতেরই প্রবক্তা ।৩৯ 
দ্বিতীয় : ূ | 
সাধারণভাবে এ অবস্থায় ওযু নষ্ট হবে না। এটা ইমাম আবু হানীফা । মুহাম্মাদ বিন হাসান শাইবানী 
(রাহি.) এর অভিমত । ইবনে আব্বাস, তৃউস, 88594 
ইবনে তাইমিয়াহ এই মতটি পছন্দ করেছেন৷ এটিই বিশুদ্ধ অভিমত । 


কাম প্রবৃত্তিসহ যদি মহিলাকে স্পর্শ করা হয়, তাহলে ওযূ নষ্ট হবে। এটা ইমাম মালিক এর মতামত। 
প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী ইমাম আহমাদ (রাহি.) এ অভিমত পেশ করেছেন ।৩ 


আমার বক্তব্য: মূলতঃ মহিলাকে স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হয়ে যাবে মর্মে যারা মতামত দিয়েছেন, তাদের 
দলীল হলো: আল্লাহর বাণী: 


€1555 ৪৫ 1১4 পে ৮০ ৮:44 ১%ি 
তোমরা স্ত্রী সম্ভোগ কর, তবে যদি পানি না পাও তাহলে তায়াম্মুম কর । (সূরা : আন-নিসা-৪৩) 


৩৫৮ আলবানী প্রণীত আয-যঈফা (১১৩২), মাশহুর হাসান প্রণীত “আল কাসাসু লা তাসবুত' (পৃ. ৫৯)। 

৩৫৯» আল-উম্ম (১/১৫), আল-মাজমু' (২/২৩-এবং তার পরবর্তী অংশ) আল-মুহাল্লা (১/২৪৪)। 

 আল-মাসবৃত্ৃ (১/৬৮), আল-বাদাঈ (১/৩০), আল-আওসাতৃ (১/১২৬), মাজমু' আল-ফাতাওয়া (২১/৪১০)। 

৩» আল-মুদও ওয়ানাহ (১/১৩), হাশিয়াতুদ দাসওয়াকী (১/১১৯) আল-মুগনী (১/১৯২), আল কাশশাফুল কান্না’ (১/১৪৫)। 
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১৮০ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
ইবনে মাসউদ ও ইবনে উমার (রর, থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে, "Edt ০5১ dl of অর্থাৎ: 
সহবাস ছাড়া শুধু স্পর্শ করাকেই , বলা হয়।**২ 
CSIR উরে ,০ ও 5,১৬ দ্বারা 
উদ্দেশ্য {৮ বা সহবাস ৷ মহান আল্লাহ এ শব্দগুলো ইঙ্গিতসূচক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন।*** 
আর এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, তার তাফসীরটা অন্যান্য মুফাসসিরদের উপর অগ্রগণ্য । উপরস্ত 
স্বয়ং আয়াত দ্বারাও এ কথা প্রমাণিত হচ্ছে। 
আল্লাহর বাণী- Bd 24) এ| ৮৬ 0157 চে WY হে মুমিনগণ! য যখন তোমরা সালাতে 
দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমরা ধৌত কর (সূরা : মায়িদা -৬)। এর দ্বারা উদ্দেশ্য, ছোট নাপাকী হতে 
পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা। 
অতঃপর আল্লাহ বলেন, 15,4৮৬ ৫৫ ৮ 13 ৯ যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে ভালোভাবে পবিত্র 
হও (সূরা : মায়িদা -৬)। এর ছারা উদ্দেশ্য, বড় নাপাকী হতে পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা। এরপর 
আল্লাহ বলেন: 

. 15555 ৮515৩ CAN Lal If LI 2 ote এপ গজ Hf As এড সি oP লে OU 
আর যদি অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা যদি তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা 


যদি স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর (সূরা : 
মায়িদা -৬)। 


অত্র আয়াতে 4১" শব্দটি দু‘প্রকার তৃহারাত (ছোট তৃহারাত. ও বড় তৃহারাত) এর বিকল্প হিসেবে 
ব্যবহৃত সুতরাং আল্লাহর বাণী- 5158 2 ৫ 41 ০৪ দ্বারা ছোট তৃহারাতের কারণ বর্ণনা করা 
হয়েছে। আর %:.। ৮:-4 ' দ্বারা বড় তৃহারাতের কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। 


আর ইমাম শাফেঈ অত্র আয়াতে | এর অর্থ স্পর্শ করা উদ্দেশ্য নিয়েছেন, মূলতঃ তা তিনি অকাট্য ও 
সুদৃঢ়ভাবে এ অর্থ গ্রহণ করেন নি বরং বাহ্যিক ভাবে তার কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি সতর্কতা মূলক 
একথা বলেছেন যেমন তিনি ৪)! নামক গ্রন্থে (১/১২) আয়াতটি উল্লেখ করার পর বলেন: পেশাব- 
পায়খানার কারণে ওযু ওয়াজিব হওয়াটা সাদৃশ্য রাখে স্পর্শ করার কারণে ওযূ ওয়াজিব হওয়ার সাথে। 
কেননা *০১৬ শব্দটি > শব্দ উল্লেখ করার পর ৮৪৮ শব্দের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং ₹...১ 
শব্দটি সহবাস ছাড়া হাত দ্বারা স্পর্শ করা ও চুমু খাওয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ মতের সমর্থনে ইবনে 
আব্দুল বার ইমাম শাফেঈ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন, ইমাম শাফেঈ বলেন: স্ত্রীকে চুমু খাওয়ার 


৩২ সহীহ; তাফসীরে আত-তৃবারী (১/২০৫), বিশুদ্ধ সনদে। 

৯* এর সনদ সহীহ; তৃবারী (৯৫৮১), ইবনু আবী শাইবা (১/১৬৬)। 

* আশ-শীরহুল মুমতি' (১/২৩৯) এবং অনুরূপ বর্ণনা এসেছে আল-আওসাতৃ (১/১২৮) গ্রন্থে । 

২৮ শাইখ মাশহুর (আল্লাহ তাকে হিফাযত করুন) তার বিশ্লেষন গ্রন্থ “খিলাফিয়্যাত' (২/২১৭) এ বর্ণনা করেছেন। 
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কিতাবুত তৃহারাত ১৮১ 


ব্যাপারে মা'বাদ বিন নাবাতহ থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছেন, তিনি বলেন: চুমু খাওয়া ও স্ত্রী স্পর্শ 
করার কারণে ওযু করতে হবে বলে আমি মনে করি না। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী তালখীস গ্রন্থে 
(পৃ: 8৪) অনুরূপ হাদীস সংকলন করেছেন। 


আমার বক্তব্য: স্ত্রীকে স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হবে না। এর সমর্থনে নিম্নের দলীলগুলো পেশ করা যায়: 


সপ] 5 95) 454 ০ ৬৪ EA CAI HAG ১১0 2 ধু ইত dot 05০ ০১৪ LG AE ১৪ 

bss ১ ৩৩৮ ১7৮ UH %) ১৫৮০০ Uk 
(১) অর্থাৎ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি এক রাতে রাসূলুল্লাহ (&%) কে বিছানায় 
পেলাম না। আমি তাকে খোজ করতে লাগলাম ৷ হঠাৎ আমার হাত তার পায়ের তালুতে গিয়ে ঠেকল। 
তিনি সিজদায় ছিলেন এবং তার পা দুটো দীড় করানো ছিল। এ অবস্থায় তিনি বলছেন : “হে আল্লাহ! 
আমি তোমার অসন্তুষ্টি থেকে তোমার সন্তষ্টির আশ্রয় চাই 1৩? 
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(২) অর্থাৎ: “আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ (&$) এর সামনে ঘুমাতাম, 
আমার পা দু'খানা তার কিবলার দিকে ছিল। তিনি সিজদায় গেলে আমার পায়ে মৃদু চাপ দিতেন, তখন 
আমি পা দু'খানা সংকুচিত করতাম । আর তিনি দাড়িয়ে গেলে আমি পা দু'খানা সম্প্রসারিত করতাম। 
তিনি বলেন : সে সময় ঘরগুলোতে বাতি ছিল না।৩৬ 

অপর বর্ণনায় রয়েছে: এ ৬-£ 7% ১511 ৬৪ অর্থাৎ: এমনকি তিনি যখন সিজদা দিতেন, তখন 
আমাকে তার পা দ্বারা স্পর্শ করতেন ।** 

(৩) মুসলমানরা সর্বদা তাদের যাদের স্পর্ন করতেন। তাদের কেউ বর্ণনা করেন নি যে, এর কারণে 
মহানাবী (৪) তাদের ওযু করার নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবাদের থেকে কেউ এ কথাও বর্ণনা করেন নি 
যে, মহানাবী ($&%৮) তাঁর জীবদ্দশায় এ কারণে ওযু করেছেন। এমন কি রাসূল (&) এর পক্ষ থেকেও 
এরূপ বর্ণিত হয় নি যে, তিনি এ জন্য ওযু করেছেন। বরং মহানাবী (লট) এর পক্ষ থেকে এর বিপরীত 
টাই বর্ণিত হয়েছে যে, “তিনি তার কোন স্ত্রীকে চুম্বন করতেন । অথচ ওযু করতেন না” ।**০ এ হাদীসটি 
সহীহ হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে । তবে এ ক্ষেত্রে কোন মতভেদ নেই যে, স্পর্শ করার ফলে ওযু 
জিডির অবারিত এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয় নি।”* আর “কাম প্রবৃত্তির সাথে স্পর্শ 


৩৬৬ এটা আয়িশা (রো.) বর্ণিত একটি হাদীস, যাতে রাসূল কর্তৃক সালাতে বের হওয়ার পূর্বে তীর স্ত্রীদের চুম্বন করা প্রসঙ্গে বিবরণ 
এসেছে। এ সম্পর্কে সামনে আরও হাদীস আসবে । 

সহীহ; মুসলিম (২২২), আবূ দাউদ, (৮৬৫), তিরমিযী (৩৮১৯) । 

৩৮ সহীহ; বুখারী (৩৮২), মুসলিম (২৭২) প্রভৃতি । 

৩৬ এর সনদ সহীহ; নাসাঈ (১/১০১)। 
০০ ইমামগণ এর ত্রুটি বর্ণনা করেছেন; আবু দাউদ (১৭৮) নাসাঈ (১/১০৪), পূর্ববর্তী আইম্মায়ে কেরামও এর ক্রি বর্ণনা করেছেন 
যেমন এসেছে “সুনানু আদ-দারাকুতনী (১/১৩৫-১৪২)। 

৩৭১ মাজমু' আল-ফাতওয়া (২১/৪১০, ২০/২২২) এ ছাড়া আরও কয়েক জায়গায় এ সম্পর্কিত আলোচনা এসেছে। 
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১৮২ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


করলে ওযু ভঙ্গ হবে এবং কাম প্রবৃত্তির ছাড়া স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হবে না” এমন মতামতের কোন দলীল 
নেই । তবে এ কথা বলা হয়ে থাকে যে, যদি সহবাস ব্যতীত কাম প্রবৃত্তিসহ স্পর্শ করার ফলে ওযু করা 
হয় তাহলে তা কামপ্রবৃত্তি মিটিয়ে দেয়ার জন্য উত্তম হবে। যেমনটি রাগ মিটানোর জন্য ওযূ করা উত্তম । 
তবে তা ওয়াজিব নয়। আল্লাহই সবধিক অবগত । 


২। অস্বাভাবিক রক্তপ্রবাহিত হওয়া, চাই তা যখমের কারণে হোক বা সিঙ্গা লাগানোর জন্যই হোক, কম 
হোক বা বেশি হোক: 

বিদ্বানদের বিশুদ্ধ মতে, এ কারণে ওযু নষ্ট হবে না। এটা ইমাম শাফেঈ, মালিক ও আবু হানীফা (রাহি.) 
এর অভিমত । আর হাম্বালী মাযহাবের মতে, ০০৪০০০০০০০১ 
প্রথম মতটি কয়েকটি কারণে বিশুদ্ধ: 


(১) যে হাদীসগুলোতে এ কারণে ওযু করাকে ওয়াজিব বলা হয়েছে , তার কোনটিও সহীহ নয় । 


(২) মূলতঃ ওযুকারীর ওযু ঠিক থাকবে । শরীয়াতের দলীল অথবা ইজমা ছাড়া ওযু ভঙ্গ হবে বলে দাবী 
করা ঠিক হবে না। 

(৩) যাতুর রিকা যুদ্ধের ঘটনায় বর্ণিত জাবির বিন আব্দুল্লাহ & এর হাদীসে বলা হয়েছে: 
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৬০৪ of Lo 
অর্থাৎ: মুহাজির সাহাবী বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়েন এবং আনসার সাহাবী সালাত রত হন । তখন শত্রু 
পক্ষের ব্যক্তি সেখানে আগমন করে এবং মুসলিম বাহিনীর একজন গোয়েন্দা মনে করে তার প্রতি তীর 
নিক্ষেপ করে এবং তা আনসার সাহাবীর শরীরে বিদ্ধ হয়। তিনি তা দেহ থেকে বের করে ফেলেন। 
মুশরিক ব্যক্তি এভাবে পরপর তিনটি তীর নিক্ষেপ করে। অতঃপর তিনি রুকু সিজদা করে (সালাত শেষ 
করার পর) তার সাথীকে জাগ্রত করেন। অতঃপর সে ব্যক্তি সেখানে অনেক লোক আছে এবং তারা 
সতর্ক হয়ে গেছে মনে করে পালিয়ে যায়। পরে মুহাজির সাহাবী আনসার সাহাবীর রক্তাক্ত অবস্থা দেখে 
আশ্চর্যান্থিত হয়ে বলেন: সুবহানাল্লাহ! শত্রু পক্ষের প্রথম তীর নিক্ষেপের সময় কেন আপনি আমাকে 
সতর্ক করেন নি? জবাবে তিনি বলেন: আমি সালাতের মধ্যে তেন্ময়তার সাথে) এমন একটি সূরা পাঠ 
করছিলাম যা শেষ না করে পরিত্যাগ করা পছন্দ করি নি।১৭৩ 
অত্র হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মহানাবী (লুট) এ ব্যাপারে জানার পর এতো রক্ত প্রবাহিত হওয়ার পরও 
সালাতে অবিচল থাকতে নিষেধ করেন নি। যদি রক্ত ওযু ভঙ্গের কারণ হতো তাহলে মহানাবী (৮) 


৩৭২ আল-উন্ম (১/১৮০), আল-মাজমু' (২/৫৫), আল-ইস্তিকরে (২/২৬৯) আল-মাসবৃত্ত (১/৭৪), আল-মুগনী (১/১৮৪)। 

» এর সনদ দুর্বল; ইমাম বুখারী (১/২৮০) মুয়াল্লাকু সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন । আবূ দাউদ (১৯৫) আহমাদ (৩/৩৪৩), ইবনে 
হিব্বান (১০৯৬), হাকিম (১/১৫৬) দারাকুতনী (১/২২৩) এর সনদে আক্কিল বিন যাবের আসার কারণে যঈফ । আলবানী তার 
সহীহ আবূ দাউদ (১৯৩) গ্রন্থে সহীহ হিসাবে উল্লেখ করেছেন । 
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সে ব্যক্তিকে বা সে যুদ্ধে যারা ছিল তাদের কাছে এ বিষয়টি বর্ণনা করতেন। আর প্রয়োজনীয় সময় ছাড়া 
পরে বর্ণনা করা বৈধ নয় ।৩৭ 

(৪) সহীহ সূত্রে বর্ণিত যে, - ৬5১ ০&১) ৬০ ০৭৮ ৬ ০৬৪০ ০ 7৯% 0 অৰ্থাৎ: উমার ইবনুল 
খাত্তাব ৫৮ যখন যখম প্রাপ্ত হন তখন তিনি সালাত আদায় করলেন অথচ তাঁর যখম হতে তখন রক্ত 
প্রবাহিত হচ্ছিল। 

(৫) মুতাওয়াতির পর্যায়ের অনেক হাদীস রয়েছে যে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী মুজাহিদগণ তাদের 
যখমের কারণে প্রবাহিত রক্ত বন্ধ করতে সক্ষম হতেন না। এর ফলে তাদের কাপড় নোংরা হয়ে যেত। 
অথচ তারা এমতাবস্থায় সালাত আদায় করতেন । রাসুল (৪) এর পক্ষ থেকে কেউ এ কথা বর্ণনা 
করেন নি যে, এমতাবস্থায় মহানাবী (লুট) তাদের সালাত বাতিল করতে বলেছেন বা তাদেরকে সালাত 
আদায় করতে নিষেধ করেছেন। এ জন্য হাসান বসরী রোহি.) বলেন: ৬ 9 524 00 ৫ 
$৮19 অর্থাৎ:“মুসলমানরা সবদাই তাদের শরীর ক্ষত-বিক্ষত বা যখম থাকা অবস্থায় সালাত আদায় 
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করতেন । 


৩। বমি বা অনুরূপ কিছু: 
রক্ত প্রবাহিত হওয়ার ব্যাপারে বিদ্বানঘণ যে মতামত পেশ করেছেন, বমির ব্যাপারেও একই মতামত পেশ 


করেছেন। তবে বিশুদ্ধ মত হলো বমির কারণে ওযু ভঙ্গ হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে ওযু করা ওয়াজিব 
বলে কোন সহীহ প্রমাণ নেই । সুতরাং তা মূলের উপর বহাল থাকবে । 
আর আবু দারদা থেকে মিদান বিন আবু তালহা বর্ণিত হাদীস: 

(5 9256 ১০৪ oly ae in ৩৩০ 401 ০১০0 
অর্থাৎ: রাসূল (লু) বমি করলেন । অতঃপর ইফতার করে ওযু করলেন ।৭৬ 
এতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, য় ছারা বমি হওয়ার ফলে ওযু করা ওয়াজিব হওযার প্রমাণ পাওয়া যায় 
না। কেননা এটা শুধু মহানাবী (৪৪) নি সহ্য জা বতাহক রিও হয 
আল্লাহই সৰ্বাধিক অবগত । 


৪ । সালাতে বা সালাতের বাইরে অষ্ট হাসি হাসা: 

বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সালাতের বাইরে হাসা-হাসি করলে পবিত্রতা নষ্ট হয় না এবং ওযুকে 
ওয়াজিব করে না। বিদ্বানগণ এ ব্যাপারেও একমত যে, সালাতের মাঝে হাসা-হাঁসি করলে সালাত বাতিল 
হয়ে যাবে । তবে তার সালাতের মাঝে হাসা-হাসি করলে ওযু ভঙ্গ হবে কিনা এ নিয়ে মতভেদ করেছেন। 
আবু হানীফা, আসহাবে রা'য়, সাঁওরী, হাসান ও নাখঈ (রাহি.) এর মতে ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে । তারা 
একটি মুনকাতি হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন, যা দলীলের যোগ্য নয়। 


৩৯ আস-সায়লুল জার্রার (১/৯৯)। | 
৩৭৫ বুখারী (১/২৮০) মুয়াল্লাক সুত্রে । ইবনু আবী শায়বাহ এ হাদীসটি সহীহ সনদে উল্লেখ করেছেন। যেমনটি গিরি 

(১/২৮১)। 

৩৬ সহীহ; তিরমিযী (৮৭), আবু দাউদ (২৩৮১), আল-ইরওয়া (১১১)। | 
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১৮৪ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 

আর তা হলো আবূল আলিয়ার হাদীস : 

০০৭ ০০০৪১ ০৪ ও S275 4০৮৮০ sas EEE এ) all ৯১ ০০ ০২০৮ ১৩১ Of AWN এ ০০ 

Dally ৯5৮$। dn Of ous ০০ ৮০3 ৪ di ৪৩ gL pl 4০৮০ 

অর্থাৎ: আবূ আলিয়া থেকে বর্ণিত, মহানাবী (8) একদা সাহাবাদের নিয়ে সালাত আদায় করানো 

অবস্থায় এক অন্ধ ব্যক্তি এসে মাসজিদের এক গর্তে পড়ে গেলে কওমের একদল মানুষ হাসতে লাগল । 

ফলে রাসূল (ুট) তাদের নির্দেশ দিয়ে বললেন, যে হেসেছে সে যেন পুনরায় ওযু করে সালাত আদায় 

করে।*"' 

অপর পক্ষে, মারফু সূত্রে জাবির ৫%) বর্ণিত হাদীসে সাব্যস্ত আছে যে, একদা তাকে (জাবিরকে) জিজ্ঞেস 

করা হলো, যদি কোন ব্যক্তি সালাতে হাসে তাহলে তার বিধান কি হবে? তখন তিনি উত্তরে বললেন, এ 
৪541 এ 3১ ০১০০ -অৰ্থাৎ: সে পুনরায় সালাত আদায় করবে । তবে পুনরায় ওযু করবে না 1৮ 


অত্র হাদীসে উল্লেখিত মতামতটিই বিশুদ্ধ। এটা ইমাম শাফেঈ, মালিক, আহমাদ, ইসহাক ও আবু ছাওর 
 (রাহি.) এর অভিমত |৩৭৯ 


৫ । মৃত ব্যক্তিকে গোসল করালে এবং তাকে বহন করলে: 
বিশুদ্ধ মতে, যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাবে অথবা তাকে বহন করবে, তার ওযু নষ্ট হবে না। 
তবে কতিপয় বিদ্বান বলেছেন মুস্তাহাব হলো যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাবে সে গোসল 
করবে, আর তাকে বহন করলে ওযু করবে । 
যেমন আবু হুরাইরাহ &% বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে- 

৭৮৮৪4 9 ৭০৫ না ০০ ১০ 06 ই এ 555 ০45 পর 
অর্থাৎ: আবু হুরাইরাহ (8) থেকে বর্ণিত, রাসূল (পট) বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তিকে গোসল 
করাবে সে গোসল করবে, আর তাকে বহন করলে ওযু করবে ।** যদি হাদীসটি সহীহ হয়। 


৬। বায়ু নির্গত হওয়ার ব্যাপারে ওযুকারীর সন্দেহ: 

যে ব্যক্তি সঠিকভাবে ওষূ করার পর মনে মনে সন্দেহ করে যে, তার কি বায়ু নির্গত হলো না হলো না? 
তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত বায়ু নির্গত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে পবিত্রতার 
মৌলিকতার উপরই অটল থাকবে । অর্থাৎ তার ওযু নষ্ট হবে না। আর যদি সালাতের মাঝে বায়ু নির্গত 
হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করে তাহলে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সালাত ছাড়বে না । আব্দুল্লাহ ইবনে যায়িদ 
পট) বলেন: 


৫৫১ ৩৫ If yo ৪০ ৬ 69 Uy 34 4 Gd এ মা ৬ তেন এ 050 লে এ 2 


৩৭৭ এর সনদ খুবই দুর্বল; দারাকুতনী (১/১৬২), ইবনু আদী (২/৭১৬)। 
২৮ মাওকৃফ সহীহ; বুখারী (১/২৮০) মুয়াল্লাকু সূত্রে, বাইহাকী (১/১৪৪) দারাকৃতনী (১/১৭২)। 

৩» আল-মাজমু' (২/৬১), আল-কাফী (১/১৫১), আল-মুগনী (১/১১৭) আল-আওসাতৃ (১/২২৭) । 
% আবু দাউদ (৩১৬২), তিরমিযী (৯৯৩), ইবনে মাজাহ (১৪৬৩), আহমাদ (২/৪৩৩), ইমাম তিরমিযী, ইবনে হাজার আসকালানী 
ও আলবানী এ হাদীসকে হাসান বলেছেন, আল-ইরওয়া (১/১৭৪) । তবে স্পষ্ট কথা হলো, এটি গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। 
কেননা এটাকে ক্রটিযুক্ত বলা হয়েছে। 
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অর্থাৎ: এক ব্যক্তি নাবী করীম (্&%) এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করেন যে, সে সালাতের 
মধ্যে অনুভব করে যে, তার পিছনের রাস্তা হতে বায়ু নির্গত হয়েছে । জবাবে তিনি বলেন : যে পর্যন্ত কেউ 
বায়ু নির্গমনের শব্দ বা দুর্গন্ধ না পাবে ততক্ষণ সালাত পরিত্যাগ করবে না।”১ 


আল্লামা বাগাভী (রাহি.) “শারহুস সুন্নাহ” গ্রন্থে ১/৩৫৩প্‌;) বলেন, এর অর্থ হলো যতক্ষণ পর্যন্ত বায়ু 
নির্গত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হবে । কেননা এ ক্ষেত্রে শব্দ শুনা ও বায়ুর অস্তিত্ব পাওয়া শর্ত। 


সালাতের জন্যই শুধু ওযু ওয়াজিব, অন্য কিছুর জন্য ওয়াজিব নয়: 


যে ব্যক্তি অপবিত্র (ওযু বিহীন) রয়েছে এবং সালাত আদায়ের ইচ্ছা করে তার জন্য ওযু করা ওয়াজিব। 
চায় তা ফরয সালাত হোক বা নফল সালাত হোক কিংবা জানাযার সালাত হোক । মহান আল্লাহ বলেন: 


1০১৬৪ al 41৮ গু 151 20 ও I) 

হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমরা ধৌত কর । (সূরা মায়িদা-৬) 
রাসূল (ডট) বলেন: ৭১৬৮ ১৭ 2০8 ৫» 
অর্থৎ: পবিত্ৰতা ব্যতীত সালাত গৃহীত হবে না।*৮২ ' 
UE রাজি UH UNG EIR তি রর TT 
নয়। 

তবে নিম্নোক্ত কাজগুলোর ক্ষেত্রে ওযু করা মুস্তাহাব । 
কা'বা শরীফ তৃওয়াফ করার সময়: 


তুওয়াফকারীর জন্য ওযু করা আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে কোন সহীহ দলীল আছে বলে আমাদের জানা 
নেই। অথচ অসংখ্য মুসলমান, যাদের সংখ্যা আল্লাহ তা“আলা ব্যতীত কেউ নির্ণয় করতে পারবে না। 
তারা আল্লাহর রাসূল (৮) এর যুগে তৃওয়াফ করতেন। কিন্ত তাদের কাউকেও তিনি তৃওয়াফের জন্য 
অনেকের ওযু নষ্ট হত এবং অনেকেই ওযু বিহীন তৃওয়াফ করতেন। বিশেষ করে এ সমস্ত দিনগুলোতে 
যে দিন গুলোতে বেশি ভিড় হতো। যেমন; তৃওফে কুদুম, ইফাযাহ ইত্যাদি । অতএব যখন তৃওয়াফের 
ক্ষেত্রে ওযু করা ওয়াজিব হওয়ার জন্য কোন দলীল বর্ণিত হয় নি এবং এটা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে 
বিদ্বাগপের কোন ইজমা নেই। অথচ এ জন্য ইজমা বা দলীলের প্রয়োজন ছিল । সুতরাং তা ওয়াজিব না 
হওয়াই প্রমাণ করে ।৩৮5 

কিছু বান তৃওয়াফের জন্য ওযু ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে ইবনে আব্বাস বর্ণিত মার হাদীস দারা দলীল 
“পেশ করে থাকেন: 

১ এ di of JL Ms cdl Sg 


% সহীহ; কিছু পূর্বেই এর তাখরীজ করা হয়েছে। 
২ সহীহ; মুসলিম (২২৪) প্রভৃতি । 
%* জামি আহকামুন নিসা (২/৫১৫)। 
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১৮৬ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
অর্থাৎ: বাইতুল্লাহ তৃওয়াফ করা এক প্রকার সালাত । তবে তাতে আল্লাহ কথা বলা বৈধ করেছেন ।০৮৪ 


তারা বলেন, তৃওয়াফ যেহেতু সালাত, সিডি হজ বরন উরি রি চিজ 
এমতামতটি গ্রহণযোগ্য নয়: 


প্রথমত: এ হাদীসটি মারফু সূত্রে বর্ণিত নয়। সঠিক কথা হলো এটি মাওকৃফ সূত্রে বর্ণিত ইবনে আব্বাস 
&%) এর উক্তি। যেমনটি ইমাম তিরমিযী, বাইহাকী, ইবনে তাইমিয়াহ ও ইবনে হাজার আসকালানী সহ 
আরও অনেকেই এ কথাটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। 


দ্বিতীয়ত: ধরে নেয়া হলো হাদীসটি সহীহ। তবুও তৃওয়াফটা সকল ক্ষেত্রে সালাতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ 
নয়। এমনকি সালাতে যে শর্ত রয়েছে তৃওয়াফে সে শর্ত নেই।* উপরন্ত সালাত এমন একটি শারঈ 
সরতে রর রিম তোনিরিহারি 
হয় এবং সালামের মাধ্যমে সকল কাজ বৈধ হয়। Hl 


এজন্যই শাইখুল ইসলাম বলেছেন, “আমার কাছে একথা স্পষ্ট যে, নিঃসন্দেহে তৃওয়াফের ক্ষেত্রে 
অপবিভ্রতার কারণে তৃহারাত বা পবিত্রতা শর্ত নয় এবং তা ওয়াজিবও নয় । তবে এ ক্ষেত্রে ছোট 
_ পবিত্রতা তথা ওযু করা মুস্তাহাব । কেননা শারঈ দলীল এ ক্ষেত্রে ওযু ওয়াজিব না হওয়ার উপরই প্রমাণ 
করে। আর ইসলামী শরীয়াতে এ ক্ষেত্রে ছোট পবিত্রতা ওয়াজিব হওয়ারও কোন প্রমাণ নেই ।৬৬ আবু 
মুহাম্মাদ ইবনে হাযম এ মতমকেই সমর্থন করেছেন। 

আবু মুহাম্মাদ ইবনে হাযম এ মতমকেই সমর্থন করেছেন ।৩৮৭ 


মাসহাফ (কুরআন) স্পর্শ করা: 
ইমাম মালিক, শাফেঈ, আহমাদ ও অধিকাংশ বিদ্বানের মতে, ওযু বিহীন অবস্থায় মাসহাফ স্পর্শ করা বৈধ 
নয় এব্যাপারে তারা দু'টি দলীল পেশ করে থাকেন- 


(ক) আল্লাহর বাণী- 95440 0 £ দিন বব উলাদি ছাড়া কে তা শান বিন 


ওয়াকিয়াহ-৭৯)। 
(খ) আমর বিন হাযম এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানাবী (8) ইয়ামান বাসীর নিকট একটি চিঠি লিখে 


ছিলেন, সেখানে বলা হয়েছিল: 17৯৬ 31 01920 লে এ 
অর্থাৎ: পবিত্রতা ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে না ।৩৮৯ 


** মাওকুফ; তিরমিযী, নাসাঈ, হাকিমসহ অনেকেই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মারফু সূত্রে এ হাদীসটি সহীহ নয় এ হাদীসটি 
মাওকুফ হওয়াটাই অধিক বিশুদ্ধ । যেমনটি আমাদের শাঈখ উল্লেখ করেছেন তার জামি’ আহকামুন নিসা (২/৫১৫-৫২১) গ্রন্থে। 
আলবানী এর বিরোধিতা করেছেন এবং একে মারফু’ আখ্যা দিয়েছেন। আল-ইরওয়া (১/১৫৬)। 
*"* মাজমু' আল ফাতাওয়া (২৬/১৯৮), জামি’ আহকামুন নিসা (২/৫২২) এখানৈ সালাত ও তৃওয়াফের মধ্যে ১১টি পার্থক্য উল্লেখ 
করা হয়েছে। 
৬ মাজমু' আল-ফাতাওয়া (২৬/২৯৮)। 
৩৭ আল-মুহাল্লা ১/১৭৯)। 
** আল-মাজমূ (১/১৭), ইস্তিষকার (৮/১০), আল-মুগনী (১/১৪৭), আল-আওসাত্ (২/১০২)। 
৩৯ যঈফ; এর অনেকগুলো যঈফ সনদ রয়েছে এবং সকল সনদ একত্রিত করে হাসান পর্যায়ে উন্নীত করার ব্যাপারে মতানৈক্য 
রয়েছে। ফলে আলবানী তার “ইরওয়া' গ্রন্থে (১/১৫৮ পৃঃ) একে সহীহ বলেছেন। তবে স্পষ্ট কথা হল এটা হাসান পর্যায়ে উন্নিত হবে 
না। 
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কিতাবুত তৃহারাত ১৮৭ 
আমার বক্তব্য: নিয্নোক্ত ভাবে তাদের দলীলের জবাব দেয়া যায়: 
(ক) আয়াতে বর্ণিত ££. এর সর্বনামটি কুরআনের দিকে প্রত্যাবর্তন করা ছাড়া অত্র আয়াত দ্বারা দলীল 
দেয়া সম্পূর্ণ হবে না। অথচ অধিকাংশ মুফাসসিরের নিকট এটা সুস্পষ্ট যে, সর্বনামটি “সুরক্ষিত কিতাব' 
এর দিকে প্রত্যাবর্তন হয়েছে, যা আসমানে রয়েছে। তা হলো লাওহে মাহফুজ । আর ০/%2। বলতে 
ফেরেশতাগণ উদ্দেশ্য । নিয্নোক্ত আয়াতগুলো দ্বারা এটা বুঝা যায়- 

€ 85010 2 6৯ 985 ক ও ক EF চা এট 
অর্থাৎ নিশ্চয় এটি মহিমান্বিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে, কেউ তা স্পর্শ করবে না পবিভ্রগণ 
ছাড়া (সূরা ওয়াকিয়াহ: ৮৮-৭৯)। 
এর সমর্থনে অন্য আয়াতও উল্লেখ করা যেতে পারে- : 

নর ৃ HG ক HE ক ৯45 5৮ ৯ ০০০ ৮৮০ এ 

অর্থাৎ এটা আছে সম্মানিত সহীফাসমূহে। সমুন্নত, পবিত্ৰ লেখকদের হাতে, যারা মহা সম্মানিত, অনুগত 
_ (সূরা আবাসা: ১৩-১৬)। | 
খে) আর যে হাদীস দ্বারা দলীল দেয়া হয়েছে তা যঈফ । এটা দলীলের যোগ্য নয় । কেননা সহীফাহ এর 
ব্যাপারে এরূপ কোন বাণী পাওয়া যায় না। এ হাদীসের সনদের রাবীদের ব্যাপারে অনেক মতানৈক্য 
রয়েছে। 


যদি ধরে নেয়া হয় যে, সর্বনামটি কুরআনের দিকে প্রত্যাবর্ত্যন করেছে, তাহলে এক্ষেত্রে আমরা বলব: 
১১৬ শব্দটি মুশতারিক বা বহু অর্থবোধক শব্দসমূহের অন্তর্ভুক্ত । সুতরাং তার অর্থাট মু'মিন ব্যক্তি, বড় 
পবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনকারী ব্যক্তি, ছোট পবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনকারী ব্যক্তি অথবা শরীরে 
কোন নাপাক নেই এমন ব্যক্তি উপর প্রযোজ্য হতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে মাসআলাটি উসূল সংশ্লিষ্ট 
বিষয়ের দিয়ে প্রত্যাবর্তিত হবে। | 
যারা মুশতারিক শব্দটিকে তার সমস্ত অর্থের উপর প্রযোজ্য হওয়া বৈধ মনে করেন, তারা এখানে সেটাই 
প্রয়োগ করে থাকেন। কিন্তু যখন নাজাসাত বা নাপাক নামটি ওযু বিহীন মু'মিন অথবা জুনুবী মুমিনের 
উপর প্রয়োগ করা হবে তখন তা বিশুদ্ধ হবে না। চাই তা প্রকৃত অর্থে হোক, রূপক অর্থে হোক কিংবা 
আভিধানিক অর্থেই হোক। কেননা আল্লাহর রাসূল (8) এর বাণী- 

Yop 
অর্থাৎ: “মুমিন কখনও নাপাক হয় না”।৬* আর এ কথা প্রমাণিত যে, মু'মিন সর্বদা পবিত্র থাকে। 
কুরআন ও হাদীস দ্বারা মুমিন নাজাসাত হওয়াকে প্রত্যাখ্যান করে। সুতারাং শব্দটি প্রযোজ্য হবে এমন 
ব্যক্তির উপর যে মুশরিক নয়। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে: 

€০০০৮৯৭ ০৯ 

অর্থাৎ: মুশরিকগণ নাপাক (সূরা তাওবা-২৮)। 


৩৯০ সহীহ বুখারী (২৭৯), মুসলিম (৩৭১)। 


Wwww.waytojannah.com 


Contents 


১৮৮ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 

আর হাদীসে শত্রুদের এলাকায় কুরআন নিয়ে ভ্রমণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যারা বলেন মুশতারিক 
শব্দটি এক্ষেত্রে মুজমাল বা সংক্ষিপ্তভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং তার অর্থ স্পষ্ট হওয়া ছাড়া তার উপর 
আমল করা যাবে না। তাহলে বলা হবে, কুরআন ও হাদীসে এর কোন প্রমাণ নেই । এমন কি যদিও 
১। নামটি ছোট নাপাক বা বড় নাপাক ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য হয়।*** 


সুতরাং বুঝা গেল, মাসহাফ (কুরআন) স্পর্শ করার জন্য ওযু করা ওয়াজিব নয়। এটা ইমাম আবূ 
হানীফা, দাউদ ও ইবনে হাযম (রাহি.) এর মতামত ৷ ইবনে আব্বাস ও সালফের একটি দলও এ মতামত 
পেশ করেছেন। ইবনে মুনযির এ মতটিকে পছন্দ করেছেন।*** এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন। 


প্রসঙ্গ কথা: 

বিদ্বানদের বিশুদ্ধ অভিমতে, যদি নাপাক অবস্থায় স্পর্শ ছাড়া শুধু কুরআন পাঠ করা হয় তাহলে কোন 
সমস্যা নেই, চাই তা ছোট নাপাকী হোক কিংবা বড় নাপাকী হোক। এক্ষেত্রে মাসহাফ স্পর্শ করার 
বিধানের চেয়ে এ বিধানটি অনেক শিথিল । কারণ- 


(১) এ ক্ষেত্রে কুরআন পাঠে নিষেধজ্ঞার ব্যাপারে কোন বিশুদ্ধ মারফু হাদীস বর্ণিত হয় নি। এ ব্যাপারে 
যে হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলোই যঈফ তা দলীলের যোগ্য নয়। 
যেমন: আব্দুল্লাহ বিন আমর থেকে মারফু সূত্র বর্ণিত আছে যে: 
| " 098) ০০ (০ 9০৬3) ৮৭1 0% ২" 
অর্থাৎ: জুনুবী ও হায়যওয়ালী কুরআন থেকে কিছু পাঠ করবে না। 
ইবনে রওয়াহাহ এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 


Cb 95) OT এপ ০ Of 4105 ঠা ্‌ 
অর্থাৎ; “রাসূল (৪) নিষেধ করেছেন যে, আমাদের কেউ যেন জুনুবী অবস্থায় কুরআন পাঠ না করে”। 
আব্দুল্লাহ বিন মালিক এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 
অর্থাৎ: “আমি জুনুবী অবস্থায় যখন ওযু করি, তখন খাই ও পান করি। কিন্তু গোসল না করা পর্যন্ত 
সালাত আদায় করি না ও কুরআন পাঠ করি না”। এ হাদীসগুলোর কোনটিই সহীহ নয় ।৩০ 
(২) আয়িশা রো.) থেকে সাব্যস্ত আছে যে, মহানাবী (টু) সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকর করতেন 1৩৯৪ 


(৩) রাসূল (টু) হায়যওয়ালী মহিলাদের ঈদগাহে বের হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়ে বলেন: 


১ নাইলুল আওতার (১/২৬০-দারুল হাদীস) | 

২২ আল-বাদাঈ (১/৩৩), হাশিয়াতু ইবনে আবিদীন (১/৭৩), আল-মুহাল্লা (১/১৮), আল-আওসাতৃ (২/১০৩) । 

*** আলবানী প্রণীত আল-ইরওয়াহ (১৯২,৪৮৫), বাইহাকী প্রণীত “খিলাফিয়্যাত' (২/১১) এ শাইখ মাশহুর এর বিশ্লেষণ । 
%* সহীহ; মুসলিম (৩৭৩), হাদীসের পূর্বে ইমাম বুখারী মুয়াল্লাক সূত্রে বর্ণনা করেছেন (৬০৮)। 
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কিতাবুত ত্বহারাত ১৮৯ 
৮৫৩৫ ১50) on mit ০৮৫৫ ০৮৫ ৮ 2৫ 
অর্থাৎ: তারা মানুষের পেছনে দীড়াবে তাদের তাকবীরে সাথে তাকবীর দিবে ও তাদের সাথে দু'আয় 
অংশ গ্রহণ করবে 1৩৫ | 
সুতরাং এর দ্বারা বুঝা যায়, হায়যওয়ালী মহিলা তাকবীর দিতে পারবে ও আল্লাহ তা'আলার যিকর করতে 
পারবে । 
(৪) আয়িশা রো.) যখন খতুবতী ছিলেন তখন মহানাবী (8) তাকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন: ্‌ 
ERED ৬৮ বা 0৫ ৩৫ ৪৮ 
অথ: “বাইতুল্লাহ তৃওয়াফ ছাড়া তুমি হাজ্জের সকল কর্ম পালন কর” ৯ এতে বুঝা গেল, হাজীগণ 
আল্লাহর যিকর করতে পারবে ও কুরআন পাঠ করতে পারবে । 
উপরের আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, নাপাক ব্যক্তির কুরআন পাঠ করতে বাধা নেই। শাইখুল 
ইসলাম বলেন, এটা ইমাম আবু হানীফা (রোহি.) এর মাযহাব এবং ইমাম শাফেঈ ও আহমাদ এর প্রসিদ্ধ 
মাযহাব । | 


যে সমস্ত কাজে ওযু করা মুস্তাহাব: 


১। আল্লাহ তাঁআলার যিকর করার সময়: র 

এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে সাধারণ যিকর, কুরআন তিলাওয়াত, কাবা শরীফ তৃওয়াফ ইত্যাদি। এসব 

কারণে ওযু করা মুস্তাহাব । 

"০৬51৭ Co ৩৪ a5 6 এ পি 4৪ 9 EEE পে জরি 94০ ০ ০৪ 
"84৮ ৩৪:০৫ ০৮৮ ob ৫৩৪১ % এ সরি ০০৯৫ 

অর্থাৎ: আল-মুহাজির বিন কুনফুয হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন যে, একদা তিনি নাবী করীম (&&) এর 

খেদমতে এমতাবস্থায় পৌঁছলেন যখন তিনি (পুট) পেশাবরত ছিলেন। তিনি তাকে সালাম দেন। কিন্তু 

নাবী করীম (%) ওযু না করা পর্যন্ত তার সালামের জবাব থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর তিনি তার 

নিকট ওযর পেশ করে বলেন: আমি পবিত্র হওয়া বা পবিত্রতা অর্জন করা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার নাম 

স্মরণ করা অপছন্দ করি ।৯৮ ৰ 

যদিও এটি অবশ্যক নয়, কেননা সহীহ মুসলিমে (৪/৬৮) আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, “মহানাবী 

(%&%) সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকর করতেন”। 


২৯ সহীহ; বুখারী (৯৭১), মুসলিম (৮৯০)। 

রি সহীহ; বুখারী (১৬৫০) I 

২" মাজমূ আল-ফাতওয়া (২১/৪৫৯), আল-আওসাতৃ (২/৯৭) । 

** সহীহ; আবু দাউদ (১৭), নাসাঈ (১/১৬), ইবনে মাজাহ (৩৫০), দারেমী (২/২৮৭),আহমাদ (৫/৮০) এটা সহীহ, যেমনটি 
“সিলসিলা সহীহা’-তে বর্ণিত হয়েছে (৮৩৪)। 
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১৯০ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
২। ঘুমানোর সময়ঃ . 
৬৪১ SP ৮০০ (2944) 4০১৮) Co ৬৬০ Cf 13)" সু Ld 0৬:0৬ ৮0৬ of গে ০৪ 
এ ৬৫৪9 ১ 4 :) রঃ A | 
অর্থাৎ: বারা বিন আযেব &%) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (্$) বলেছেন: যখন তুমি বিছানায় যাবে 
তখন সালাতের ওযুর ন্যায় ওযু করে নিবে। তারপর ডান পার্শে শুয়ে বলবে হে আল্লাহ! আমার জীবন 
আপনার কাছে সমর্পণ করলাম ।*** 


৩। জুনুবী ব্যক্তি যখন খাওয়া, পান করা, ঘুমানো কিংবা পুনরায় সহবাস করার ইচ্ছা করবে: 


0০) 45৮ by A yf fr sf 906 ৫৫ ১৪19 (8 dl রা ০৬৮ SIG 24৬ ১৪ 
আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (পট?) যখন জুনুবী অবস্থায় খাওয়া বা ঘুমানোর ইচ্ছা 
করতেন তখন সালাতের ওষুর ন্যায় ওযু করতেন? 

৫৮৮35 ১90৮ এম ৮ ও 9৮ BE dn 50 ০৫ ৫ ক ০৭ ০৪০ এ ১৪ 
অর্থাৎ: আবূ সাঈদ খুদরী ৫ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানাবী (৮) তিনি বলেছেন: তোমাদের কেউ 


৪০১ 


যদি স্ত্রী সহবাসের পর পুনরায় সহবাস করতে চায় তাহলে সে যেন সালাতের ওযুর ন্যায় ওযু করে। 


৪ । গোসল করার পূর্বে ওযু করা: ৃ 

JU এ এ 6580 44 054 Hd oe ০ 19. EBS do 08, ১৬৮ CG 4৬ ১৪ 
| 34০ ৪১) (55৮ ০০০৪ 

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (6) যখন জানাবাতের গোসলের ইচ্ছা করতেন তখন 

তিনি ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাতে ঢালতেন এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে নিতেন। অতঃপর সালাতের ওযুর 

ন্যায় ওযু করতেন |? 

€। আগুনে স্পর্শ করা খাবার তথা পাকানো খাবার খেলে ওযু করাঃ 


মহানাবী (পুঃ) এর বাণী- ৫941 ০০০ ৩15৮৮ 

অর্থাৎ: “তোমরা আগুনে পাকানো খাবার খেলে ওযূ কর” ৯০ এখানে আদেশটি মুস্তাহাব অর্থে ব্যবহৃত 

হয়েছে। কেননা আমর বিন উমাইয়্যাহ আযযমারী এর হাদীসে রয়েছে- 

98০০ ৪৪ 35 এ! ৮ এড id ১ ০ EE at 55০0 এপ HES চর Of এ 9১৮০ 
তি লৈ) ৪০০ 


৩৯ সহীহ; বুখারী (২৪৭), মুসলিম (২৭১০) প্রভৃতি । 

৪০০ সহীহ; বুখারী (২৮৮), মুসলিম (৩০৫) শব্দ গুলো তার, আবূ দাউদ (২২২), তিরমিযী (১১৮), নাসাঈ (১/১৩৮) প্রভৃতি 
৪০১ সহীহ; মুসলিম (৩/২১৭), আবু দাউদ (২১৭), তিরমিযী (১৪১), নাসাঈ (১/৪২)। 

৪০২ সহীহ; বুখারী (২৪৮), মুসলিম (৩১৬) প্রভৃতি । 

৪০৩ সহীহ; মুসলিম (৩৫১), আবূ দাউদ (১৯২), তিরমিযী (৭৯), নাসাঈ (১/১০৫), ইবনে মাজাহ (৪৮৫)। 
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১৯২ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
আচ্ছাদন বা আবরণীর উপর মাসাহ 


প্রথমত: দুই মোজার উপর মাসাহ করা: 

৮৪৮ এর সংজ্ঞা: 

দুই টাখনুকে টেকে রাখে রসি সা পীয়ে বেড়ে থাকা দুই হাঙ্ডিকে কা'ব 
বলা হয়। 

৮4। এর আভিধানিক অর্থ: 

০ শব্দটি £০ মাসদার হতে গৃহীত। কোন বস্তুর উপর মৃদু হাত বুলানোকে মাসাহ বলা হয়।” আর 


মোজার উপর মাসাহ করা বলতে বুঝায়, ওযূতে দু'পা ধোয়ার বিকল্প হিসেবে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে 
ও নির্দিষ্ট মোজার উপর ভিজা হাত বুলানো 1১০ 


মোজার উপর মাসাহ করার ব্যাপারে শরীয়াতের বিধান: 


 বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে একমত যে, চারি রত ক 
পর ওযু নষ্ট হয়ে গেলে সে মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ করতে পারবে ৯ ইবনুল মুবারাক বলেন: 
মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই, বরং তা বৈধ । এক্ষেত্রে রাসূল 
(৮) এর সাহাবীদের পক্ষ থেকে মোজাদয়ের উপর মাসাহ করা মাকরূহ ও জায়েয উভয়টিই বর্ণিত 
আছে। ৪৯২ তবে রাসূল (৪) ০০০০০০০১০০০ 
প্রমাণ রয়েছে। 


ON ছুট &। 0১০১ Cf কি: 08 ৭5 এ বক ৫৮ ৬০ ৮০ তে ০৪ ০৫:০৪ 4৪ ১ 
হরি ১6 ০৮৬ 1১ (৫ ০৩৮ dB) ০ Sl 06. 4 ৫০০ ৮৫4 

Guu 0১ 
অর্থাৎ: হাম্মাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: একদিন জারীর পেশাব করার পর ওযু করলেন এবং মোজার 
ওপর শুধু মাসাহ করলেন। তাকে প্রশ্ন করা হলো (সম্ভবতঃ প্রশ্নকারী হাম্মাম নিজেই) আপনি এরূপ 
করছেন কেন? তিনি জবাব দিলেন, হ্যা! আমি রাসূলুলল্লাহ্‌ (১) কে দেখেছি, তিনি পেশাব করার পর 
ওযু করে মোজার ওপর মাসাহ করেছেন। ইবরাহীম বলেন, জারীরের এ কথাটি তাদের কাছে খুবই ভাল 
লেগেছে। কেননা, জারীর “সুরা মায়িদা' নাযিল হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন ।*৯* 


৪০” নাইলুল আওতার (১/২৪১)। 

৭ আল-কামুসুল মুহীতৃ, মাক্বায়িসুল লুগাহ্‌। 

£১০ আদ-দুররুল মুখতার (১/১৭৪)। - 

৪৯ আল-ইজমা’ (২০) ইবনে মুনযির প্রণীত । আল-আওসাতৃ (১/৪৩৪) । ., 

৪১২ আল-আওসাতৃ (১/৪৩৪), সুনানুল বাইহাকী (১/২৭২), আল-ফাতহ (১/৩০৫) । 
৪১৩ সহীহ; বুখারী (৩৮৭), মুসলিম (১৫৬৮) তবে শব্দগুলো মুসলিমের । 
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মোজার উপর মাসাহ করার বিধান: 
অধিকাংশ বিদ্বানের মতে, মোজাদ্ধয়ের উপর মাসাহ করা বৈধ । তবে এর চেয়ে পা ধৌত করা উত্তম । আর 
হাম্বালী মাযহারের মতে, এ ব্যাপারে অবকাশ থাকার কারণে মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ করা উত্তম 15১৪ 


বিশুদ্ধ অভিমত: প্রত্যেক ব্যক্তির পায়ের অবস্থা অনুযায়ী উত্তম হওয়ার বিষয়টি বিবেচিত হবে । সুতরাং যে 
মোজা পরিধান করবে সে তার উপর মাসাহ করবে এবং মোজা খুলবে না। এতে মহানাবী (৫) ও 
সাহাবাদের অনুসরণ করা হবে । আর যে ব্যক্তির পা খোলা থাকবে তার জন্য পা ধৌত করা উত্তম। আর 
পা খোলা থাকলে তাতে মোজা পরিধান করে তার উপর মাসাহ করার প্রয়াস চালাবে না” এবং মোজা 
পরে থাকলে সময়ের মধ্যে তা খুলে পা ধৌত করারও প্রয়াস চালাবে না। আল্লাহ ভাল জানেন। 


মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ করার সময়সীমা: 

ইসলামী শরীয়াত মুসাফিরের (ভ্রমণকারী) জন্য তিনদিন তিন রাত ও মুকীমের (বাড়িতে অবস্থানকারী) 
জন্য একদিন একরাত মোজার উপর মাসাহ করার সময় সীমা নির্ধারণ করেছে। এটা অধিকাংশ বিদ্বান 
তথা হানাফী, হাম্বালী মাযহাবের অভিমত। নতুন অভিমত অনুযায়ী এটা ইমাম শাফেঈ এর প্রকাশ্য 
অভিমত । জাহেরী মাযহাবও এ অভিমত পেশ করেছেন।*৯৬ 

এর প্রমাণ নিমরূপ: | 


চে) ৬১ ৮৯৫ pl US 9) 5099 pO 5৪ 28০০ EEE এ ০১০ ০৪৮ ০৬৪ ৮৫ OF 


(১) আলী &, থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল (পঃ) মুসাফিরের জন্য তিন দিন-তিন রাত এবং 
মুকীমের জন্য এক দিন ও এক রাত মোজার উপর মাসাহ করার অনুমতি দিয়েছেন ।** 


8০০৫ ৪৫ 45706 ও ০৫৯ এডি দেও কি এ ০50 Of « ১0 ১৪০ ০৫৯৮ ০৪ 

" 49 ৮820) 5042 
(২) আওফ বিন মালিক আল আশজায়ী ৫%) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল (০) তাবুক যুদ্ধের দিন 
মুসাফিরের জন্য তিন দিন-তিন রাত এবং মুকীমের জন্য এক দিন ও এক রাত মোজার উপর মাসাহ 
করার নির্দেশ দিয়েছেন।*৯৮ 


(৩) সফওয়ান বিন আস্সাল ৫% % থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: 
J bib ১5 SS) He ১2৫ 0849 Nl 2 Bis 6৪ ০ ১৪০ 17 ঠি) ৪. ০৬৮ 
655 


৪১৪ ফাতহুল কাদীর (১/১২৬), শারহুস সগীর (১/২২৭), আল-মাজমূ' (১/৫০২) মুনতাহাল ইরাদাত (১/২৩)। 

৪১ এটা শাইখুল ইসলামের মতামত, যা এসেছে আল-ইখতিয়ারাত গ্রন্থে (১৩ পৃ.)। . 

৪৯ আল-মাসবৃত্ব (১/৯৮), আল-উম্ম (১/৩৪), আল-মুগনী (১/২০৯), আল -মুহাল্লা (২/৮০) ৷ 

৪১৭ সহীহ; মুসলিম (২৭৬), নাসাঈ (১/৮৪) । 

৪১৮ সহীহ; আহমাদ (৬/২৭), সহীহ সনদে, আবু বাকরাহর হাদীসটি এর শাহেদ, ইবনে মাজাহ (৫৫৬), প্রভৃতি । 
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- ১৯৪ | | সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 

অর্থাৎ: আমরা যখন সফরে থাকতাম, তখন রাসূল (পট) আমাদেরকে জানাবাতের অপবিভ্রতা ছাড়া 
তিনদিন ও তিন রাত আমাদের মোজা না খুলতে নির্দেশ দিতেন। কিন্তু পেশাব-পায়খানা ও ঘুমের কারণে 
কোন সমস্যা হতো না 1৯১৯ 


এ ক্ষেত্রে ইমাম মালিক (রাহি.) বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন। আর এটা ইমাম শাফেঈর (রাহি) 
পুরাতন অভিমত । তাদের মতে মোজার উপর মাসাহ করার কোন সময়সীমা নেই। বরং যতক্ষণ পর্যন্ত 
মোজা খোলা না হবে ও জুনুবী না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মোজার উপর মাসাহ করা যাবে। এটা লাইস 

(রোহি.) এরও অভিমত ।*২০ তারা কিছু যঈফ হাদীস দ্বারা দলীল দিয়ে থাকেন, তন্মধ্যে- 
6:৩৬ Hf 9) ০০ xe dr এ এ0। ০50 ৬ এত BE CH BUN Ble ৮ পা ১৪ 
:0৬ oA UU TAI dU ০৫6১৮ :08 UG 06 ৫৮ UG ১৪ ৬৫ শো এ]। 05) 
| ৫০4৪ Ly ৮৮ 08 তি 


০১) অৰ্থাৎ: উবাই ইব্‌ন ইমারাহ হতে বর্ণিত। ইয়াহ্‌ইয়া ইবন আইউব বলেন: তিনি রাসূলুল্লাহ (8) এর 
সাথে উভয় কিবলার দিকে মুখ করে সালাত পড়েছিলেন। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ । আমি কি মোজার 
উপর মাসাহ করব? তিনি বলেন: হ্যা। রাবী তাকে এক, দুই ও তিন সম্পর্কে প্রশ্ন করলে- তিনি বলেন: 
তুমি যত দিনের জন্য ইচ্ছা কর। অপর এক বর্ণনায় আছে: তিনি প্রশ্ন করতে করতে সাত দিন পর্যন্ত 
পৌছান। জবাবে রাসূল (৮) বলেন, হ্যা যত দিন তুমি প্রয়োজন বোধ কর 1৪২১ 


(২) খুযাইমা ইবন সাবিত ৫) থেকে বর্ণিত, তিনি (&&৮) বলেন: মোজার উপর মাসাহ করার নির্ধারিত 
সময়সীমা হলো তিন দিন। আমরা যদি তার নিকট অধিক সময়সীমা প্রার্থনা করতাম, তবে তিনি 
আমাদের জন্য অধিক সময় অনুমোদন করতেন ।৯১২ অর্থাৎ: এর দ্বারা মুসাফিরের জন্য দু'মোজার উপর 
মাসাহ করা বুঝানো হয়েছে। এ হাদীসটি যদি সহীহ হত তবুও এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। 
কেননা এটা সাহাবীর একটি ধারণা মাত্র । এর দ্বারা ইবাদাত করা যেতে পারে না। 


42. পি তৈল) পেজ এ ৪৬ ০0 ৪৬ ডে 9.৮ U6 EEE slot 055 05৮১ 

«UGE ০০ মা ০ ৩! নে 
(৩) আনাস বিন মালিক (8) থেকে বর্ণিত, রাসূল (&&%) বলেন: তোমাদের কেউ যদি ওযূ করে মোজা 
পরিধান করে অতঃপর তা পরিধান করে সালাত আদায় করে, তাহলে পরে যদি সে চায় তবে মোজা না 


খুলে মোজার উপর মাসাহ করলেই চলবে । তবে জানাবাতের নাপাকীর কারণে মাসাহ বৈধ হবে না ।৪২৩ - 
উল্লেখিত সব হাদীসগুলোই যঈফ । এগুলো দলীলের যোগ্য নয়। 


৯ হাসান; কিছু পূর্বে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। 

১২ আল- মুদাও ওয়ানাহ (১/৪১), বিদায়াতুল মুজতাহিদ (১/২৪)। 

৭২ যঈফ? আবূ দাউদ (১৫৮) ইবনু আব্দিল বার বলেন, এ হাদীসটি প্রমাণিত নয় এবং এর নির্ভরযোগ্য সূত্রও নেই। 
১২২ যঈফ; আবূ দাউদ (১৫৭), তিরমিযী, ইবনে মাজাহ (৫৫৩)। 

৭৬ যঈফ, বাইহাকী (১/২৮০)। | টা 
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(৪) আলকামা বিন আমের আল জুহানী এর আসারে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: একদা আমি শাম থেকে 

মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমি শাম থেকে বের হয়ে ছিলাম জুম'আর দিন এবং মদিনায় 

পৌছেছিলাম তার পরবর্তী জুম“আর দিন। অতঃপর আমি উমার বিন খাত্তাবের কাছে গেলে তিনি আমাকে 

বলেন, তুমি কখন তোমার পায়ে মোজা পরিধান করেছ? তখন আমি উত্তরে বললাম, জুম'আর দিন। 

তখন তিনি বললেন তুমি কি মোজাঘ্বয়কে আর খুলেছিলে? আমি বলালম না, তখন তিনি বললেন তুমি 
ঠিক করেছ।৪২৪ অনুরূপভাবে এ বর্ণনাটিও যঈফ । 


বাইহাক্ী বলেন, আমাদের কাছে উমার & && থেকে সময়-সীমার কথা বর্ণিত হয়েছে। হয়ত তিনি রাসূল 
(৪) থেকে হাদীস পাওয়ার কারণে এ মতের (সময়-সীমার) দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন অথবা তার 
মতামতটি প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীস অনুযায়ী হওয়াটাই উত্তম ৷ 

এজন্য ইবনে হাযম রোহি.) “মুহাল্লা” গ্রন্থে (২/৯৩) বলেন, “শুধু ইবনে উমার ছাড়া সাহাবাদের পক্ষ 
থেকে আর কেউ সময় নির্ধারণের ব্যাপারে কোন মতানৈক্য করেন নি” । 


শরীয়াত কর্তৃক এটা নির্ধারিত যে, মুকীম হলে তার মাসাহ করার সময়সীমা একদিন একরাত এবং 
মুসাফির হলে তিনদিন তিনরাত। কিন্তু কখন থেকে এ সময়ের গণনা শুরু হবে? বিদ্বানদের মাঝে এ 
ব্যাপারে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়- 


প্রথম: মোজা পরিধানের পর প্রথম হাদস (ওযু ভঙ্গ) থেকে এ সময়ের সূচনা হবে: 
এটা সুফয়ান সাওরী, শাফেঈ, আবূ হানীফা ও তার অনুসারী এবং হাম্বালী মাযহারের প্রকাশ্য 


অভিমত ।+২৫ তারা বলেন, কেননা মাসাহ এর ক্ষেত্রে যেমন দূরত্ব নির্ধরণ করা হয় তেমনি প্রথম 
হাদাসের পরের সময় থেকেই মোজার উপর মাসাহ করা বৈধ হয়। 


দ্বিতীয়: মোজা পরিধান করার পর থেকেই এ সময়ের সূচনা হবে: এটা হাসান বাসরী (রাহি.) এর 
অভিমত 1২৬ 


তৃতীয়: মুকীম হলে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সমপরিমাণ মাসাহ করবে । আর মুসাফির হলে ১৫ ওয়াক্ত সালাত 
সমপরিমাণ সময় মাসাহ করবে । এর বেশি সময় মাসাহ করবে না: এটা ইমাম শাফেঈ, iis 
সাওরসহ অন্যান্যদের অভিমত 1৯২৭ 


”৬ যঈফ, বাইহাকী (১/২৮০), ত্বাহাবী (১/৪৮), আদ-দারাকুতনী (৭২) । 

** আল-মাসবৃত্ত (১/৯৯), আল-মাজমু (১/৪৭০), আল-মুগনী (১/২৯১) আল-আওসাতৃ (১/৪৪৩) । 

£২ “আল-ইকলিল শারহু মানারিস সাবিল’, শাইখ ওয়াহিদ আবদুস সালাম প্রণীত (১/১৩৬) আল্লাহ তাকে এর ঘারা উপকৃত করুন 
£২ আল-মুগনী (১/২৯১), আল-মাজমু (১/৪৪৬), আল-আওসাতৃ (১/৪৪৪) । 
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১৯৬ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


চতুর্থ: হাদাসের (ওযু ভঙ্গের) পরেই যখন তার জন্য মাসাহ করা বৈধ হবে তখন থেকেই এ সময় সূচনা 
হবে। চাই সে মাসাহ করুক বা ওযু ও মাসাহ না করুক: এমনকি যদি মাসাহ বৈধ হওয়ার পর কিছু সময় 
অতিক্রম করার পর মাসাহ করে, তাহলে শুধু বাকি সময় মাসাহ করতে পারবে। এটা ইবনে হাযম 
(রাহি.) এর অভিমত ৷ তিনি অনেক মাযহাবের কথা তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন। সেখানে দেখে 
নিন!£*" 


পঞ্চম: হাদাসের (ওযু ভঙ্গের) পরে যখন প্রথম মাসাহ করা হবে তখন থেকে এ সময়ের সূচনা হবে:** 
এটা আহমাদ ইবনে হাম্বাল ও আওষায়ী (রাহি.) এর অভিমত । ইমাম নাববী, ইবনে মুনযির ও ইবনে 
উসাইমীন (রাহি.) এ অভিমতকে পছন্দ করেছেন। এটাই প্রাধান্য প্রাপ্ত অভিমত । যেহেতু মহানাবী (&ঃ) 
প্রকাশ্য ভাবেই বলে দিয়েছেন- “মুসাফির মাসাহ করবে” ও “মুকীম মাসাহ করবে” । আর মাসাহ করা 
কার্যটি সম্পূর্ণ না করা পর্যন্ত কাউকে মাসাহকারী বলা সম্ভব নয়। সুতরাং দলীল ছাড়া প্রকাশ্য অর্থ ব্যতীত 


অন্য কোন অর্থ গ্রহণ করা বৈধ হবে না। আল্লাহ ভাল জানেন । 


এর উপর ভিত্তি করে উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন ব্যক্তি যদি যুহরের সালাতের সময় ওযু করে এবং 
১২ টার সময় মোজা পরিধান করে আসরের সময় তথা ৩টা পর্যন্ত পবিত্র অবস্থায় থাকে। এরপর ওযু ভঙ্গ 
হয়ে যায় এবং আসরের পর বিকাল ৪ টার সময় ওযু করে মোজার উপর মাসাহ করে । তাহলে সে যদি 
মুকীম হয়, তবে পরবর্তী দিন আসরের সময় বিকাল ৪টা পর্যন্ত মাসাহ করতে পারবে । আর মুসাফির 
হলে ৪র্থ দিন এ সময় পর্যন্ত মাসাহ করতে পারবে । 


যদি মুকীম ব্যক্তি মোজায় মাসাহ করার পর সফর করে তাহলে তার বিধান: 


যে ব্যক্তি মুকীম অবস্থায় মোজার উপর মাসাহ করে একদিন ও এক রাতের কম সময় অবস্থান করার পর 
সফরে বের হয়, তাহলে এ মাস‘আলাটির ক্ষেত্রে বিদ্বানদের দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়- 


১ম: মুকীম অবস্থায় যে পরিমাণ সময় মাসাহ করেছে তা সহ বাকি তিন দিন তিন রাত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত 
সে মোজায় মাসাহ করতে পারবে: এটা সাওরী, আবু হানীফা ও তার অনুসারীদের অভিমত । একটি বর্ণনা 
মতে, ইমাম আহমাদও এ মত পোষণ করেছেন ইমাম ইবনে হাযমও এ মতের প্রবক্তা ৷” 


২য়: সে একদিন এক রাত পূর্ণ করা পর্যন্ত মাসাহ করতে পারবে । এরপর তার জন্য ওযু করার সময় 
দু'পা ধৌত করা আবশ্যক হবে: এটা ইমাম শাফেঈ, আহমাদ ও ইসহাক (রাহি) এর অভিমত ৪ 
বিশুদ্ধ অভিমত হলো: তিন দিন তিন রাত পরিপূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সে মাসাহ করতে পারবে । কেননা এই 
ব্যক্তিটি যখন মুসাফির অবস্থায় একদিন একরাত অতিবাহিত করবে, তখন সে মুসাফিরের মুদ্দাত বা সময় 
আল্লাহই ভাল জানেন। 


৯২৮ আল-মুহাল্লা (২/৯৫-পরবর্তী অংশ), ইবনু হাযম প্রণীত । 

৪২৯ মাসাইলু আহমাদ (১০) আবু দাউদ প্রণীত। আল-মুহাল্লা (২/৯৫)। 

৪৩০ “ইখতিলাফুল উলামা’ (পৃ.৩১) আল-মারওয়াষী প্রণীত । আল-মুগনী (১/২৯৯), আল-মুহাল্লা (২/১০৯)। 
৪৩১ আল-উন্ম (১/৩৫), ইখতিলাফুল উলামা (পৃ.৩১), আল-আওসাতৃ (১/৪৪৬)। 
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কিতাবুত তৃহারাত ১৯৭ 
যদি কেউ মুসাফির অবস্থায় মোজার উপর মাসাহ করে বাড়িতে ফিরে আসে তাহলে তার বিধান: 


যে ব্যক্তি মুসাফির অবস্থায় একদিন একরাত কিংবা তার চেয়ে বেশি সময় মোজার উপর মাসাহ করে, 
অতঃপর বাড়িতে ফিরে আসে, তার জন্য ওযু করার সময় মোজা খুলে দু'পা ধৌত করা আবশ্যক । এরপর 
মুকীম ব্যক্তির জন্য যা কর্তব্য তা পালন করবে । আর যদি মুসাফির অবস্থায় একদিন এক রাতের কম 
সময় মাসাহ করে তাহলে বাড়ি ফিরার পর দিন ও রাতের বাকি অংশ মাসাহ করে মুদ্দাত পূর্ণ করা তার 
জন্য বৈধ। এরপর খুলে ফেলা আবশ্যক | ইবনে মুনযির বর্ণনা করেন- বিদ্বানগণের মাঝে যারা মাসাহ এর 
সময়সীমা নির্ধারণ করার কথা বলেছেন তাদের সকলেই এই মতের উপর এঁক্যমত পোষণ করেছেন ।**২ 


মোজার উপর মাসাহ বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করতে হবে। মুগীরা 
ইবনে শোবা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: 


০০৫ ১৮০০৭ $ ১১১০ bp Le এ) এ) 08 299 2 পভ CEI গত 2 ৪2 ৯$7 ৬) 
৫৯৯ J «4৫. 69 A j aly (5) ৮999 0 7 Ee] ১৭ ১০ ০৫৮০৮ ৬৮ Ge 490১ 
বদ ৬০১৯৬ অপি 0 


কোনো এক সফরে (শেষে) রাতের বেলা আমি নাবী (ুঃ) এর সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস 
করলেন: তোমার কাছে কি পানি আছে? আমি বললাম, হ্যা আছে। তখন তিনি সওয়ারী থেকে নেমে 
চলতে থাকলেন এবং (কিছুক্ষণের মধ্যে) রাতের অন্ধকার অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পরে আসলে আমি পাত্র 
থেকে তাকে পানি ঢেলে দিলাম । তিনি মুখমণ্ডল ধুলেন। তখন তার গায়ে ছিলো একটি পশমের জুববা। 
তিনি তা থেকে হাত দু'খানা (বের করার চেষ্টা করেও) বের করতে পারলেন না। অবশেষে জুববার নীচ 
দিয়ে বাহু দু'খানা বের করে নিয়ে ধুলেন এবং মাথা মাসাহ করলেন। এরপর আমি তার মোজা খুলতে 
উদ্যত হলে, তিনি বললেন: রাখো । আমি পবিত্র অবস্থায় এ দুটি পরিধান করেছিলাম । এ বলে তিনি 
মোজার উপরে মাসাহ করলেন ।১৩৩ 


অত্র হাদীসে মাসাহ বৈধ হওয়ার জন্য পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করাকে শর্ত করা হয়েছে। আর শর্ত 
সরি বিযাটি লে বারাটা অতিত ছারা বিভা নাজাত বিবারের গে পবিত্রতা বলতে 
শারঈ পন্থায় ওযু করে পবিত্রতা অর্জন করাকে বুঝায় ।* 


৪০২ আল-আওসাতৃ (১/৪৪৬)। 
৪০ সহীহ, বুখারী (২০৬), মুসলিম (২৩২)। 
৪৩ ফাতহুল বারী (১/৩৭০)। 
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১৯৮ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


প্রয়োজনীয় কথা: 

যে ব্যক্তি এক পা ধৌত করার পর তাতে মোজা পরিধান করালো অতঃপর অন্য পা ধুয়ে তাতে মোজা 
প্রবেশ করালো, তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে ইমাম মালিক, শাফেঈ ও আহমাদ (রাহি.) বলেনঃ, তাহলে তার 
জন্য ওযু ভঙ্গের পর মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ করা বৈধ হবে না। কেননা সে তৃহারাত পূর্ণ করার পূর্বেই 
পায়ে মোজা প্রবেশ করিয়েছে। তবে যদি সে প্রথমটি খুলে আবার পরিধান করে তাহলে তাদের নিকট 
মাসাহ বৈধ বলে গণ্য হবে। 


অপর পক্ষে ইমাম আবু হানীফা, আহমাদের দু'টি অভিমতের একটিতে ও ইবনে হাযমের মতে, উভয় 
মোজার উপর মাসাহ করা বৈধ । কেননা সে উভয় মোজাকে দু'পা পবিত্র করেই প্রবেশ করিয়েছে। ইবনে 
মুনষির ও শাইখুল ইসলাম এ মতকে পছন্দ করেছেন” 


আমার বক্তব্যঃ বৈধ হওয়ার অভিমতটি যুক্তিযুক্ত। এ ক্ষেত্রে গৌড়ামী করার প্রয়োজন আছে বলে আমি 
মনে করি না। যতক্ষণ পর্যন্ত “কিছু অংশ পবিত্র করার কারণে তা নিষিদ্ধ হবে” এরূপ কোন দলীল না 
পাওয়া যায়। তবে প্রত্যেকটির উপর আমল করা যায়। আর সতর্কতার কথা বিবেচনা করলে ওযু সম্পূর্ণ 
করার পরই দু'পা মোজায় প্রবেশ করানো দরকার । আল্লাহ ভাল জানেন। 


ছেঁড়া মোজার উপর কি মাসাহ করা যাবে? 


অধিকাংশ ফকীহ মোজা মাসাহ বৈধ হওয়ার জন্য ওযুর সময় ধৌত করতে হয় এমন ফরযকৃত স্থানকে 
ঢাকা শর্ত করেছেন। ফলে তারা ছেঁড়া মোজার উপর মাসাহ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এতে ওযুর 
অঙ্গ দেখা যায়, যা ধৌত করা ফরয। আর ধৌত ও মাসাহ কখনও একত্রিত হয় না। এমন হলে ধৌত 
করার হুকুমটিই প্রধান্য পেয়ে যাবে । এটা ইমাম শাফেঈ ও আহমাদ (রাহি.) এর অভিমত ।৯৩৭ 


অন্যদিকে ইমাম মালিক ও আবু হানীফা (রাহি.) বলেন: ছেঁড়া মোজার উপর মাসাহ করা বৈধ, যতক্ষণ 
পর্যন্ত তা পরিধান করে চলাফেরা করা সম্ভব হবে ও তার নাম অবশিষ্ট থাকবে । এটা সাওরী, ইসহাক, 
আবূ সাওর ও ইবনে হাযমের অভিমত ইবনে মুনযির ও ইবনে তাইমিয়াহ এই অভিমতটিকে পছন্দ 
করেছেন।*৮ এ অভিমতটিই বিশুদ্ধ। কেননা মোজার উপর মাসাহ করার অনুমতিটা সাধারণভাবে দেয়া 
হয়েছে। প্রকাশ্য খবর অনুযায়ী মোজা নামে অবহিত এমন প্রত্যেক মোজা এর অন্তর্ভূক্ত হবে। সুতরাং 
দলীল ব্যতীত মোজার মধ্যে কিছু মোজাকে বাদ দেয়া যাবে না। যদি ছেঁড়া মোজার উপর মাসাহ করা 
নিষেধ হত, তাহলে এ ব্যাপারে মহানাবী (8) বর্ণনা করতেন । বিশেষ করে, মহানাবী (৪) জামানায় 
অনেক গরীব সাহাবা ছিলেন তাদের অধিকাংশরাই ছিড়া মোজা পরিধান করতেন । 


** আল-মুওয়ার্তী (১/৪৬), আল-উন্ম (১/৩৩), আল-মুগনী (১/২৮২)। 
ও আল-মাসবৃত্ব (১/৯৯), আল-আওসাতৃ (১/৪৪২), মাজমূ’ আল-ফাতাওয়া (২১/২০৯), আল- ল-মুহাল্লা (২/১০০)। 
৯৩ আল-উম্ম (১/২৮), মাসায়িলু আহমাদ (১/১৮) ইবনু হানী প্রণীত, আল-মুগনী (১/২৮৭)। 
* আল- মুদাও ওয়ানাহ (১/৪৪), আল-মাসবৃত্ত (১/১০০), আল-আওসাত্ব (১/৪৪৯), আল-মুহাল্লা (২/১০০), রস আল- 
ফাতাওয়া (২১/১৭৩)। 
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মাসাহ করার স্থান ও তার নিয়ম: 
শরীয়াতে মোজার উপর মাসাহ করার নিয়ম হলো, একবার মোজাদয়ের উপর অংশে মাসাহ করতে হবে। 
নিচের অংশে নয়। 
EEE 40 05১) ০০ 58) 0৮0 দে ৬9 di 45494 ৬৮ 08৫01 ০৬ %:09 এ ৪5 ০৪ 
অর্থাৎ: আলী %& হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ধর্মের মাপকাঠি যদি রায়ের (বিবেক-বিবেচনা) উপর 
নির্ভরশীল হতো, তবে মোজার উপরের অংশে মাসাহ না করে নিন্নাংশে মাসাহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হতো। আলী &%) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (&:) কে তার মোজার উপরের অংশে মাসাহ করতে 
দেখেছি ।৪৩৯ 
এটা সাওরী, আওযায়ী, আহমাদ, আবূ হানীফা ও তার অনুসারীদের অভিমত 1৪৪০ এই অভিমতটিই 
বিশুদ্ধ। 
আর মালিক ও শাফেঈ (রোহি.) এর মতেন১, মোজাঘয়ের উপরে ও নিচে উভয় অংশেই মাসাহ করতে 
হবে। তবে যদি শুধু উপর অংশে মাসাহ করে তাহলে যথেষ্ট হবে। তারা মুগীরাহ বিন শুবা এর হাদীস 
দ্বারা প্রমাণ দিয়ে থাকেন- 

৫459 জীন 44০05 oy ভু al 97 ১ 420 ০৪ 
অর্থাৎ: “মুগিরাহ $%) থেকে বর্ণিত, রাসূল ($$) একদা ওযু করলেন। অতঃপর মোজার উপর ও নিচ 
অংশে মাসাহ করলেন” ।*২ এ হাদীসটি যঈফ । বরং মুগীরাহ থেকে বর্ণিত আছে: রি 


| i এ ৬৭ OE ৮40 505 ৮ 
অর্থাৎ: রাসূল (8) মোজার উপর অংশে মাসাহ করেছেন ।8৪৩ ্ 
সুতরাং শুধু মোজার উপর অংশ ছাড়া মাসাহ করা যাবে না। আর যদি উপর অংশ ছাড়া শুধু নিচের অংশে 
মাসাহ করা হয় তাহলে মাসাহ বৈধ হবে না। আল্লাহ ভাল জানেন। 


যে কারণে মোজার উপর মাসাহ করার বিধান বাতিল হবে: 
সফওয়ান বিন আসসাল ৫8)এর হাদীসে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে- 

5) 95১ ১০৬ bp ১ HE ৮৫৫99 [রিও এক 5 ৫১958453005 (948০৩, 
অর্থাৎ: “আমরা যখন সফরে থাকতাম, তখন রাসূল (&&%) আমাদেরকে জানাবাতের অপবিভ্রতা ছাড়া 
তিন দিন ও তিন রাত আমাদের মোজা না খুলতে নির্দেশ দিতেন। তবে পেশাব-পায়খানা ও ঘুমের 


৯ সহীহ; আবূ দাউদ (১৬২), আদ-দারাকুতনী (৭৩), আল-বাইহাকী (২/১১১), আল-ইরওয়া (১০৩)। 

+৫ ইখতিলাফুল উলামা (পৃ.৩০), মাসায়িলু আহমাদ (১/২১) ইবনু হানী প্রণীত আল-আওসাতৃ (১/৪৫৩), আল-মুহাল্লা (/১১১)। 

১ নিহায়াতুল মুহতাজ (১/১৯১), আল- মুদাও ওয়ানাহ (১/৩৯), আল-খারাশী (১/১৭৭)। 

+*২ যঈফ; আবূ দাউদ (১৬৫), তিরমিযী (৯৭), ইবনে মাজাহ (৫৫০) আহমাদ (8/২৫১) ৷ ইমাম আহমাদ, বুখারী, আবু হাতিম, 
দারাকুতনী, ইবনে হাজার প্রমুখ বিদ্বানগণ এ হাদীসের ত্রুটি বর্ণনা করেছেন। 

** হাসান; আবু দাউদ (১৬১), তিরমিযী (৯৮) প্রভৃতি । | 
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২০০ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


কারণে কোন সমস্যা হতো না”। সুতরাং বুঝা গেল, নিন্রের কারণগুলো সংঘটিত হলে মোজার উপর 
" মাসাহ করা বৈধ হবে না- 


১। জানাবাত ও এ জাতীয় বিষয় যা গোসল ওয়াজিব করে। যেমন হায়য ও নিফাস থেকে 
পবিত্রতা অর্জন। | 

২। মাসাহ এর সময়সীমা শেষ হলে । 

৩। মোজা খুলে ফেললে এবং মোজা পরিধানের পূর্বেই পবিত্রতা নষ্ট হলে: 


যদি কেউ মোজা খুলে ফেলে, যদিও তা সময়সীমা শেষ হওয়ার পূর্বে হয় অতঃপর পবিত্রতা নষ্ট হয়, 
তাহলে তার জন্য তা পরিধান করা বৈধ হবে না ও তা উপর মাসাহ করা বৈধ হবে না। কেননা এ সময় 
সে পবিত্র অবস্থায় পায়ে মোজা পরিধান করে নি। উল্লেখিত ৩টি বিষয়ের যে কোন একটি সংঘটিত হলে 
মোজার উপর মাসাহ করা বৈধ হবে না। বরং যখন পবিত্রতা নষ্ট হবে তখন তার জন্য ওযু করে পা ধৌত 
করা আবশ্যক । তারপর পূর্বোল্লেখিত নিয়ম অনুযায়ী মোজা পরিধান করে তার উপর মাসাহ করবে। 


সতর্কবাণী: মাসাহ এর বিধান বাতিল হলে ওযু নষ্ট হয় না: 


যে ব্যক্তি মোজার উপর মাসাহ করার পর তা খুলে ফেলল। কিন্তু সে অপবিত্র হলো না, তাহলে এরূপ 
ক্ষেত্রে তার বিধানের ব্যাপারে বিদ্বানদের মাঝে ৪টি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। 


১ম: এ অবস্থায় তাকে পুনরায় ওযু করতে হবে: এটি নাখঈ, আওযায়ী, আহমাদ ও ইসহাক (রাহি.) এর 
অভিমত 15৪৪ পুরাতন একটি মত অনুযায়ী ইমাম শীফেঈও এ মত প্রকাশ করেছেন। তারা বলেন: মাসাহ 
হলো ধৌত করার স্থলাভিষিক্ত । সুতরাং যখন মাসাহকে দূর করা হবে তখন দু'পায়ের পবিত্রতা বাতিল 
হয়ে যাবে। এ দ্বারা সমস্ত পবিত্রতা বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা এর ফলে পবিত্রতা যথেষ্ট হয় না। 


২য়: তার জন্য শুধু দু'পা ধৌত করা আবশ্যক: এটা সাওরী, আবু হানীফা ও তার অনুসারী এবং আবূ 
সাওর এর অভিমত । নতুন মত অনুযায়ী ইমাম শাফেঈ (রাহি.) এ মত পেশ করেছেন 


ওয়: তার জন্য মোজা খোলার পর দ্রুত দু'পা ধৌত করা আবশ্যক । যদি দেরী হয়ে যায় তাহলে তাকে 
পুনরায় ওযু করতে হবে: এটা ইমাম মালিক ও লাইস এর অভিমত ।+ 


৪র্থ: তাকে ওযু করতে হবে না এবং দু'পাও ধৌত করতে হবে না: 
এটা নাখঈ এর একটি বর্ণনা। হাসান বসরী, আতা ও ইবনে হাযম (রাহি.) এ মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম 
নাববী, ইবনে মুনযির ও ইবনে তাইমিয়াহ এ মতটিকে পছন্দ করেছেন৷ এটাই বিশুদ্ধ অভিমত । 


8৪৪ ইখতিলাফুল উলামা (পৃ.৩১), মাসায়িলু আহমাদ (১/১৯) ইবনুহানী প্রণীত, আল-মাজমূ' (১/৫৫৭)। 

৪৪৫ “ইতিলাফুল উলামা” (পৃ.৩১) আল-আওসাতৃ (১/৪৫৮)। 

৪৪৬ আল- মুদাও ওয়ানাহ (১/৪১)। 

৪৪৭ আল-মুহাল্লা (২/১০৫), আল-আওসাতৃ, (১/৪৬০), আল-মাজমূ' (১/৫৫৮) আল-ইখতিয়ারাত (পৃ.১৫)। 
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কিতাবুত তৃহারাত | [২০১ 
কেননা মোজা পরিহিত পা পবিত্র এবং তা প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহ দ্বারা পরিপূর্ণ পবিত্রতার আওতাধীন। সুতরাং 
সুন্নাহ ও ইজমার প্রমাণ ছাড়া “মোজা খুললেই ওষূ নষ্ট হবে” এমনটি বলা বৈধ নয়। যারা পুনরায় ওযু 
করতে বলেন অথবা দু'পা ধৌত করতে বলেন তাদের কোন প্রমাণ নেই। বরং এর সমর্থনে আবূ 
যিবইয়ান এর হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য- 


৩০০ 6 542৮০ ০৯ « Lael ০৯৯৫ 5 ales ৩৮ ডো) (৪৯ sls ০১6 5 ০৭ ০ dl ৩৯১ ৮৬ এ না ০৮০ ৪০০ 
আবু জিবয়্যান হতে বর্ণিত, তিনি আলী ৫৮ কে দেখলেন যে, তিনি দাড়িয়ে পেশাব করলেন ও পানি 
নিয়ে ডাকলেন, 5 dd ch Als Mas এরপর মাসজিদে প্রবেশ 
করে জুতা খুলে সালাত আদায় করলেন £8" . 


আবার কিয়াস করে বলা যেতে পারে যে, যে ব্যক্তি চুল মাসাহ করে মাথা মুস্তন করল, এ ক্ষেত্রে তারা 
তো পুনরায় মাথা মাসাহ করতে অথবা পুনরায় ওযু করতে বলেন না! এ মাসআলটির ক্ষেত্রে এ যুক্তিটি 
খুবই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং যদি মোজা খোলার পর অপবিত্র না হয় তাহলে ওযু নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত যত ইচ্ছা 
সালাত আদায় করা যাবে। আল্লাহই ভাল জানেন। 


দ্বিতীয়ত: জাওরাব ও জুতার উপর মাসাহ প্রসঙ্গে 


(ক) জাওরাবের উপর মাসাহ: 
১৪? (জাওরাব): পশমী সুতা, শণের তৈরি এক ধরনের মোজা বিশেষ যা মানুষ তাদের দু'পায়ে 
পরিধান করে । এ সংজ্ঞাটিকে মদ্য পানীয় এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। (শারাব বা পানীয় যেমন 
বিভিন্ন বস্তু থেকে তৈরি করা হয়, জাওরাবও তেমনি বিভিন্ন উপাদান হতে তৈরি হতে পারে 
(অনুবাদক)] । 

জাওরাবের উপর মাসাহ এর হুকুম নিয়ে উলামাদের মাঝে তিন ধরনের বক্তব্য রয়েছে। 
প্রথম: জাওরাবের উপর মাসাহ বৈধ নয়, তবে তার উপর চামড়ার জুতা থাকলে বৈধ: এটা আবু হানীফা 
(অবশ্য তিনি পরবর্তীতে এ মত থেকে প্রত্যাবর্তন করেন), মালিক ও শাফেঈর মাযহাব ।৪৯ তারা বলেন: 
যেহেতু জাওরার কে ৮১%? বা মোজা নামে নামকরণ করা যায় না, সেহেতু তাতে মোজার হুকুম চলবে 
না। আর জাওরাবের উপর মাসাহ প্রসঙ্গে কোন হাদীসও বর্ণিত হয় নি (11)। 


দ্বিতীয়: পুরু ও ওযুতে পায়ের যে অংশ ধৌত করা ফরয সে অংশ আচ্ছাদনকারী হলে জাওরাবের উপর 
মাসাহ বৈধ: এটা হাসান, ইবনুল মুসাইয়্যিব, আহমাদ, ও হানাফী, শাফেঈ, হাম্বালী প্রমুখ বিদ্বানগণের 
অভিমত ।০ 


*** এ হাদীসের সনদ সহীহ; বাইহাকী (১/২৮৮), তবাহাবী (১/৫৮), তামামুল মিন্না পৃ.১১৫)। 
এ” আল-মাসবৃত্ত (১/১০২), আল- মুদাও ওয়ানাহ (১/৪০), আল-উন্ম (১/৩৩), আল-আওসাতৃ (১/৪৬৫)। 
€* মাসায়িলু আহমাদ (১/২১) ইবনু হানী প্রণীত, আল আওসাতৃ (১/৪৬৪), “আল-মাজমূ" (১/৫৪০), ০০০ 
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২০২ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
তৃতীয়: সাধারণভাবে সকল ধরনের জাওরাবের উপর মাসাহ বৈধ, এমনকি যদি তা খুব পাতলা হয় তবুও: 


এটাই ইবনু হাযম ও ইবনু তাইমিয়ার স্পষ্ট মাযহাব। আর এ মতকেই ইবনু উসাইমীন ও আল্লামা 
শানকীতী পছন্দ করেছেন।* এটাই অধিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত। 


এখানে জাওরাবের উপর মাসাহ বৈধ মর্মে বর্ণিত শেষ দুটি অভিমতের প্রবক্তাগণ নিশ্নোক্ত দলীলগুলোকে 
দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেন । যথা: 


4০৯00 AAS এত 059 তে 501 05০9 Of dik of ই of 


(১) মুগীরা বিন শোবা (বর্ণিত হাদীস: “নিশ্চয় রাসূল (ভু) একবার ওযূ করলেন এবং জাওরাব ও দু 

জুতার উপর মাসাহ করলেন ২ | 

৩৫১৬৯ le তোল) «Ll ভোট) এ 4823 I Dao SLs ৮৮০ ০4১৯: UG od 9 BIN ০৪ 
€ ৮১ ০০ Sy ০৬ A) : JW ৫ ৬৫৭ dl: DB ৪১৮ ০? 


(২) আয়রাকৃ ইবনে কায়েস থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক &&)কে লক্ষ করেছি, 
তিনি বায়ু নিঃসরণ হলে তার চেহারা ও দু'হাত ধৌত করতেন এবং পশমের তৈরি জাওরাবের উপর 
মাসাহ করতেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি জাওরাবের উপর মাসাহ করলেন? তিনি . 
বললেন, এ দু'টি মোজা যা পশমের তৈরি ।%৫5 


এখানে আনাস ৫) খাফ বা মোজা চামড়ার তৈরি হওয়ার ব্যাপারে আম (ব্যাপক) অর্থ গ্রহণ করেছেন, 
সে কথাই স্পষ্ট হয়েছে। উল্লেখ্য যে, তিনি আরবী ভাষাবিদদের অন্যতম একজন সাহাবী ছিলেন। 


(৩) জাওরাবের উপর মাসাহ করার হাদীস ১১ জন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। যাদের মধ্যে উমার ও 
তার ছেলে আবুল্লাহ বিন উমার, আলী, ইবনে মাসউদ, আনাস প্রমুখ সাহাবী অন্যতম । তাদের 
সমসাময়িক কোন সাহাবী তাদের বিরোধিতা করেন নি। বরং সকলে এঁক্যমত পোষণ করেছেন। 
পরবর্তীতে অধিকাংশ উলামা পাতলা জাওরাবের উপর মাসাহ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা তা দ্বারা 
ফরযের স্থান আচ্ছাদিত হয় না। অথচ এটা মাসাহ বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত নয় যা ইতিপূর্বে আলোচনা 
হয়েছে। 

যেহেতু বর্তমানকালে আনুপাতিক হারে পাতলা জাওরাবের প্রচলন বেশি। সেহেতু এই শর্ত সংকীর্ণতা ও 
জটিলতা সৃষ্টির কারণে শরীয়াত দাতার প্রশস্ততার ইচ্ছার বিপরীত । (আল্লাহই অধিক অবগত আছেন)। 


৯১ আল-মুহাল্লা (২/৮৬), আল-মাসায়িলুল মারদিনিয়্যাহ (পৃ.৫৮), মাজমূ' আল-ফাতাওয়া (২১/১৮৪), আল-মুমতি' (১/১৯০), 
আযওয়াউল বায়ান (২/১৮, ১৯), এখানে এ বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা রয়েছে। 

৪৫২ এ হাদীসকে আলবানী সহীহ বলেছেন, আবূ দাউদ (১৫৯), তিরমিযী (৯৯), আহমাদ (৪/২৫২), এ ব্যাপারে বিস্তারিত “আল- 
ইরওয়া (১০১) দ্রষ্টব্য । 

৪৫৩ এ হাদীসকে আহমাদ শাকির সহীহ বলেছেন; আল-কুনা (১/১৮১) দাওলাবী প্রণীত। 
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উপকারিতা: 

জাওরাব এর অর্থের মধ্যে এ সকল পট্টি অন্তর্ভুক্ত হবে যা কোন বিশেষ ওজরে দুপায়ে পরিধান করা 
হয়। এ বিধানটি মুলতঃ কষ্ট দূর করার জন্য । এ জন্যে তার উপর মাসাহ বৈধ । যেমনটি শাইখুল ইসলাম 
পছন্দ করেছেন। আর জাওরাবের উপর মাসাহ করার হুকুম খাফ এর উপর মাসাহ করার হুকুমের মতই । 


পারে: 

(১) যখন ওযু করার পর একটি জাওরবের উপর আরেকটি জাওরাব পরিধান করা হবে, এ ক্ষেত্রে ওযু নষ্ট 
হয়ে গেলে উপরের জাওরাবের উপর মাসাহ করলেই চলবে । এটা আবু হানীফার মাযহাব এবং হাম্বালী ও 
মালিকীদের কাছে অধিক প্রাধান্যযুক্ত মত। আর শাফেঈদের এটা পুরাতন মত, নতুন মত এর 
বিপরীত 1৯৪ | 

(২) ওযু করার পর দুটি জাওরাব পরিধান করবে অতঃপর উভয়টির উপর মাসাহ করবে । আর যদি 
মাসাহ করার পর উপরের জাওরাবটি খুলে ফেলে, সে ক্ষেত্রে নিচের জাওরাবের উপর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত 
মাসাহ জায়েয । কেননা সে পবিত্র অবস্থায় দু পায়ে জাওরাব পরিধান করেছে। 


(৩) ওযু করার পর একটি জাওরাব পরিধান করবে এবং ওষু ভঙ্গের পূর্বেই তার উপর আরেকটি জাওরাব 
পরিধান করবে। তখন দুটির যে কোন একটির উপর মাসাহ করার ইখতিয়ার (এচ্ছিকতা) রয়েছে।+* 


(8) ওযু করার পর একটি জাওরাব পরিধান করবে এবং তার উপর মাসাহ করার পর আরেকটি জাওরাব 
উপরেরটির উপর মাসাহ বৈধ । কেননা সে পবিত্র অবস্থায় দুপা প্রবেশ করিয়েছে ।”* কিন্তু যদি ওযু 
ভঙ্গের পর পরবর্তী জাওরাব পরিধান করে থাকে তাহলে, উপরের জাওরাবের উপর মাসাহ বৈধ হবে না 
বরং নিচেরটার উপর মাসাহ বৈধ হবে । 


(খ) জুতার উপর মাসাহ: 
এ মর্মে মুগীরা বিন শু'বার ঞ১হাদীস গত হয়ে গেছে যে, 
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৫৪ হাশিয়াতু ইবনে আবেদীন (১/১৭৯), জাওয়াহিরুল ইকলিল (১/২৪) রওযাতুত তৃলিবীন (১/১২৭), এখানে তাদের বক্তব্য - বা 
চামড়ার মোজার মত । এ ক্ষেত্রে উভয়ের একই হুকুম ৷ 

৪৫ হাম্বলীগণ এ বিষয়টিকে এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন, “কাশশাফুল কান্না’ ১/১১৭-১১৮)। 

৪৫৬ এ বিষয়টিকে “কাশশাফুল কান্না" গ্রন্থে (১/১১৭-১১৮) এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, তাতে (উপরটির উপর) মাসাহ করা যাবে 
না। কেননা নিচের যে মোজাটির উপর মাসাহ করা হয়েছে তা ধৌতের বিকল্প স্বরূপ। আর একটি বিকল্প আরেকটি বিকল্পের জন্য 
জায়েয নয়। বরং নিচেরটির উপর মাসাহ করতে হবে। কেননা সংশ্লিষ্ট বিষয়টির সাথেই শুধু ছাড় রয়েছে। আমার মতে, এ ব্যাখ্যাটির 
ব্যাপারে কিছু কথা থেকে যায়। কেননা মাসআলাটির ক্ষেত্রে শুধু একটিই মূলনীতি ধর্তব্য, তা হল, দু'পায়ে পবিত্র অবস্থায় মোজা 
পরিধান করা । আর তা তো অর্জিত হয়ে গেছে, যদিও উপরেরটি পরার পূর্বেই নিচেরটির উপর মাসাহ করা হয়। আর এর দ্বারা সালাত 
বৈধ হবে। 
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২০৪ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
EET একদা ওযু করলেন রি যি হয 


ঠা রা রান রা দানার | 
১। জাওরাবের উপর জুতা পরিধান করবে এবং তার উপর মাসাহ করবে, তখন উভয়টির হুকুম একই 
হবে। যেমন একটি জাওরাব আরেকটি জাওরাবের উপর একটি খাফ আরেকটি খাফের উপর পরিধান 
করার ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। 
২। হয়ত মুগীরা (%) একবার জাওরাবের উপর আরেকবার জুতার উপর রাসূল (টু) কে মাসাহ করতে 
দেখেছিলেন। তখন এটা জুতার উপর মাসাহ বৈধ হওয়ার দলীল হিসেবে সাব্যস্ত হবে যদিও তা জীওরাব 
বিহীন হয়। কিছু কারণে এ দলীল গ্রহণ করা যদিও দূরবর্তী ব্যাপার, তারপরও এর দ্বারা জায়েয হওয়ার 
দলীল গ্রহণ করা যায় ইতিপূর্বে উল্লেখিত আবু যিবয়্যান এর হাদীস দ্বারা, 
এ ০৯১ 6 5 এ dle পো (5 «sl ৩5৫ 5 ৩ Ju ০ di ৬৯) Ue এ) এ ৩৪৪ এ ০ 
০০৫০০ ৩০৪ 
অর্থাৎ: আবু যিবয়্যান হতে বর্ণিত, তিনি আলী (ধু), কে দেখলেন যে, তিনি দীড়িয়ে পেশাব করলেন ও 
পানি নিয়ে ডাকলেন, অতঃপর তিনি ওযু করলেন ও দুই জুতার উপর মাসাহ করলেন, এরপর মাসজিদে 
প্রবেশ করে জুতা খুলে সালাত আদায় করলেন ।”৮ এ হাদীসের মধ্যে জাওরাবের কথা উল্লেখ নেই। 
অনুরূপভাবে জুতার উপর মাসাহ করার সমর্থনে আরও বলা যেতে পারে যে, বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, 
মাসাহকৃত বস্তু দ্বারা ফরযের স্থানটি আবৃত করা শর্ত নয়। 


তৃতীয়: মাথার আচ্ছাদন বা আবরণীর উপর মাসাহ 


১। ওযুর সময় পাগড়ীর উপর মাসাহ: 

সাধারণভাবে ওযুতে মাথার পরিবর্তে পাগড়ীর উপর মাসাহ বৈধ । এটা আহমাদ, ইসহাক, আবূ সাওর, 
আওায়ী, ইবনু হাযম, ইবনে তাইমিয়াহ এবং সাহাবীদের মধ্য হতে আবূ বকর, উমার, আনাস প্রমুখ এর 
অভিমত ।+৯ এটা রাসূল (টু) থেকে সাব্যস্ত ৷ 

যেমন আমর ইবনে উমাইয়া আয-যামেরী বলেন, ৫৫:৫৮) 4৮26 ও হে ঠঠ (591 ০৫০ “আমি 
রাসূল (ধেঃ) কে চামড়ার মোজা ও পাগড়ীর উপর মাসাহ করতে দেখেছি”। রি ৃ 


** মাসায়িলু আবী দাউদ (৮), আল-মুগনী (১/৩০০), আল-মাজমু' (১/৪০৬), আল-আওসাতৃ (১/৪৬৮), আল-মুহাল্লা (২/৫৮), 
মাজমূ'আল ফাতাওয়া (২১/১৮৪)। 
£৬ সহীহ; বুখারী (২০৫)। 
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কিতাবুত তৃহারাত ২০৫ 
অনুরূপ মুগীরা বিন শু'বা থেকেও বর্ণিত হয়েছে।* বিলাল ৫ বলেন: 
২0৮0 ০০৭ ৩ os EBS dt 4৯০০ ০9 30 ১৪ 
“রাসূল (8) চামড়ার মোজা ও (মাথার) আবরণীর উপর মাসাহ করতেন” ৯ এখানে :। হলো, 
মাথার আচ্ছাদন যা দ্বারা পাগড়ী উদ্দেশ্য । 


অপর দিকে আবূ হানীফা ও তার মতাবলম্বী বিদ্বানগণ, মালিক ও শাফেঈ (রাহি.) এর মতে,১৬০ শুধু 
গাপড়ীর উপর মাসাহ বৈধ নয়। বরং নাসিয়াহ তথা মাথার অগ্রভাগসহ মাসাহ বৈধ । এ ক্ষেত্রে মাথার 
অগ্রভাগ মাসাহ ফরয এবং পাগড়ীর উপর মাসাহ অতিরিক্ত । যেহেতু তারা মাথার কিছু অংশ মাসাহ করা 
বৈধ মনে করেন!! কিন্তু ইমাম শাফেঈ বলেন, “যদি পাগড়ীর উপর মাসাহ করার হাদীসটি সহীহ হয় 
তাহলে আমার মতে, শুধু পাগড়ীর উপর মাসাহ করা বৈধ”। যেহেতু পাগড়ীর উপর মাসাহ করার 
হাদীসটি সহীহ, সুতরাং শুধু পাগড়ীর উপর মাসাহ করা বৈধ হওয়াটা তারই অভিমত । 


থাকেন। তিনি বলেন, আমি রাসূল (8) কে মাথা থেকে পাগড়ী খুলে নাসিয়াহ বা মাথার অগ্রভাগ 
পরিমাণ মাসাহ করতে দেখেছি” ।৯৬* আমি (লেখক) এ হাদীসটির সনদ কোন হাদীস গ্রন্থে খুজে 
পাইনি”!! 

মুগিরাহ বিন শু“বা থেকে বর্ণিত-442€ ৪) 4৮) 034) 4৮ ৬৩ শত (5৮ পে ১ রাসূল 
&&) একদা ওযু করলেন, অতঃপর মোজার উপর, মাথার অগ্রভাগে এবং পাগড়ির উপর মাসাহ 
করলেন 


আমার বক্তব্য: অধিক যুক্তিযুক্ত মত হলো, নাবী কারীম (&%) এবং তারপর দু'জন বিশিষ্ট খলীফা থেকে 
স্পষ্ট হাদীস বর্ণিত হওয়ার কারণে সাধারণভাবে পাগড়ীর উপর মাসাহ বৈধ । আর এর বিরোধিদের কাছে 
গ্রহণযোগ্য কোন দলীল বিদ্যমান নেই ।৯৬ অবশ্য দ্বন্ধ নিরসনের ক্ষেত্রে বলা যায়, মাথার অগ্রভাগসহ 
পাগড়ীর উপর মাসাহ উত্তম । আল্লাহই অধিক অবগত আছেন। 


২। মহিলাদের ঘোমটার উপর মাসাহ: 


শাইখুল ইসলাম বলেন: মহিলারা যদি ঠাণ্ডা বা অনুরূপ কিছুর ভয় করে তাহলে ঘোমটার উপর মাসাহ 
করবে । কেননা উম্মে সালমা (রা.) তার ঘোমটার উপর মাসাহ করতেন । তবে মাথার কিছু চুলসহ মাসাহ 
করতে হবে । আর যদি এরূপ প্রয়োজন না দেখা দেয়, সে ক্ষেত্রে মাসাহ বৈধ হওয়ার ব্যাপারে উলামাদের 
মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান ।৬৭ 


৯১ সহীহ; মুসলিম (২৭৫)। 
£১২ সহীহ; মুসলিম (২৮৫)। : 
* ইবনু আবেদীন এর হাশিয়া (১/১৮১), আল্লামা দাসূকীর হাশিয়া (১/১৬৪), আল-মাজমু' (১/৪০৭)। 

** আমার নিকট যত হাদীস গ্রন্থ তার কোনটিতেও এর কোন সূত্র পাই নি; তবে ইবনে মুনির (১/৪৬৯) সনদ ছাড়া উল্লেখ 
করেছেন। 

৪৬৫ সহীহ এ হাদীস ওযুর অধ্যায়ে চলে গেছে। 

৪৬ আল-মুহাল্লা (২/৬১)-্রন্থে তাদের দলীল এবং এর প্রত্যাখ্যান দেখুন! 
৪৬৭ মাজমূ' আল-ফাতাওয়া (২১/২১৮)। 


সি 
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২০৬ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 

আমার বক্তব্য: একটা বর্ণনানুযায়ী আবূ হানীফা, মালিক, শাফেঈ ও হাম্বালী মতাবালম্বীদের মতে,৪৬ 
ঘোমটার উপর মাসাহ বৈধ নয়। যেমনটি আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, যে, তিনি ঘোমটার 
ভিতরে হাত ঢুকিয়ে তাতে মাসাহ করতেন এবং তিনি বলতেন, এভাবেই রাসূল ষ্ুঃ আমাকে আদেশ 
করেছেন” ।£৯ 

তারা বলেন: যেহেতু ঘোমটা মহিলাদের মাথার একটি পরিধেয় বস্ত্র এবং তা সরিয়ে মাথা মাসাহ করা 
কঠিন নয়। সুতরাং তার উপর মাসাহ বৈধ হবে না। 


অপর পক্ষে হাসান বসরী ঘোমটার উপর মাসাহ বৈধ মনে করেন। এটা হাম্বালী মাযহাবের অভিমত। 
তবে তারা শর্তারোপ করেন যে, মহিলাদের ঘোমটাটা গলা পর্যন্ত হতে হবে (1!) পাগড়ীর উপর কিয়াস 
করে, যেহেতু ঘোমটা নিত্য অভ্যাসগত পরিধেয় পোষাক । 


আমার বক্তব্য: যদি আয়িশা (রা.) বর্ণিত হাদীসটি সহীহ হতো, তাহলে ঘোমটার উপর মাসাহ নাজায়েয 
হওয়ার জন্যে এটাই যথেষ্ট হতো । আর পাগড়ীর উপর কিয়াস করাটা অগ্রহণযোগ্য । তবে সতর্কতা মূলক 
খিমারসহ মাথার অগ্রভাগ মাসাহ করা ভাল । আল্লাহই ভাল জানেন। 


৩। ওযুতে টুপির উপর মাসাহ: 

অধিকাংশ আলিমের মতে: ওযুতে মাথার পরিবর্তে টুপির উপর মাসাহ বৈধ নয়। কেননা মাথা মাসাহ 
ফরয। মূলতঃ অধিকাংশের নিকট পাগড়ীর উপর মাসাহ করার হুকুম দেয়া হয়েছে, তা খোলা কষ্টকর 
হওয়ার কারণে । আর আহমাদের নিকট দলীলের ভিত্তিতে এ হুকুম দেয়া হয়েছে। 


অন্যদিকে ইবনু হাযম, ইবনু তাইমিয়া+৭ ও মুহান্কিক একদল বিদ্বানের মতে, টুপির উপর মাসাহ জায়েয । 
যেহেতু রাসূল (ছু) পাগড়ী বা অনুরূপ পোষাক বিশেষের উপর মাসাহ করেছেন। সুতরাং এ থেকে বুঝা 
যায় যে, সরাসরি মাথায় পানি স্পর্শ করানো ফরয নয়। যে কোন বস্তু বিশেষ মাথায় পরিধান করা হলে 
তার উপর মাসাহ বৈধ । যদিও তা ফরযের স্থানকে আচ্ছাদনকারী নাও হয় এবং তা খোলে ফেলাও 
কষ্টকর না হয়। আর এটাই অধিক বিশুদ্ধ মত। (আল্লাহই অধিক অবগত আছেন) । 


উপকারিতা: মাসাহ জায়েয হওয়ার জন্য মাথার আচ্ছাদন পবিত্র অবস্থায় পরিধান করা শর্ত নয়। এ 
ক্ষেত্রে মোজার উপর কিয়াস করা যাবে না। যেহেতু এ দু'টির মাঝে একত্রিত হওয়ার কোন কারণ নেই। 
রাসুল (&%) মোজা পরিধানের ব্যাপারে পবিভ্রতাকে শর্ত করেছেন। যা পাগড়ী পরিধানের ব্যাপারে করেন 
নি। যদি তা আবশ্যক হতো অবশ্যই বর্ণনা করতেন ।*১ 


আমার বক্তব্য: এখানে মোজা পরিধানের স্থানটি ধৌত করা ফরয আর মাথাতে ফরয হলো মাসাহ করা । 
মাথার ব্যাপারে এমন কোন বিষয় নেই যার দ্বারা এর উপর মোজার হুকুমের ন্যায় হুকুম আরোপ করা 
যায়। বরং এটা আলাদা বিষয়। আল্লাহই অধিক অবগত আছেন। 


৪৬৮ আল- মুদাও ওয়ানাহ (১/৪২), আল-উম্ম (১/২৬), আল-বাদাঈ (১/৫), আল-মুগনী (১/৩০৫)। 

£৬ আমি এ সম্পর্কে অবগত হতে পারি নি; এ হাদীসটি আল্লামা কাসানী তার আল-বাদাঈ (১/৫) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অথচ 
হাদীসের কোন কিতাবেই এ হাদীসটি আমি অবগত হতে পারি নি (11)। 

৪০ আল-যুহাল্লা (২/৫৮), মাজমূ' আল ফাতাওয়া (২১/১৮৪-১৮৭, ২১৪)। 

** আল-সুহাল্লা (২/৬৪)। 
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কিতাবুত তৃহারাত . ২০৭ 
মাথার আবরণের উপর মাসাহ করার ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন সময়সীমা বা সীমারেখা নেই: 


কারণ মোজার উপর মাসাহ এর কিয়াস বিশুদ্ধ নয়। অথচ রাসূল (ধু) পাগড়ীর উপর মাসাহ করেছেন 
কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোন সময়সীমা বেঁধে দেন নি। এটা উমার বিন খাত্তাব থেকে বর্ণিত হয়েছে ।৪৭২ 


8 । ব্যান্ডেজের উপর মাসাহ: 
০০ (জাবীরাহ) হলো, কাষ্টফলক দ্বারা ভাঙ্গা হাড়কে জোড়া লাগানোর জন্য ব্যান্ডেজ করা এবং সুস্থ্য 
হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময় ব্যান্ডেজ রাখা । 


অধিকাংশ আলিম, চার ইমামসহ অনেকের মতে, ওযুর অঙ্গ-প্রত্যেঙ্গর মধ্যে হাতের কজি, পা প্রভৃতিতে 
যে কাঠের ফলক ব্যবহার করা হয়, এর উপর মাসাহ করা জায়েয 1৪৭৩ 


(১) জনৈক ব্যক্তির শরীরে আঘাত লাগা মর্মে বর্ণিত জাবিরের হাদীস । তার ব্যাপারে রাসূলের উক্তি: 
অর্থাৎ: “তার জন্যে যখমের উপর ব্যান্ডেজ ব্যবহার করাই যথেষ্ট হতো এবং সে তার উপর মাসাহ 
করলেই চলতো” ।£* এ হাদীসটি যঈফ । 


(২) ইবনু উমারের উক্তি: এ ১৮ ৬ ০৮42 lanl ৪৩ পো) উঠ ৩ SPA ০ এ ON ০০ 
“যে ব্যক্তির ব্যান্ডেজযুক্ত যখম থাকবে, সে ওযুর সময়ে যখমের উপর শুধু মাসাহ করবে এবং ব্যান্ডেজের 
আশেপাশের জায়গা ধৌত করবে” ।£% এ ক্ষেত্রে সাহাবাদের কেউ ইবনে উমারের বিরোধিতা করেছেন 
বলে জানা যায় না। - 


(৩) মোজার মাসাহ এর উপর কিয়াস বা অনুমান করেও এর দলীল দেয়া যায় । যেহেতু কোন প্রয়োজন 
ছাড়াই মোজার উপর মাসাহ জায়েয, অতএব প্রয়োজনের তাগিদে কাষ্ট ফলকের উপর মাসাহ জায়েয 
হওয়া আরও অধিক যুক্তিযুক্ত 


তবে হাযমের মতে, কাষ্ট ফলকের উপর মাসাহ করার কোন প্রয়োজন নেই । বরং এ স্থানের হুকুম অতীত 
হয়ে গেছে ।£* 


আমার বক্তব্য: যেহেতু ব্যান্ডেজের উপর মাসাহ সংক্রান্ত হাদীসগুলোকে যঈফ আখ্যা দেয়া হয়েছে, 
সেহেতু কিয়াসকে প্রমাণ হিসেবে দাড় করানোর কোন সুযোগ নেই (!!) এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের 
অবকাশ নেই যে, যখন তার রুকন ও শর্তগুলো ঠিক থাকবে তখন কিয়াসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা 
যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মূল থেকে শাখার হুকুমটি ভিন্ন হওয়ার কারণে কিয়াস বাতিল হিসেবে গণ্য হবে। 


*২ আল-মুহাল্লা (২/৬৫) । 

** শারহু ফাতহুল কাদীর (১/১৪০), আল মুদাও ওয়ানাহ (১/২৩), আল-মুগনী (১/২০৩), আল-মাজমূ' (২/৩২৭)। 
৮ যঈফ; আবৃ দাউদ (২৩৬), প্রভৃতি ইরওয়াউল গালীল (১০৫)। 

৪* এ হাদীসের সনদ সহীহ; ইবনু আবী শাইবাহ (১/১২৬), বায়হাকী (১/২২৮)। 

£* আল-মুহাল্লা (২/৭৪) ৷ 
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২০৮ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


এটা (অধিকাংশের নিকট কাষ্ট ফলকের উপর মাসাহ করা) ওয়াজিবকে (মোজার উপর মাসাহ করা) বৈধ 
এর উপর কিয়াস করা হচ্ছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ইবনু হাযমের মতটিই প্রাধান্য পাবে।। 


উপকারিতা: 

১। জাবীরা বা ব্যান্ডেজের উপর মাসাহ করা ওযু ও গোসল উভয় অবস্থায় বৈধ: 
কেননা ব্যান্ডেজ প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। ডি রা 
নেই। যা মোজা মাসাহ এর হুকুম থেকে আলাদা । এটা এক ধরনের ছাড়। 


২। ব্যান্ডেজের ক্ষেত্রে পবিত্র অবস্থা ও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ব্যবহারের কোন শর্ত আরোপ করা যাবে না: 


পবিত্রতাবস্থায় ব্যান্ডেজ পরিধান করতে হবে এমন কোন শর্ত আরোপ করা যাবে না। কেননা শরীয়াত 
প্রণেতা মাসাহ বৈধ করার মাধ্যমে ক্ষতি ও কষ্ট লাঘবের যে উদ্দেশ্য করেছেন এটা তার বিপরীত । এছাড়া 
ব্যান্ডেজের বিষয়টি বাধ্যতামূলক যা আকম্মিক চাপিয়ে দেয়া হয়, যা মোজার বিপরীত । উপরন্ত কুরআন-. 
হাদীস ও ইজমা থেকে এর কোন দলীলও নেই। অনুরূপভাবে ব্যন্ডেজের উপর মাসাহ এর কোন নির্দিষ্ট 
যয মা লে বরং বংন:তা ভুয়ো ফেলা হুর জবা জাতি গজানোর পালে তথয আয়রন 
হবেনা। 

৩ ওযুর অঙ্গে যদি চিকিৎসার দরূণ,কোন ব্যান্ডেজ করা হয়, তাহলে তার হুকুম জাবীরার হুকুমের ন্যায়। 
যেমনটি শাইখুল ইসলাম বলেছেন ।*৭ . 


গোসল (০-.41) 
গোসলের পরিচয়: 
গোসল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ধৌতকার্য সম্পন্ন করা । আভিধানিক অর্থে গোসল হলো, কোন বস্তুর উপর 
পানি প্রবাহিত করা । 


আর পরিভাষায়: নির্দিষ্ট কোন কারণে সমস্ত শরীরে পবিত্র পানি প্রবাহিত করাকে গোসল বলা হয়।**৮ 


যে সব কারণে গোসল ওয়াজিব হয়: 
এমন কতিপয় কারণ রয়েছে, যার ফলে শারঈ নির্দেশের জন্য গোসল করা ওয়াজিব হয়। নিম্নে তা 
আলোচনা করা হলো : 


| ১। সুস্থ অবস্থায় ঘুমন্ত বা জাত থাকা কালীন সময়ে বীর্য নির্গত হলে গোসল ওয়াজিব হয়: 
আল্লাহ বলেন : 

hi ৮৫৬ 
অর্থাৎ: যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে ভালোভাবে পবিত্ৰ হও (সূরা মায়িদা-৬)। 


**৭ মাজমূ* আল-ফাতাওয়া (২১/১৮৫)। 
£* কাশশাফুল কানা (১/১৮৫)। 
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কিতাবুত তৃহারাত ২০৯ : 
আল্লাহ আরও বলেন: 
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অর্থাৎ : হে মুমিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে 
পার যা তোমরা বল এবং অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর, তবে যদি তোমরা পথ 
অতিক্রমকারী (মুসাফির) হও । (সূরা নিসা-৪৩) 

«el ক গন ৩৯:0৪ পচ তেও ০ Bt ১০ জা SF 
অর্থাৎ: আবূ সাঈদ খুদরী ৫৮ রাসূল (৪) থেকে বর্ণনা করে বলেন: পানি পানিকে আবশ্যক করে ।৪% 
এ হাদীসের অর্থ হলো- পানি তথা বীর্য স্বলনের কারণে পবিত্র পানি দ্বারা গোসল করতে হবে। 
০০৮9 

«Sd 451 ০০ ৯ 

অর্থাৎ: উত্তেজনা বশতঃ বীর্য নির্গত হলে গোসল কর ।৪” অন্য বর্ণনায়, ০1) এর পরিবর্তে 1 
৩৮ এসেছে। উত্তেজনা সহকারে বীর্য নির্গত হলেই শুধু এ বিধান কার্যকর হবে। যেমন মহান আল্লাহ 
জে | 

ক€5/১ 5০ ০ ০৯ 
অর্থাৎ: তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে নির্গত পানি হতে (সূরা তারিক-৬)। 
উম্মে সালমা ৫) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদা আবূ তালহার স্ত্রী উম্মে সুলাইম রাসূল (8) এর 
কাছে এসে বললেন, 

৪৫ 5591 ৮৮ :৬ ৮৪7 SY ০০৬ 2 এডি ০5 ৮1 02 ii এ এ) ০1 alt ০১০০ ৪ 

অর্থাৎ: ইয়া রাসূলুল্লাহ (৪)! আল্লাহ তা'আলা হকের ব্যাপারে লজ্জা করেন না । স্ত্রীলোকের ইহতিলাম 
(স্বপ্নদোষ) হলে কি গোসল ফরয হবে? রাসূলুল্লাহ ৮) বললেন: হ্যা, যদি তারা বীর্য দেখে ।£** 


এ হাদীস প্রমাণ করছে যে, স্বপ্নদোষের কারণে গোসল করার জন্য উত্তেজনাসহ ও প্রচণ্ড বেগে বীর্যপাত 
হওয়া শর্ত নয়। বরং তার কাপড়ে বীর্য দেখলেই গোসল ওয়াজিব হবে। আর বীর্য না দেখলে গোসল 
ওয়াজিব হবে না যদিও তার স্বপ্রদোষের কথা স্মরণ থাকে। 
455 ০9) ০০৪৮ 06 ০০ FL Uy 4 ৬ Jr of ভ sli ০১০০ 4৫০ ১৫৪ 46 ৬৪ 
৫৫4০ 0০৬ ৫৯:0৬.) এ 63 ৮৬1 & ঠা ০ 
অর্থাৎ: আয়িশা রো.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (8%) কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা 
হয় যে, সে স্বগ্রদোষের কথা স্মরণ করতে পারছে না- অথচ তার কাপড় (বীর্যপাতের কারণে) ভেজা মনে 
80150558888 7 


£৯ সহীহ; মুসলিম (৩৪৩), আবূ দাউদ (২১৪)। 


£৮ সহীহ; আবূ দাউদ (২০৬), নাসাঈ (১৯৩), আহমাদ (১/২৪৭), এ হাদীসের মূল সাইন বান। - 
১ সহীহ; বানি মুসলিম (৩১৩)। 
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হয় যে, তার স্বপ্নদোষ হয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু সে তার কাপড়ে কোন চিহ্ন দেখতে পায় না। জবাবে 
তিনি বলেন, এ ব্যক্তির গোসল করার প্রয়োজন নেই। ৪৮২ 


দুটি সতর্কবাণী: 

তক বার্ন 

(খ) কোন কামোত্তজনা ছাড়া রোগ বা ঠাণ্ডাজনিত কারণে বীর্যপাত হলে গোসল ওয়াজিব হয় না। এটিই 
বিদ্বানদের বিশুদ্ধ মতামত এবং অধিকাংশের মাযহাব । তবে ইমাম শাফেঈ ও ইবনে হাযম এর বিপরীত 
মত পেশ করেছেন। 

আর বিদ্বানগণের সর্বসম্মতিক্রমে,” জাগ্রত অবস্থায় উত্তেজনাসহ বীর্য নির্গত হলে এবং স্বপ্নদোষের ফলে 
বীর্য নির্গত হলে গোসল করা ওয়াজিব । তবে ইবরাহীম নাখঈ থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মহিলাদের 
স্বপ্নদোষের ক্ষেত্রে গোসল করা ওয়াজিব মনে করতেন না । ইমাম শাওকানী (রাহি.) বলেন, “এ বর্ণনাটি 
তার পক্ষ থেকে হওয়াটাকে আমি বিশুদ্ধ মনে করি না। যদি এ বর্ণনাটি বিশুদ্ধ হয় তাহলে তিনি পূর্ববর্তী 
ও পরবর্তী সকল মুসলমানের ইজমার বিপরীত মত পেশ করেছেন। 


২। দুই যৌনাঙ্গের মিলন হলে, যদিও বীর্যপাত না হয়: 

পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রীর যোনিতে প্রবেশ করে অদৃশ্য হয়ে গেলে উভয়ের উপর গোসল ওয়াজিব হবে, 

তাদের বীর্যপাত হোক বা না হোক। 

৬১) ৫1০ এ < ৮৫9 5& ৬০৫ ৮ ০0 ৬ নে সে ১ :$ চট di 0 ও 59292 af 
JA 66০1 ৮০০৮৮ 

অর্থাৎ: আব হুরাইরাহ ৫8১ থেকে বর্ণিত। নাবী (৮) বলেছেন, কেউ যদি স্ত্রীর চার অঙ্গের মধ্যবর্তী স্থানে 

বসে সঙ্গম করে তাহলে তার উপর গোসল ফরয হয়ে যায়। যদি বীর্যপাত নাও হয়ে থাকে তবুও গোসল 

ফরয হবে ।8৮ঃ 

১০৫৫০ এ৬ 49421 ০59০) sl &। এ & ০5০9 ০০ ৬০ 16 EB 29) ৯০6৮৪ 

২০ (4550 Uf 046৮৮ (9 পরি ঞ ৬০ dh 55,90৬ ae ৪০৩ ৭০ এটিও, 


অর্থাৎ: নাবী (8) এর স্ত্রী আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একদিন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ 
(&%) কে জিজ্ঞেস করলো, কেউ যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করে বীর্যপাত না ঘটায় তাহলে এ অবস্থায়ও কি 
তাদেরকে গোসল করতে হবে? (লোকটি যখন এই প্রশ্ন করছিলো) আয়িশা তখন নাবী (পুঃ) এর কাছে 
বসেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (৮) আয়িশার দিকে ইংগিত করে দেখিয়ে বললেন, আমি এবং এই স্ত্রীলোকটি 
এরূপ করে থাকি এবং পরে গোসল করি ।”৮ৎ 


* সহীহ; তিরমিযী (১১৩), আবূ দাউদ (২৩৩)। 

= আল-মাজমূ' না, বিদায়াতুল মুজতাহিদ (১/৫৮), আস-সায়লুল জার্রার (১/১০৪)। 
নি : মসলিম (৩৪৮) তবে মুসলিমে কিছু বৃদ্ধি করা হয়েছে। 

৪৮৫ ইহার টা 
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কিতাবুত তৃহারাত ২১১ 
ইমাম নাববী বলেন উল্লেখিত বিধানটির ব্যাপারে বর্তমানে কোন মতভেদ নেই । যদিও কতিপয় সাহাবা ও 
তাদের পরবর্তী বিদ্বানগণ এ ক্ষেত্রে মতভেদ করেছিলেন। বর্তমানে বিধানটির ব্যাপারে ইজমা সাব্যস্ত 
হয়েছে। | | 


আমার বক্তব্য: ENN SL) ocr GLENS a Li eo রায় LAD a dl 
মধ্যে যায়িদ ইবনে খালিদ এর হাদীসটি উল্লেখযোগ্য- 


al (৮% ৩৫ (০০ ৫ :০4:0$ (০৭ 2৪ Hf 09 ৩৩ 1 ০491 JG ০৬ 0০৬ ০০ lf 


কা FIN ৬৬ ENTE ৩০১ ১৪ ০465 EE ad 35506 8৮ ১৩৬ 0$ ৫565 ১০ 
০১৬ 859 ১65 20 ৮৮০ _ জর্জ তে জো 4০ এ os lb 


অর্থাৎ: তিনি “উসমান ইবন আফফান (8) কে জিজ্ঞেস করলেন: স্বামী-স্ত্রী সংগত হলে যদি মনি বের না 
হয় (তখন কি করবে)? উসমান (রা.) বললেন: সালাতের উযূর মত ওযু করবে এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে 
ফেলবে । উসমান &%) বলেন: আমি এটা রাসূলুল্লাহ () থেকে শুনেছি। এরপর আলী ইবন আবৃ 
তালিব, যুবায়র ইবনুল আওয়াম, তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ ও উবাই ইবন কা'ব ৫) কে জিজ্ঞেস 
করেছিলাম । তারা সবাই এ একই জবাব দিয়েছেন ।*৮৬ j 
ইমাম দাউদ যুহরী (রাহি.) এমতাবস্থায় বীর্যপাত না হলে গোসল ওয়াজিব হবে না বলে মতামত 
দিয়েছেন। কেননা বলা হয়েছে: 
«el 2 sual ৮» অর্থাৎ: “পানি পানিকে আবশ্যক করে” 1৪ 
আবূ সাঈদের &হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানাবী (০) একহাতে বগলা: 

৫০5%। 0444 ০০ 9 clo 3৯ 
অর্থাৎ: যখন তাড়াতাড়ির কারণে মনি বের না হয় অথবা বললেন: মনির অভাব জনিত কারণে তা বের না 
হয়, তবে তোমার উপর কেবল ওযু করা জরুরী |” 


অতঃপর যে সকল সাহাবী গোসল ওয়াজিব হবে না বলে মতামত দিয়েছিলেন, তারা তাদের উক্ত মতামত 
থেকে ফিরে এসেছেন ।৯* আর অধিকাংশ সাহাবী, তাবেঈদের মধ্যে ফক্ীহগণ ও তার পরবর্তীগণ ইমাম 
দাউদ (রাহি.) এর মতামতের বিরোধিতা করেছেন । তারা মনে করেন ৫৮2 2: ০) হাদীসটি 
এবং এ জাতীয় হাদীসগুলোর বিধান ইসলামের প্রাথমিক যুগে কার্যকর ছিল । পরে তা মানসূখ (রহিত) 
হয়ে গেছে। ইমাম তিরমিয়ী (রাহি.) (১/১৮৫) বলেন, এ মানসৃখ হওয়ার কথা মহানাবী (টু) এর 


%৬ সহীহ; বুখারী (২৯২), মুসলিম (৩৪৭)। 

৪৮৭ মুসলিম (৩৪৩) এ হাদীসটি পূর্বেও চলে গেছে। 

৪৮ সহীহ; বুখারী (১৮০), মুসলিম (৩৪৫)। 

৪৮৯ তাদের পক্ষ থেকে বর্ণিত আসার, দেখুন! আমাদের শাইখ প্রণীত (আল্লাহ তাকে হিফাযত করুন) ‘জামি’ আহকামিন নিসা' 
(১/৮৯, ৯০)। 
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একাধিক সাহাবীর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে উবাই ইবনে কাবঃ** ও রা“ফে বিন খদিজ . 
অন্যতম । আর এর উপরই অধিকাংশ বিদ্বান আমল করে থাকেন। এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, যখন 
কোন পুরুষ স্ত্রীর যোনিতে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করিয়ে সহবাস করে তখন তাদের উভয়ের উপর গোসল 
ওয়াজিব হবে; যদিও বীর্যপাত না হয় । 


কিছু উপকারী কথা: 8৯১ 


(১) যদি পুরজ্াঙ্গ স্ত্রীর যোনিতে প্রবেশ ছাড়াই শুধু স্পর্শ করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তাদের উপর 
গোসল ওয়াজব হবে না!« 
৬০ ol ৬ 0০০ ০৭১ তই সত ২১ ৬৯ JA 0৩ 0 07০ EAN ০৪ ও Spl ৬ Jed ৮91০৪ 


অর্থাৎ: ইব্রাহীম আন নাখঈ থেকে বর্ণিত, একদা তাকে প্রশ্ন করা হলো, যদি কেউ তার স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ছাড়া 
অন্য স্থানে সঙ্গম করার ফলে বীর্যপাত ঘটায়, তাহলে এর বিধান কি? তিনি বললেন, স্বামী গোসল করবে 
এবং স্ত্রী গোসল করবে না। তবে স্ত্রী তার যে অঙ্গে বীর্য লেগেছে তা ধুয়ে ফেলবে ।৪৯৩ 


(২) যদি স্বামী স্ত্রীকে আলিঙ্গন করে এবং পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ সম্পূর্ণ প্রবেশ না করিয়ে কিছু অংশ প্রবেশ 
করিয়ে স্ত্রীর যোনিতে বীর্যপাত ঘটায়, আর স্ত্রীর বীর্যপাত হয় না তাহলে স্ত্রীর উপর গোসল আবশ্যক হবে 
না। | 

ইমাম নাববী বলেন: যদি স্ত্রীর যোনিতে অথবা গহ্যদ্বারে বীর্য প্রবেশ করে, অতঃপর সেখান থেকে তা বের 
হয়ে যায়, তবে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে না। এটাই অধিকাংশের বিশুদ্ধ মতামত 1৯৪ 


(৩) স্বামী-স্ত্রী মিলন করে স্ত্রী গোসল করার পর যদি তার যোনি থেকে স্বামীর বীর্য বের হতে দেখে, 
তাহলে তার উপর পুনরায় গোসল ওয়াজিব নয়। তবে এ ক্ষেত্রে কি তার উপর ওযু আবশ্যক হবে? 
অধিকাংশের মতে তার উপর ওযু আবশ্যক হবে, কেননা তা দু'রাস্তার একটি দিয়ে নির্গত হয়েছে, 
যদিও তা পবিত্র হয়। 


ইবনে হাযম বলেন”** নিজের পক্ষ থেকে অপবিত্র বস্তু নির্গত হলে ওযু ওয়াজিব হবে। অন্যের অপবিত্র 
বস্তু নির্গত হলে নয়। তার যোনি থেকে পুরুষের বীর্য নির্গত হওয়াটা তার পক্ষ থেকে নয় এবং এটা তার 
পক্ষ থেকে নির্গত কোন অপবিত্র বস্তু নয়। সুতরাং তার উপর ওযূ ও গোসল কোনটিই ওয়াজিব নয়। 


+** উবাই বর্ণিত হাদীসটির কয়েকটি সূত্র থাকার কারণে সহীহ যেমনটি আমাদের শাইখ আবু উমায়ের আল-আসারী উল্লেখ করেছেন 
তার “শিফাউল আইয়ে বি তাহকীকে মুসনাদিস শাফেঈ’ (১০০) গ্রন্থে 

৯ আমার লিখা বই “ফিকহুস সুন্নাহ লিন নিসা’ (পৃ.৪৬) থেকে গৃহিত। 

* ইবনু কুদামাহ প্রণীত ‘আল-মুগনী’ (১/২০৪) । 

£১৩ এ হাদীসের সনদ সহীহ; মুসনাদে আবদুর রাযযাক (৯৭১) কতিপয় সালফে সালেহীন থেকে অনুরূপ আসার বর্ণিত হয়েছে, 
‘জামি’ আহকামুন নিসা’ (১/৯৫)। 

+* আল-মাজমূ (২/১৫১), আল-মুহাল্লা (২/৭)। 

*** আল-মাজমূ* (২/১৫১)। 

£৯ আল মুহাল্লা (২/৬)। 
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আমার বক্তব্য: দুই রাস্তা দিয়ে কোন কিছু নির্গত হলেই ওযু করতে হবে বলে যে কায়দাটি রয়েছে তা 
সঠিক নয়, যেমনটি উল্লেখ করা হলো। কেননা স্ত্রীর যোনি থেকে বীর্য প্রবাহিত হওয়াটা পেশাব প্রবাহিত 
হওয়ার মত নয়। অতএব বলা যায়, এ ক্ষেত্রে ইবনে হাযম রোহি.) এর মতামতটিই যুক্তিযুক্ত। তবে এ 
মনি রৌর্য) স্ত্রীর মঘি (তরল পদার্থ) এর সাথে মিলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় সতর্কতামূলক ওযু করা 
ভাল । এ ব্যাপারে আল্লাহই সাবাধিক জ্ঞাত । 


(৪8) কেউ যদি হায়য হয় নি এমন মহিলার সাথে সহবাস করে অথবা মহিলার সাথে সহবাসকৃত পুরুষ 
এত ছোট যে, সে বালেগে উপনিত হয় নি, তাহলে সহবাসের ফলে উভয় ক্ষেত্রে উভয়ের উপর গোসল 
আবশ্যক হবে। যেমনটি ইমাম আহমাদ বলেন- আয়িশা (রা.) কে দেখা যেত, যখন রাসূল (৮) তীর 
সাথে সহবাস করতেন, তখন তিনি গোসল করতেন না?119৯৭ 


(৫) যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে সহবাসের জন্য ডাকে, তবে গোসল করার পানি না থাকার অজুহাতে 
তাকে সহবাসে বাধা দিবে না। শাইখুল ইসলাম “ফাতওয়া” গ্রন্থে (১২/৪৫৪ পৃ.) বলেন, “স্ত্রী স্বামীকে 
সহবাসে বাধা দিবে না। বরং সহবাস করবে, এরপর যদি সে গোসল করতে সক্ষম হয় তাহলে গোসল 
করবে, নচেৎ তায়াম্মুম করবে. এবং সালাত আদায় করবে” । 


৩। হায়য ও 
৪। নিফাস: 
এ দু'টি এমন কারণ যার ফলে গোসল ওয়াজিব হয়। তবে হায় ও নিফাস বন্ধের পরও শুধু গোসল 
ওয়াজিব হয়। আয়িশা সিদ্দীকা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূল (্$) ফাতিমা বিনতে হুবাইশকে 
বললেন: 

৫৩2০ A ৯ bd ০%১ $y 30) ৬১৪ Las ০ ৯ 
অর্থাৎ: তোমার যখন হায়য আসবে তখন সালাত ছেড়ে দিও। আর যখন তা বন্ধ হয়ে যাবে তখন রক্ত 
ধুয়ে ফেলবে, তারপর সালাত আদায় করবে 18৯৮ 
সকল আলিমের এঁক্যমতে নিফাস হায়যের মতই । নিফাসকে হায়যের অর্থে এবং হায়যকে নিফাসের অর্থে 
তা"বীর (প্রয়োগ) করার বিধান রাসূল (8) এর পক্ষ থেকে সাব্যস্ত আছে। 
হায়য ও নিফাস সংক্রান্ত বিধানাবলী যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে । ইনশা-আল্লাহ। 


৫। কোন কাফির যখন ইসলাম গ্রহণ করে: 

কাফির ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তার গোসলের বিধানের ব্যাপারে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়: 

প্রথম অভিমত: | | 

সাধারণভাবে কাফির ব্যক্তি মুসলমান হলে গোসল করা ওয়াজিব। এটা ইমাম মালিক, আহমাদ, আবু 
সাওর ও ইবনে হিব্বানের অভিমত ৷ ইবনে মুনযির ও ইমাম খত্তাবী এমতটিকে পছন্দ করেছেন ।৯৯ 


*** আল-মুগনী (১/২০৬)। 
** সহীহ; এ হাদীসের তাখরিজ সামনে “হায়য* এর আলোচনায় আসবে। 
> মাওয়াহিবুল জালীল (১/৩১১), আল-মুগনী (১/১৫২), আল-মাজমূ (২/১৭৫), আল মুহাল্লা (২/৪) । 
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২১৪ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
তাদের দলীল নিম্রূপ: 


(১) কায়িস বিন আসিম এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করার জন্য রাসূল 
(৪) এর কাছে এসেছিলাম তখন তিনি আমাকে কুলের পাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল করার নির্দেশ 
দিয়েছিলেন মূলতঃ হাদীসে নির্দেশটা ওয়াজিব অর্থে ব্যবহার হয়েছে। | 


(২) সামামাহ বিন আসসাল এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় বর্ণিত আবু হুরাইরাহ &$) এর হাদীসে বলা 
হয়েছে, রাসূল (ট) বললেন: -.০ 0০১৯ ০১৬ & ৬০৬ এ1 41১৯১ -অর্থাৎ: তোমরা তাকে অমুক 
গোত্রের দেয়ালের কাছে নিয়ে গিয়ে গোসল করার নির্দেশ দাও ।৫০, 


(৩) উসাঈদ বিন হুজাইর এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা, সেখানে বলা হয়েছে যে, তিনি ইসলাম গ্রহণের 
সময় মা'সাব বিন উমাইর ও আসআদ বিন যুরারাহকে প্রশ্ন করলেন: 


(44 90545 345৫4445599 465 17৮ 4 UG ৫ HON 95 581954১9১09 ০5৩০ ক 
নি ৬০ ৫১০৮ ০০৫৯ ৫53 ৮৫০১ J ০০ 1৯৯ তা লি 

অর্থাৎ; তোমরা এ দীনে প্রবেশ করার সময় কি কর? তারা উভয়ে বললেন, গোসল করে পবিত্র হও এবং 
তোমার পোশাক পবিত্র কর, অতঃপর সত্যের সাক্ষ্য দাও ও সালাত আদায় কর 1: 


দ্বিতীয় অভিমত: | 

কাফির ব্যক্তিকে এমতাবস্থায় গোসল করা মুস্তাহাব । তবে যদি সে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে জুনুবী (অপবিত্র) 
থাকে তাহলে গোসল ওয়াজিব। এটা ইমাম শাফেঈ (রাহি.) এর মাযহাব এবং ইমাম আবূ হানীফার 
একটি উক্তি ।৫০৩ 


তৃতীয় অভিমত: | 
সাধারণভাবে, তার প্রতি গোসল করা ওয়াজিব নয়। এটা ইমাম আবু হানীফার মাযহাব ।*% উপরোক্ত 


দু'টি দলের অভিমতের দলীল নিম্নরূপ: 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


€০০০ ৩ ৩৪584155211 ০0০ 
(১) অর্থাৎ: যারা কুফরী করেছে তুমি তাদেরকে বল, যদি তারা বিরত হয় তাহলে অতীতে যা হয়েছে 
তাদেরকে তা ক্ষমা করা হবে (সুরা আনফাল:৩৮)। 


২০০ সহীহ, আবূ দাউদ (৩৫৫), তিরমিযী (৬০৫), নাসাঈ (১/১০৯) মিশকাত (৫৪৩) দ্ৰষ্টব্য । - 

৫৯ সহীহ; আহমাদ (২/৩০৪), ইবনে খুযায়মাহ (২৫২), এ হাদীসের মূল সহীহাইনে ‘গোসলের নির্দেশ" ছাড়া এসেছে। বিস্তারিত 
আল-ইরওয়া (১২৮) দ্রষ্টব্য । * 

«০২ এ হাদীসের সনদ সহীহ; ইমাম তবারী তার আত-তারীখ (১/৫৬০), ইবনু হিশাম তার আস-সিরাত (২/২৮৫) গ্রন্থে বর্ণনা 

করেছেন। 

৫০ আল-মাজমূ (১/১৭৪), আল-উন্ম (১/৩৮), ইবনু আবেদীন (১/১৬৭)। 

৭০ আল মাসবৃত্ব’ ও শরহে ফাতহুল কাদীর (১/৫৯)। 
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(২) মারফু সূত্রে বর্ণিত, আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত: 
2 শৰ Lo Ay 
অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করলে অতীতের সমস্ত অপরাধ ধ্বংস হয়ে যায়।৫০ 


উল্লেখিত কুরআন ও হাদীসের দলীল দ্বারা প্রমাণ গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু সমালোচনা লক্ষ্য করা যায়। 
উল্লেখিত কুরআন ও হাদীস দ্বারা পাপ মোচন করার কথা বুঝানো হয়েছে । আর এ ব্যাপারে সবাই 
এঁক্যমত পোষণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, এমবস্থায় তার উপর যদি কোন খণ কিংবা 
কিসাসের বিধান থাকে, তাহলে ইসলাম গ্রহণের ফলে সে বিধান বাতিল হবে না। কুফরী অবস্থায় তার 
উপর যে গোসল ওয়াজিব ছিল, তার জন্য তাকে এখন আর পাকড়াও করা হবে না এবং তাকে এর 
কারণে কষ্টও দেয়া হবে না। মূলতঃ ওয়াজিব গোসলের কারণ হলো, এটা ইসলাম গ্রহণের পর অপবিত্র 
হলে সালাত আদায়ের শর্ত সমূহের অন্যতম একটি শর্ত। আর জুনুবী বা নাপাকীর কারণে সালাত বিশুদ্ধ 
হয় না এবং জুনুবী হওয়ার কারণে তাকে ইসলাম থেকে বের করেও দেয় না ।০৬ 


(৩) তারা বলেন: তৎকালীন সময়ে অসংখ্য ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছেন, যাদের স্ত্রী ও সন্তানাদী ছিল। 
অথচ মহানাবী (৫) তাদের সকলের জন্য গোসল করা ওয়াজিব বলে নির্দেশ দেন নি। যদি গোসল 
ওয়াজিব হত, তাহলে মহানাবী (ট) তাদের অবশ্যই এর আদেশ দিতেন। তাদের এ যুক্তি সমালোচনার 
উর্ধেব নয়। মূলতঃ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কথা হলো গোসল ওয়াজিব । কেননা কতিপয়কে আদেশ করাটাই 
সকলের কাছে দাওয়াত পৌছানোর জন্য যথেষ্ট, আর অন্যদের আদেশ না দেয়ার যে দাবী করা হচ্ছে তাও 
সঠিক নয়। কেননা এ ব্যাপারে যদি কিছুই জ্ঞান না থাকত তাহলে তা ভিন্ন ব্যাপার ছিল ।৫*৭ সুতরাং 
প্রণিধানযোগ্য কথা এটাই যে, এমতাবস্থায় কাফেরের উপর গোসল করা ওয়াজিব ৷ চাই সে প্রকৃত কাফির 
হোক কিংবা মুরতাদ হোক । যখন সে ইসলাম গ্রহণ করবে সাধারণভাবে সে গোসল করবে । আর যতটুকু 
অনুধাবন করা যায়, তা হলো ইসলাম গ্রহণের সময় গোসল করাটা সাহাবাদের নিকট প্রসিদ্ধ ছিল। 


যেমন: আবূ হুরাইরাহ &%) এর মায়ের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী । “তিনি গোসল করেছিলেন এবং চাদর 
পরিধান করেছিলেন“ এবং উসাইদ ইবনে হুযাইরের ইসলাম গ্রহণের উল্লেখিত কাহিনী দ্বারাও তা বুঝা 
যায়। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত ।' 


৬। জুম'আর সালাতের জন্য গোসল: 

জুম'আর সালাতের জন্য গোসল করা ওয়াজিব । বিদ্বানদের বিশুদ্ধ মতে জুম'আর সালাতের গোসল 
পরিত্যাগকারী পাপী হবে । এটা আবু হুরাইরাহ, আম্মার ইবনে ইয়াসার, আবু সাঈদ খুদরী ও হাসান (রা.) 
এর অভিমত ইমাম মালিক ও আহমাদ (রাহি.) দু'টি রিওয়ায়াতের একটিতে এ অভিমত পোষণ 
করেছেন। আর এটিই ইবনে হাযমের মাযহাব ৫০৯ 


** সহীহ; মুসলিম (১২১) যা.আমর বিন আস 8১ থেকে বর্ণিত। 
৫০ আল মাজমূ’ (২/১৭৪)। 

৫০; নাইলুল আওতার (১/২৮১)। 

৭০” সহীহ; মুসলিম (২৪৯১), আহমাদ (৭৯১১)। 

৭০ আল মুহাল্লা (২/১২), আল আওসাতৃ (৪/৪৩) ৷ 
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২১৬ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
তাদের দলীল নিম্নরূপ: 
| ৫০০ IF এরি পে) Hb 4০8৮ 06 EEE পে of 455৬7 ৮০ জা ১৪৮ 


(১) আবূ সাঈদ খুদরী &%) থেকে বর্ণিত, রাসূল (টেট) বলেছেন: প্রত্যেক বালেগের উপর জুমআর দিন 
গোসল করা ওয়াজিব ।*১ 


(২) ইবনে উমার &%১থেকে বর্ণিত, রাসূল (&) বলেছেন: <} = এ ts £5» 
অথাৎ: তোমাদের কেউ যখন জুম“আর সালাত আদায় করতে যাবে তখন সে যেন, গোসল করে। 


৫১১ 


(৩) আবু হুরাইরাহ (%) থেকে বর্ণিত, রাসূল (&েঃ) বলেন: 


(৫৮০45 dB 2208 দি ৮৮৯ 4০৪) Ll 3d ০০৭ UY 
অর্থাৎ: প্রত্যেক মুসলমানের উপর সপ্তাহে একদিন গোসল করা ওয়াজিব। গোসলের সময় সে তার মাথা 
ও শরীর ধৌত করবে ১২ 


(৪) সাওবান থেকে বর্ণিত, রাসূল (্) বলেন: 

৫408 জা 02 % HE 9৬ 6 nell 2 তল 59 BN) ০9০0৫ এপি চল BS 8৮ 
অর্থাৎ: প্রত্যেক মুসলমানের উপর মিসওয়াক করা, জুম'আর দিন গোসল করা এবং তার পরিবারের যদি 
সুগন্ধি থাকে তাহলে তা ব্যবহার করা আবশ্যক ।** 

৫1০40 24৬0 ৩1605১54৫৬০ ০৪ এ 29১94 ০৪ এ :06 BE (| ০৮ 4০৬ ০৪ 
(৫) হাফসা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (৪) বলেছেন: প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য জুমআর সালাত 
আদায় করা একান্ত কর্তব্য এবং যে ব্যক্তি জুম'আর সালাতের জন্য গমন করবে তার জন্য গোসল 
আবশ্যক 1৫১ 

«by ০০ (555 3 90 Mail 65 JESU ১০৮ 2 JU ps ০% ০৮ 
(৬) ইবনে উমার ৫) বলেন: আমাদেরকে জুম'আর দিন গোসল করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং 
আমরা যেন জুম“আর উদ্দেশ্যে রওনা দেয়ার পর আর ওযু না করি।৮ 
মহানাবী (8) যে বিষয়টি প্রত্যেক মুসলমানদের উপর আল্লাহর হকৃ বলে বর্ণনা করেছেন এবং যেটাকে 
প্রত্যেক বালেগের উপর ওয়াজিব বলে আখ্যা দিয়েছেন, তা নিম্নের এসব দলীল দ্বারা ওয়াজিব এবং হক 
না বলাটা এমন বিষয় যা থেকে শরীরের চামড়ার শিহরণ জাগে !!৯১ 


১০ সহীহ; বুখারী (৮৭৯), মুসলিম (৮৪৬)। 
৫১ সহীহ; বুখারী (২/৬), মুসলিম (৮৪৪)। 
৫৯ সহীহ; বুখারী (২/৩১৮), মুসলিম (৮৪৯)। 
৯ সহীহ; আহমাদ (৪/৩৪), আস-সাহীহা (১৭৯৬)। 
₹১৪ সহীহ; আবু দাউদ (৩৩৮), নাসাঈ (৩/৮৯), আহমাদ (৩/৬৫)। 
৫১৫ এ হাদীসের সনদ হাসান; আবু বাকার আল-মারুযী তার ‘আল-ুমআতু ওয়া ফাযালিহা' গ্ৰে উল্লেখ করেছেন। 
৫৯৬ অনুরূপ এসেছে ‘আল মুহাল্লা' (২/১২) । 
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কিতাবুত তৃহারাত ২১৭ 


অপরদিকে ইবনে মাসউদ (8) ও ইবনে আব্বাস ) সহ অধিকংশ বিদ্বানদের মতে, জুমআর দিন 
গোসল করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। তাদের দলীল নিম্নরূপ: 


(১) সামুরাহ বিন জুনদুব থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত: 
৫: %% fh ৪ ১০9 CARY Ud 2০৪৭ $y তে ০৮ 
অর্থাৎ: যে ব্যক্তি জুর্মআর দিন ওযূ করবে, সে যেন সুন্নতের উপর আমল করল এবং উত্তম কাজ করল। 
আর যে ব্যক্তি গোসল করবে তার জন্য তা সর্বোত্তম হবে ।৫১৭ 
তাদের এ দলীলের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হচ্ছে বটে। কিনতু বিজ মতে, হাদীসটি সর 


(২) আবু হুরাইরাহ &) থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত: 

কর্ণ BS 550) HAN সেও এ 5 4 9 ০ ৪৪০৬ এএএা ff 50 ০০৮6 bf ১৮ 
অর্থাৎ: পো সৃজিত পর শরতের তর 
খুৎবা শ্রবণ করবে, সে ব্যক্তির এক জুর্মআ থেকে অপর জুম“আর মধ্যে সংঘটিত পাপ মোচন করা হবে। 
এছাড়াও অতিরিক্ত আরও তিন দিনের পাপ মোচন করা হবে ।৫৯৮ 


তারা বলেন, যদি জুমআর জন্য গোসল করা ওয়াজিব হতো, তাহলে কেন রাসূল (%%%) শুধু ওযু করার ' 
কথা উল্লেখ করে সংক্ষেপ করলেন। 

হাফিজ “ফাতহুল বারী” গ্রন্থে (২/৪২২) এর উত্তর দিয়ে বলেন: এর মাধ্যমে গোসল বাতিল হয় না। 
এরূপ হাদীস অন্যভাবে বিশুদ্ধ সনদে “ ০/-.:। 24 ' শব্দে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এ হাদীসে সম্ভাবনা 
রাখছে যে, এখানে শুধু ওযুর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যে, পূর্বেই গোসল সেরে 
সালাতের জন্য গমন করেছে । এখন শুধু তাকে ওযু করতে হবে। 


আমার বক্তব্য: এ ব্যাপারে তাদের আরও একটি দলীল রয়েছে, যা আমি "৯৮ ১৬৮1১ ঢা 3 aad" 
গ্রন্থে দলীল আকারে পেশ করেছি। এ মাসআলাটির ব্যাপারে সারকথা হলো, যারা গোসল করা ওয়াজিব 
মনে করেন তাদের দলীলগুলো সনদগতভাবে অধিক বিশুদ্ধ, মজবুত ও আমলগতভাবে খুব সতর্কতার 
দাবীদার । আল্লাহই সর্বাধিক অবগত । 


৭। মৃত্যুঃ 
এটি গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে একটি অন্যতম“কারণ। তবে মাইয়্যেতের উপর নিজে 


গোসল ওয়াজিব নয়। বরং মুসলমানদের মধ্যে যারা মাইয়্যেতের কাছে থাকবে তাদের উপর তাকে 
গোসল করিয়ে দেয়া ওয়াজিব। “কিতাবুল জানায়েষ” এ এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হবে। ইনশা- 
আল্লাহ। 


+" যঈফ; আবু দাউদ (৩৫৪), নাসাঈ (৩/৯৪), তিরমিযী (৪৯৭), প্রভৃতি। এ হাদীসের আরও কয়েকটি সূত্র রয়েছে যা বিস্তারিত 
ভাবে “আল-লুমআতু ফি আদাবিন ওয়া আহকামিল জুমআ’ তে আলোচনা করেছি। আলবানী এ হাদীসকে হাসান বলেছেন। 
+৮ এর সনদ সহীহ; মুসলিম (৮৫৭), তিরমিযী (৪৯৮) প্রভৃতি । 
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২১৮ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
মুস্তাহাব গোসল 

১। দু'ঈদে গোসল করা: 

ফাকিহ বিন সাদ থেকে বর্ণিত: 


৯0165 ০৮91 py 0০5৫ ০৩০ BE এ) ০৯১০1 
অর্থাৎ: রাসূল (টেট) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন গোসল করতেন |” কিন্তু হাদীসটি যঈফ। 
তবে আলী বিন আবু তালিব &%) ও ইবনে উমার ৫) থেকে কিছু উক্তি সাব্যস্ত থাকার ফলে এ গোসলটি 
মুস্তাহাব হওয়ার দাবী রাখে। | 
% ৬৭০01 YG ০৩৯ ০] 6% YT 08 9০40 of ৫৪ 401 তে) এ ০৪০০৭ :0$ OB ১৪ 
90189 ০৯৪09085190 ০৪ (8 ০৫ ০ 


অর্থাৎ: যাদান থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আলী $) কে গোসলের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল, অতঃপর তিনি 
বললেন: তুমি চাইলে প্রত্যেক দিন গোসল করতে পার। ব্যক্তিটি বললেন, আমি এ গোসল সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করি নি। বরং প্রকৃত পক্ষে যাকে গোসল বলা হয়, সে গোসল প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেছি। তখন 
তিনি বললেন, তুমি জুম'আর দিন, আরাফার দিন, কুরবানীর দিন ও ঈদুল ফিতর এর দিন গোসল 
করবে 1০ 


এ এ 98 ১98 05 6৮ ০০ ০৬ 2 2 at এ 9৫০৪ 


নাফি থেকে বর্ণিত, আব্ুল্রাহ বিন উমার &% ঈদুল ফিতরের দিন সকালে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল 
করতেন ।২ 


২। অজ্ঞান থেকে জ্ঞান ফিরার পর গোসল: 

কেননা মহানাবী (৮) অজ্ঞান থেকে জ্ঞান ফিরার পর গোসল করেছেন ।৭২২ এটা রাসূল (৪) এর 
মৃত্যুকালীন অসুস্থতার ঘটনা। এ গোসলটি মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। আর বিদ্বানগণ 
পাগল থেকে জ্ঞান ফিরাকে অজ্ঞানের কিয়াস করেছেন। 


৩। হাজ্জ অথবা উমরার ইহরাম বাঁধার সময় গোসল: 

৫1499 £ 405) ১5০ EEE পেত ৬৪০৮ ff ০480 54) 01০৪ 
অর্থাৎ: যায়িদ বিন সাবিত &) থেকে বর্ণিত, তিনি মহানাবী (8) কে ইহরামের উদ্দেশ্যে (সেলাই করা) 
পোশাক খুলতে ও গোসল করতে দেখেছেন ।৭২৩ 


৫৯ খুবই দুর্বল; ইবনু মাজাহ (১৩১৬)। 
৫২০ এর সনদ সহীহ; ইমাম শাফেঈ তার ‘মুসনাদ’ (১১৪) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, বাইহাকী (৩/২৭৮)। 
৫২ এর সনদ সহীহ; মালিক (৪২৬), এবং তার থেকে ইমাম শাফেঈ তার আল-উম্ম (১/২৩১) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। 
৭২২ সহীহ; বুখারী (৬৮৭), মুসলিম (৪১৮) আয়িশার সূত্রে একটি দীর্ঘ হাদীসে । 
২ হাসান; টিন আল-ইরওয়া (১৪৯)। 
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হায়িয-নিফাসওয়ালী মহিলারা ইহরাম বাধার সময় গোসল করবে । কেননা মহানাবী (টেট) আসমা বিনতে 
উমাইসকে হাজ্জের সময় সন্তান প্রসব করলে তাকে গোসল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।** “হাজ্জ' 
অধ্যায়ে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। 


৪। মক্কায় প্রবেশের সময় গোসল: 
| ০6 FUG ৭9৬ EG 098 74590 চে ৬৮৪৮ Sh OU ৫ ISG মি ৫০৫৮ 2 ৩ 
৫44 এ চু 


অর্থাৎ: ইবনে উমার ৫8) “যীতুওয়ায়” রাত না কাটিয়ে মন্কায় প্রবেশ করতেন না । অতঃপর তিনি গোসল 
করতেন এবং দিনের বেলা মক্কায় প্রবেশ করতেন, আর তিনি নাবী (%) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেন, 
“তিনিও এটা করেছেন” 1৫২৫ 


€। একাধিকবার স্ত্রী সহবাসের মাঝে গোসল: 
0550 ৫658 :06 54১৬ Lo od এ 4444 4055 এডি 0৮ ০১ ৩৬ EBS bho 489 ও ৪ 
৫৫৮ এ ৬ 12৯ :08 05219 0 HEE uf al 


অর্থাৎ: আবু রাফে হতে বর্ণিত । একদা নাবী (&ঃ) তার স্ত্রীদের সাথে সহবাস করেন। এক স্ত্রীর সাথে 
সহবাসের পর অপর স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বে তিনি গোসল করেন। রাবী বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (৪) 
কে জিজ্ঞেস করলাম- আপনি কেন একবার গোসল করলেন না (সবশেষে একবার গোসল করলেই তো 
হত- কেন আপনি বারবার গোসল করলেন)? তিনি (টু) বলেন, এরূপ করা অধিকতর পবিত্র, উত্তম ও 
উৎকৃষ্ট 

৬। মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর পরে গোসল: (যদি হাদীসটি সহীহ হয়) 

আবু হুরাইরাহ থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, }43 ০%5। 4৯ ০ অর্থাৎ: যদি কেউ মৃতকে গোসল 
করায় তাহলে সে গোসল করবে ।২? 

‘৭ । মুস্তাহাযাহ মহিলার জন্য প্রত্যেক সালাতের সময় গোসল: 


প্রত্যেক সালাতের সময় মুস্তাহাযাহ মহিলাকে গোসলের নির্দেশ দিয়ে বর্ণিত হাদীসের সবগুলোই 
যঈফ 1৭২৮ 


৫২৪ সহীহ; এ সম্পর্কে তাখরিজ ‘হাজ্জ’ অধ্যায়ে আসবে । 

৫২৫ সহীহ; বুখারী (১৫৭৩), মুসলিম (১২৫৯) ৷ 

৫২৬ হাসান; আবূ দাউদ (২১৬), ইবনু মাজাহ (৫৬০)। . 

৭২, আবূ দাউদ (৩১৬২), তিরমিযী (৯৯৩), ইবনু মাজাহ (১৪৬১) এ হাদীসকে তিরমিযী, ইবনে হাজার ও. আলবানী হাসান 
বলেছেন। আল-ইরওয়া (১/১৭৪), এ হাদীসটির উপর গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে; কারণ হাদীসটিকে ক্রটিযুক্ত বলা হয়েছে। 

৫২৮ এ হাদীস সম্পর্কে জানতে দেখুন ‘জামি’ আহকামিন নিসা' (১/২৩০-২৩৭)। | 
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২২০ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
তবে আয়িশা (রা.) থেকে সাব্যস্ত আছে যে, 


4095 ay JS 49 9726 405 ১6 BE alt 0১) ICS ৩০৮ ৮০ নি ধু Bf Lf 
29:০0 0- ০44৫ 
অর্থাৎ: নাবী পত্নী “আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: উম্মে হাবীবা (রা.) সাত বছর পর্যন্ত 
ইস্তিহাযাহ্স্তা ছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাকে গোসলের নির্দেশ 
দিলেন এবং বললেন: ইহা শিরা নির্গত রক্ত। এরপর উম্মে হাবীবা (রো.) প্রতি সালাতের জন্য গোসল 
করতেন ।৫২৯ 
ইমাম শাফেঈ (রাহি.) বলেন, অত্র হাদীসে মহানাবী (ডু) উম্মে হাবীবাকে শুধু গোসল করা ও সালাত 
আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।৭০ নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, তিনি এখানে প্রত্যেক সালাতের জন্য 
গোসল করার নির্দেশ দেন নি। তবে আল্লাহ ইচ্ছে করলে প্রত্যেক সালাতের জন্য তার গোসল করাটা 
নফল গোসলের অন্তর্ভুক্ত হবে। এটা নির্দেশিত গোসলের অন্তর্ভুক্ত হবে না। মূলতঃ এটা তার জন্য 
ইচ্ছাধীন একটি আমল ছিল 1৫৩, 


আমার বক্তব্য পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিকাংশ বিদ্বানের অভিমত এটাই যে, মুস্তাহাযাহ মহিলাদের উপর 
প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল ওয়াজিব নয়। 


গোসল সিদ্ধ হওয়ার জন্য নিয়ত শর্ত: : 
কেননা গোসল হলো একটি ইবাদাত। এটা শরীয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ । সুতরাং গোসলের মধ্যে 
নিয়ত শর্ত। আর নিয়ত হলো, আল্লাহ ও তার রাসূলের নির্দেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গোসল করার জন্য 
অন্তরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা । আর ইখলাস হচ্ছে আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের সংকল্প করা এবং মুমিন বান্দার 
উপর যা ফরয হয়েছে তা আদায়ের জন্য ইচ্ছা পোষণ করা । মহানাবী (&) বলেন, প্রত্যেকটি আমল 
নিয়তের উপর নির্ভরশীল ।* আর গোসলও এই আমলের অন্তর্ভূক্ত ।৫৩৩ 


গোসলের রুকুন: . 

গোসলের রুকন হলো: পানি দ্বারা সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করা। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে গোসল হলো, 
সম্পূর্ণ শরীরে পানি প্রবাহিত করা এবং প্রত্যেকটি চুলে ও তৃকে পানি পৌছানো। মহানাবী (&) এর 
গোসলের বিবরণ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ দ্বারা এটা প্রমাণিত এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো একটু পরেই উল্লেখ 
করা হবে। তন্মধ্যে আয়িশা (রা.) বর্ণিত হাদীসটি হলো- এ ০... $৪ ০৮১৪ ৫" " অর্থাৎ: “অতঃপর 


€৯ সহীহ; বুখারী (৩২৮), মুসলিম (৩৩৪)। 

€* এখানে সাধারণ ভাবে গোসল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এটা বার বার গোসল করার উপর প্রমাণ করে না। সম্ভবত উম্মে 
হাবীবাহ কোন ইঙ্গিতে বুঝেছিলেন যে, রাসূল (8) তার কাছ থেকে গোসল করা চাচ্ছিলেন, ফলে তিনি প্রত্যেক সালাতে এভাবে 
গোসল করেছেন (ফাতহুল বারী ১/৫০৯)। 

৯ সুনানু বাইহাকী (১/৩৪৯)। 

৭৯ সহীহ; পূর্বে আলোচনা হয়েছে। 

+* অত্র কিতাবের ৮১৮১ ৮০০ ৬১১ হা €ওযু বিশুদ্ধতার জন্য নিয়ত শর্ত)-এর আলোচনা দেখুন। 
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মহানাবী (৮) তার সর্বাঙ্গে পানি প্রবাহিত করলেন” ।৫ হাফেজ “ফাতহ” নামক গ্রন্থে (১/৩৬১) এ 
হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন- এটা তাকীদমূলক। এর ছারা প্রমাণিত হয় যে, গোসলের সময় সর্বাঙ্গই ধৌত 
করতে হবে। 

উপ ০৩ ৬ ০৬ এআ রি ly ৬০ ol ৩১৩ ভগ ৪০ ০০9 Uf এ EOE এ০। ০৩ ৮০ on এ 
অর্থাৎ: জুবাইর বিন মুতয়িম এর হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূল ($$) বলেন: আমি গোসল করার সময় 
তিন অঞ্জলি পানি তিনবার নিয়ে আমার মাথায় ঢালি। তারপর আমার সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত 
করি ।৫৬ 
এ হাদীস প্রমাণ করে যে, পানি ছারা সর্বা্গ ধৌত করা গোসলের ফরম । এছাড়া অন্য কিছু নয়। 
of ASG ০৪ ৩:98 HE Jud Lak টি তা %। 55০0 UCB CG 24০ মি ১৪ 

Cupid ১৭০৫০ ৬৪ ০৮০ ৫০ ৩৪ ৬ 

অর্থাৎ: উম্মে সালামাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ (8) কে বললাম, হে আল্লাহ্‌র 
রাসূল। আমি তো মাথার চুলের বেনী গেঁথে থাকি। সুতরাং জানাবাতের গোসলের সময় কি আমি তা 
খুলবো? তিনি বললেন, না। বরং তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তুমি মাথার উপর তিন আজলা পানি 
ঢেলে দিবে । অতঃপর সারা শরীরে পানি ঢেলে পবিত্রতা অর্জন করবে 1৫৬ 
আর গোসলের সময় অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো কচ্লানো, কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী 
মুস্তাহাব। এর বিবরণ নিম্নে আলোচনা করা হবে । আর এটা অধিকাংশের মাযহাব । 


গোসলের মুস্তাহাবসমূহ (পূর্ণাঙ্গ গোসলের বিবরণ) 


এ অধ্যায়ের সারকথায় দু'টি হাদীস বর্ণনা করা যেতে পারে- 

Gs Ey LH ৮ 48৫ 0 রি এ) ০০ 13! ৩৫ ফু ভা। of চু ৬। TI) 24৬ uf 

০৫ ০০৮ 4৫ ১১০ ৩১৪ ৮ এ পাতে 29০ ০৬০ ৬ ৪৫ 5৪ ff জলে ০ম ৪ 45 
" এ ode এ 

(১) অর্থাৎ: আরিপা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নাবী (টু) যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন প্রথমে 

তার হাত দুটো ধুয়ে নিতেন। তারপর সালাতের ওযুর মত ওযু করতেন। তারপর তার আঙ্গুলগুলো 

ভাতা 


তির রনি রানি 
LAF An 


EE হত HE ঠা নিন পরা 


৫০ সহীহ; এ হাদীসের মূল ইবারত ও তাখরিজ অচিরেই আসবে। 

৫৩৫ সহীহ; এ শব্দে ইমাম আহমাদ (৪/৮১) তে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস এসেছে বুখারী (২৫৪), মুসলিম (৩২৭) এ সংক্ষিপ্ত ভাবে। 
৫৩ সহীহ; মুসলিম (৩৩০), আবূ দাউদ (২৫১), নাসাঈ (১/১৩১) তিরমিযী (১০৫), ইবনু মাজাহ (৬০৩)। 

2৩৭ সহীহ; বুখারী (২৪৮), মুসলিম (৩১৬)। 
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২২২ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
৫১৮ yi 5 Gus 1 ol ৬ Cj 89255 6 টু এ 4 ০০০ ০৯ JG yb ৮০ 265 ১৪ 
৮১45 54 এ তি এর 0 4০৮ এড Sst 262 ৮ ৫ Hf Le 55৬১১ ৭ ০৫০ :J6 — 
49461584৩8০ de ৮০400 4০ Us Fob GEE ain ff 94৩৪ 
"G34 09 ৭325৫ ০৬ dy 56 
(২) অর্থাৎ: মাইমূনাহ রো.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূল (8) এর গোসলের পানি রেখে 
পর্দা করে দিলাম, তিনি পানি দিয়ে দু'বার কিংবা তিন বার হাত ধুলেন। সুলায়মান বলেন, তৃতীয়বারের 
কথা বলেছেন কিনা আমার মনে পড়ে না। তখন তিনি ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাতে ঢাললেন এবং 
ধুয়ে নিলেন। তারপর তার হাত মাটিতে বা দেয়ালে ঘষলেন। পরে তিনি কুলি করলেন, নাকে পানি 
দিলেন এবং তার চেহারা ও দু'হাত ধুলেন এবং মাথা ধুয়ে ফেললেন। তারপর তার শরীরে পানি ঢেলে 
দিলেন। পরে সেখান থেকে সরে গিয়ে তার দু'পা ধুলেন। অবশেষে আমি তাকে একখণ্ড কাপড় দিলাম; 
কিন্তু তিনি হাতের ইশারায় নিষেধ করলেন এবং তা নিলেন না ৫% 


আমার বক্তব্য: উল্লেখিত দু'টি হাদীস ও অন্যান্য হাদীস দ্বারা একনিষ্ঠচিত্তে আমরা একথা বলতে পারি যে, 
গোসলের মুস্তাহাবগুলো (পূর্ণাঙ্গ নিয়ম) নিম্নবর্ণিত জানাবাতের গোসলের নিয়মের মতই। সিন 
দূর করার নিয়ত করার পর)। 


১। পাত্রে হাত প্রবেশের পূর্বেই বা গোসল শুরু করার পূর্বেই দু'হাত ৩ বার ধৌত করা: 


আয়িশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, “মহানাবী (8) গোসল শুরু করার সময় দু'হাত ধৌত 
করেন”। আর মুসলিম শরীফে মাইমুনাহ (রা.) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, “অতঃপর মহানাবী (টেট) 
দু'হাতের কজি দু'বার অথবা ৩ বার ধৌত করলেন” । এরপর পাত্রে হাত প্রবেশ করালেন। 


হাফেজ “ফাতহ” (১/৪২৯) এ বলেন- সম্ভবত মহানাবী দু'হাত ধৌত করেছেন তা অপরিষ্কার থেকে 
পরিচ্ছন্নতা দানের জন্য অথবা ঘুম থেকে উঠার পর শরীয়াত নির্দেশিত পন্থায় যে হাত ধোয়ার কথা বলা 
হয়েছে, তা সেটাও হতে পারে। | 
২। বাম হাত দ্বারা গুপ্তাঙ্গ এবং তাতে যে ময়লা লেগে আছে তা ধৌত করবে; 


মাইমূনাহ (রা.) বর্ণিত হাদীসে এ ব্যাপারে বলা হয়েছে। আর ডান হাতে গুপ্তাঙ্গ স্পর্শ করা থেকে বিরত 
থাকবে । কেননা এটা মাকরূহ। রাসূল (লুট) বলেন: 
৫581 ৬৪ 0৮ 40 4৫ জর 89 ০০৪৪ EFS ০১৬৮ 5 ৮০০5৮ 


অর্থাৎ: তোমাদের কেউ যখন পেশাব করবে তখন সে যেন ডান হাত দ্বারা তার লিঙ্গ স্পর্শ না করে। ডান 
হাত দ্বারা যেন ইসতিনজা না করে এবং পাত্রে যেন নিশ্বাস না ফেলে ।৫৩ 


৫৩৮ সহীহ; বুখারী (২৬৬), মুসলিম (৩১৭)। 
৫৩৯ সহীহ; বুখারী (১৫৪), মুসলিম (২৬৭)। 
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_ কিতাবুত তৃহারাত ২২৩ 
৩। গুপ্তাঙ্গ ধৌত করার পর সাবান বা এ জাতীয় কিছু , যেমন মাটি ইত্যাদি দ্বারা হাত পরিষ্কার করবে: 


মাইমুনাহ (রা.) তলা বত লাহে 


৫31 এ Pe) ১০4৮2 ০4 2৮১4 £ 2 0৬ > 
অর্থাৎ: ভিন রান রত অপর বর্ণনার এসেছে: 


ক পরি HCE 


HE MEETS ১৩5৮0 


ইমাম নাববী “মুসলিমের শারাহ” তে (৩/২৩১) বলেন- পানি দ্বারা ইসতিনজাকারীর জন্য মুস্তাহাব হলো- 
যখন ইসতিনজা শেষ করবে তখন মাটি বা সাবান জাতীয় কিছু দ্বারা হাত ধৌত করবে। অথবা মাটি বা 


8 । সালাতের ওযুর ন্যায় পূর্ণাঙ্গ ভাবে ওযু করবে: 


এটা আয়িশা ও মাইমুনাহ (রা.) এর হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত । হাফেজ তার “ফাতহ” গ্রন্থে (১/৪২৯) 
হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: হতে পারে গোসলের পূর্বে ওযু করা আলাদা একটি সুন্নাত । তবে গোসলের 
সময়েও অন্যান্য অঙ্গগুলোর সাথে ওযুর অঙ্গগুলো পুনরায় ধুয়া ওয়াজিব । অথবা এর দ্বারা এটাও উদ্দেশ্য 
হতে পারে যে, ওযুর অঙ্গগুলো গোসলের সময় পুনরায় ধুয়ার চাইতে প্রথমে ওষূর সময় ধুলেই যথেষ্ট হয়ে 
যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে প্রথমে ওযুর অঙ্গগুলো ধোয়ার সময় জানাবাতের গোসলের নিয়ত করা প্রয়োজন । 


মূলতঃ সম্মানার্থে ওযূর অঙ্গগুলো প্রথমে ধোয়া হয়। এর ফলে দু'ধরণের তৃহারাত (পবিত্রতা) অর্জিত হয়। 
১. ছোট তৃহারাত, ২. বড় তৃহারাত। 


আমার বক্তব্য: গোসলের পূর্বে ওযু করা অধিকাংশ বিদ্বানের মতে সুন্নাত। তবে আবূ সাওর ও দাউদ 
যাহেরী এর বিপরীত মত দিয়েছেন ।**? 


দু'টি প্রয়োজনীয় কথা 


১ম: গোসলের সময় কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার হুকুম: 

ইতিপূর্বে ওযু সংক্রান্ত আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওযু ও গোসলের ক্ষেত্রে কুলি করা ও নাকে 
পানি দেয়া হুকুমের ব্যাপারে বিদ্বানগণের চারটি অভিমত পাওয়া যায়। 

ওযুর ক্ষেত্রে আমরা সেখানে প্রাধান্য দিয়েছি যে, ওযুতে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব । আর 
গোসলের ক্ষেত্রে ইমাম সাওরী, আবু হানীফা ও তার অনুসারী এবং আহমাদ, আত্বা ও ইবনুল মুবারাক 
(রাহি.) এর প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া গোসলের ওয়াজিব ।৫২ 


৭৪০ এ গুলো মুসলিমের শব্দ (৩১৭)। 
৭১ ফাতহুল বারী (১/৪২৬), আল মাজমূ' (২/১৮৬), আল-ইস্তিষকার (৩/৫৯)। 
৫২ 'আরকানুল ওষূ' এর মাসআলার তথ্যসূত্র দ্রষ্টব্য । 
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২২৪ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
তাদের দলীল: 
(১) মারফু সূত্রে বর্ণিত আছে 
298 UW ৬৪০) 95০30 22201 
অর্থাৎ: জুনুবীর জন্য কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া ফরয 1৫৪০ 
-(২) মারফু সুত্রে বর্ণিত আছে: 
be 135 ৬05 Gi SH ১০ 2০৯০ ৬৮৯ BF ১৮ 
অর্থাৎ: যে ব্যক্তি অপবিভ্রতার গোসলের সময় একটি পশম পরিমাণ স্থান ধৌত করা পরিত্যাগ করে তার 
উক্ত স্থান জাহান্নামের আগুনে দ্ধ হবে 1৫55 
(৩) মারফু সূত্রে বর্ণিত আছে 
UG TAS 04 CSS 08 Gd fabs 0৬ dul snl 
অর্থাৎ: আমানত আদায় করা হলো জানাবাতের গোসল করা । আর প্রত্যেক পশমের গোড়ায় অপবিত্রতা 


রয়েছে $8৫ 
উল্লেখিত সবগুলো হাদীসই যঈফ । এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। 


€৪) মাইমূনাহ বর্ণিত হাদীসে মহানাবী (৪) এর কর্ম (যা সুস্পষ্ট প্রমাণ করছে) ও ওযু সংক্রান্ত আয়িশা 
বর্ণিত হাদীস, উভয়টিই আল্লাহর বাণী - 15,4৬ ৬% 45 ৩13 অর্থাৎ: যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে 
ভালোভাবে পবিত্র হও। (সূরা মায়িদা-৬)- এর ব্যাখ্যা স্বরূপ । 


(৫) সর্বাঙ্গ ধৌত করা ওয়াজিব । আর মুখমণ্ডল শরীরেরই অন্তর্ভূক্ত । সুতরাং কুলি করা ও নাকে পানি 
দেয়াও ওয়াজিব । কেননা এ দু'টি মুখমগণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি আমরা ওযুর অধ্যায়ে আলোচনা করে 
এসেছি। 

অপরদিকে ইমাম মালিক, শাফেঈ, লাইস, আওযায়ী ও অধিকাংশের মতে, এ দু'টি গোসলের . 
সুন্নাত । 

তাদের দলীল নিম্নরূপ: 

(১) গোসলের জন্য ওযু ওয়াজিব নয়। (যেমনটি পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে)। আর কুলি করা ও মুখে 
খানি দেযাতো তাজ গহণা! হুর বা ওযু বাতিল হয় যায় তন: তো এর অনুযা বিরল 
বাকী থাকার প্রশ্নই আসে না ।৫৬ 


(২) গোসলের ক্ষেত্রে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার জন্য শুধু রাসূল (8) এর কাজ দ্বারা তা ওয়াজিব 
হওয়ার উপর প্রমাণ করে না। বরং তা মানদুব (বৈধ) এবং মুস্তাহাব প্রমাণ করে। মূলতঃ রাসূল (৪) 


৫৪৩ হাদীসটি জাল; দারাকুতনী (১/১১৫), তিনি মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। দেখুন, নাসবুর রায়া (১/৭৮)। 

৭৯৯ যঈফ; আবু দাউদ (২৪৯), ইবনু মাজাহ (৫৯৯), আহমাদ (১/৯৪) দেখুন, আয-যঈফাহ (৯৩০)। 

৫৪৫ যঈফ; ইবনু মাজাহ (৫৯৮), দুর্বল সনদে। দেখুন, আত-তালখীস, তবে বিশুদ্ধ মত হল হাদীসটি আবু আইউব পৰ্যন্ত মাওকৃফ 
(অর্থাৎ, মারফু নয়)। আল্লাহই ভাল জানেন। (১/১৪২)। 

৫৯ ফাতহুল বারী (১/৪৪৩)। 
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এর কাজটি যখন এমন হল অল বল ক ত বল তাত তখনই 
শুধু তা ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ করে। আর এখানে তো বিষয়টা এরূপ নয় ।*? 


(৩) আবু যার রো.) জানাবাতের কারণে পানি না পেয়ে রাসূল (রঃ) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি 
বলেছিলেন: 

0054 Kani 5d 29 15 4০ 2৯ SU ১০৭ পে 9 ৭৯০ 556 পু এ] 0 
অর্থাৎ: পবিত্র মাটি মুসলমানদের জন্য পবিত্রতা দানকারী, যদিও সে দশ বছর ধরে পানি না পায়। আর 
যখন সে পানি পাবে তখন সে যেন তার শরীরে পানি পৌছায় (গোসল করে)।%৮ 


তারা বলেন, ৪১ বা ত্বক তক হলো চামড়ার উপরের অংশ । সুতরাং কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া এর 
অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। 
4৯৬ ঢা এ : ৮০ 3 ade dl ০ & ০55) JG EEE এএ। ৬ HUST এ USS ০৩ nls ০1 এ (8) 
Eis ie এপ এ এটা তি ভাটি ৩ PE OW iS soe 

(৪) অর্থাৎ: জুবাইর বিন মুতয়িম বলেন, আমরা রাসূল (নট) এর কাছে জানাবাতের গোসলের কথা 
উল্লেখ করলে তিনি বলেন, আমি গোসল করার সময় তিন অঞ্জলি পানি তিনবার নিয়ে আমার মাথায় 
ঢালি। এরপর আমার সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করি 1৯ 
অপর বর্ণনায় আছে, | | 
"০১১৫৮ এও 01১9 ০৬:০১ ০৬৬ ৬৯৩ i) ৬৬ ৬ ULE 
অর্থাৎ: আমি গোসল করার সময় তিন অঞ্জলি পানি তিনবার নিয়ে আমার মাথায় ঢালি। এভাবেই আমি 
পবিত্রতা অর্জন করি ।৭০ এ বর্ণনাটি বিশুদ্ধ নয়। 
(৫) রাসূল (8) উম্মে সালামাকে বলেন: 

Cd 5০ ১০৫০ Gon © i ০৪ ৯০০) এড জনি If সর fh» 
অর্থাৎ: তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তুমি মাথার ওপর তিন আজলা পানি ঢেলে দিবে। অতঃপর সারা 
নানি তেরা 


আমার বক্তব্য: যদি. শেষে উল্লেখিত উম্মে সালমা (রা.) এর হাদীসটি না থাকত তাহলে, কুলি করা ও 
নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব হওয়ার দিকটাই শক্তিশালী হতো । কিন্তু উম্মে সালমার হাদীসটি দৃঢ়ভাবে প্রমাণ 


৫৪৭ ফাতহুল বারী (১/৪৩২)। 

৫৪৮ যঈফ; তিরমিযী (১২৪), আবূ দাউদ (২৩৩), নাসাঈ (১/১৭১) প্রভৃতি । EEE CE UE দু আমর 
বিন বুজদান হতে, তিনি আবূ যার হতে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন। যেমন এসেছে ইমাম দারাকুতনী প্রণীত আল-ইলাল (১১১৩) 
গ্রন্থে । ইবনু আবি হাতিম (১/১১) এখানে আমর এর পরিচয় পাওয়া যায় নি। তবে আবু হুরাইরা থেকে এ হাদীসের একটি 
শাহেদ রয়েছে যার হাসান হওয়া নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। আলবানী একে সহীহ বলেছেন। দেখুন, আল-ইরওয়া (১৫৩)। 

৭৯৯ সহীহ; কিছু পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। 

৫০ ইমাম শাওকানী ইহা হাফেয ইবনে হাজার থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: তার উক্তি UW এ অংস্টুক সহীহ 
বা যঈফ কোন হাদীসের অংশ নয়। 

৫৫১ সহীহ; কিছু পূর্বে উল্লেখ হয়েছে । 
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২২৬ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 

করছে যে, হাদীসে উল্লেখিত কাজগুলোই গোসলের জন্য যথেষ্ট । আর হাদীসে কুলি করা ও নাকে পানি 
দেয়ার কথা উল্লেখ হয় নি। আবার এটাও বলা যায় না যে, এ অঙ্গ দু'টি মহানাবীর বাণী “ ১৬২% ০ 
৮44 ১44 ” এর অন্তর্ভুক্ত । কেননা পানি প্রবাহিত করার অর্থে এ দু'টি অঙ্গকে অন্তর্ভুক্ত করে না। আর এ 


বিষয়টি প্রকাশ্যই বুঝা যাচ্ছে। সুতরাং আমার কাছে অধিকাংশের মাযহাবটাই পছন্দনীয় । অর্থাৎ কুলি 
করা ও নাকে পানি দেয়া গোসলের মুস্তাহাব । ওয়াজিব নয়। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। 


২য়: দুই পা কখন ধৌত করবে? 


মাইমূনাহ রো.) এর হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রাসূল ফট) দু'পা গোসল সম্পন্ন করার পর ধৌত 
করেছেন। বুখারীর বর্ণনায় রয়েছে (২৬০)- 4৯১ 3৮ 4- co €% 54 

অর্থাৎ; “যখন তিনি গোসল সমাপ্ত করলেন তখন দু'পা ধৌত করলেন।” 

আর আয়িশা (রা.) এর হাদীসে এমনটি বলা হয় নি।*২ শুধু বলা হয়েছে (ভিনি গোসলের পর্বে ও 
করেছেন’ । সুতরাং উল্লেখিত দু'টি হাদীসের কারণে চারটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় । ৫৩ 


(১ম:) গোসলের সময় দু'পা পরে ধৌত করা মুস্তাহাব। এর দলীল হলো মাইমূনাহ বর্ণিত হাদীস। আর 
এটা অধিকাংশের মাযহাব । 


(২য়:) গোসলের পূর্বে পূর্ণাঙ্গ ভাবে ওযু করতে হবে । এর দলীল আয়িশা বর্ণিত হাদীস। 
কেননা তার হাদীসে রাসূল (টু) এর অধিকাংশ কাজের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। মাইমূনাহর হাদীস এর 
ব্যতিক্রম। কারণ সেখানে শুধু একবারের গোসলের কথা বলা হয়েছে। 


এটা ইমাম শাফেঈ (রোহি.) এর মাযহাব এবং ইমাম মালিক ও আহমাদ (রাহি.) এর একটি বর্ণনা মতে এ 
অভিমত পেশ করা হয়েছে। 


(৩য়:) এটা ইচ্ছাধীন, চাইলে পূর্বেই ওযুর সাথে দু'পা ধৌত করবে অথবা গোসলের পর ধৌত করবে । 
একটি বর্ণনা মতে ইমাম আহমাদ (রোহি.) এ মত পেশ করেছেন। 


€৪র্থ:) গোসল করার স্থানটি যদি পরিষ্কার না হয় তাহলে পরে পা ধৌত করবে । আর যদি স্থান পরিষ্কার 
হয় তাহলে আগেই ওযুর সাথে পা ধৌত করবে । এটা ইমাম মালিক (রাহি.) এর মাযহাব । 


আমার বক্তব্য: শেষোক্ত মতামতটিই অধিক প্রাধান্য যোগ্য । তবে সবগুলোর উপর আমল করা যায়। এ 
বিলিন হিট গা যার জানাযার বনি 
++ মুসলিমের (৩১৬) বর্ণনা আয়িশার সূত্রে, এ হাদীসের শেষের অংশ ">, J} ৫...» ৮ 4৮ 2৬ 2..." এটা অতিরিক্ত অংশ 
জাম “ইলালু-মুসলিম' (৬৯) আল-হারাধী প্রণীত, জি তাম: (কিতা, ফাতহুল বারী (১/২৩৪) ইবনু 


‘* ফাতহুল বারী (১/৩৬২) ইবনু হাজার প্রণীত, আল-মুগনী (১/২৮৮), শারহুল উমদাহ (১/৩৭১), আল-খিলাফিয়্যাত (২/৪২৫) 
ইমাম বাইহাকী প্রণীত । 
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৫ । মাথার উপর ৩ বার পানি প্রবাহিত করবে, যেন চুলের গৌড়ায় পানি পৌছে যায় । 
৬। প্রথমে মাথার ডান পাশ এবং পরে বাম পাশ ধুয়ে ফেলবে। 
৭। সঙ্গে সঙ্গে মাথার চুলগুলো খিলাল করবে। 


১/% ৬৯3 sl এডি কে 40 520 Hf Lb ঠ ৬ 495 ৮৩0০৮ 
অর্থাৎ: অতঃপর তিনি তার মাথার চুলগুলো খিলাল করতেন। এমনকি চামড়া ভিজেছে বলে যখন তিনি 
নিশ্চিত হতেন, তখন মাথায় তিন অঞ্জলি পানি ঢালতেন। 


০ 8৫. ১৪ oles 4 oo ৮৬ ৩5 AEG 2 05119 8 dt ০5০) ০৩৮ রা 22৩৬ ১৪ 


ধন) se ক 0৬ এ Tol od পিন এব ahs 

অর্থাৎ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন: রাসূলুল্লাহ (&%) জানাবাতের গোসলের সময় দুধ 

দোহনের পাত্রের (হেলাব)* মত একটি পাত্রভর্তি পানি চেয়ে নিতেন, তারপর আজলা ভরে পানি নিয়ে 

প্রথমে মাথার ডান দিক ও পরে বাম দিক ধুয়ে ফেলতেন, অতঃপর অঞ্জলি ভরে পানি নিয়ে মাথার উপরে 
টা 

Ge ৬৬ ue ১ রে ৮৮ Gy uw 6১ ০৩০ এতে ৬১৬ ০4০ 3 ৫৯:১8 ঠক ১৪ 


oh ৫ ৬ ৬7৯ ৮) idl 


অথাৎ: আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমাদের কারও জানাবাতের গোসলের প্রয়োজন হলে 
সে দু হাতে পানি নিয়ে তিনবার মাথায় ঢালত ৷ পরে হাতে পানি নিয়ে ডান পাশে তিনবার এবং আবার 
অপর হাতে পানি নিয়ে বাম পাশে তিনবার ঢালত 1৫৬ 


প্রসঙ্গ কথা 
গোসলের সময় কি দাড়ি খিলাল করতে হবে? 
অধিকাংশ বিদ্বানের অভিমত: ইমাম মালিক, আবূ হানীফা, শাফেঈ ও ইবনে হাযমের*" মতে, দাড়ি 
খিলাল করা আবশ্যক নয়৷ বরং এটা মুস্তাহাব । 


আমার বক্তব্য: যদি চামড়া বা তৃকে পানি পৌছে তাহলে খিলাল করা মুস্তাহাব। নতুবা দাড়ির গোড়ায় বা 
তৃকে পানি পৌছানোর জন্য দাড়ি খিলাল করা ওয়াজিব হবে । সতর্কতামূলক সর্বাবস্থায় দাড়ি খিলাল করা 
উচিত। কেননা আয়িশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে আমভাবে বলা হয়েছে যে, “তিনি চুলের গোঁড়া খিলাল 
করতেন” । 


৭৫ উটের দুধ দোহনের পাব্রকে হেলা বলে, ইমাম খাত্তীবী প্রণীত “মা“আলিমুস সুনান” (১/৬৯)। 
«৫ সহীহ; বুখারী (২৫৮), মুসলিম (৩১৮)। 

৫৫» সহীহ; বুখারী (২৭৭)। 

৫৫+ আল-মুহাল্লা (২/৩৩), আল আওসাতৃ (২/১২৭), আত-তামহীদ (২২/৯৫) । 
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২২৮ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
৮ ও ৯। সারা শরীরে পানি ঢালবে, প্রথমে ডান দিকে ও পরে বাম দিকে: 


সর্বাঙ্গে পানি প্রবাহিত করার প্রমাণ মহানাবী (ঃ) এর গোসলের বিবরণ সংক্রান্ত বহু হাদীস দ্বারা 
সাব্যস্ত । আর ডান দিক থেকে শুরু করার প্রমাণ, আয়িশা রো.) বর্ণিত হাদীস । 


dS sls ৬৪ 236৮) Me Mas Ye ০০৫1 & ০ ০৪ ৬ ১৪ 
&) জুতা পরিধান, সারা তচড়ানে। ও গৰ্রিতা নতি কাজিডার দিকে 


১ম: সর্বাঙ্গে একবার পানি প্রবাহিত করতে হবে। আয়িশা (রা.)ও মাইমুনাহ রো.) বর্ণিত হাদীস দু'টির 
বর্ণনা অনুযায়ী দু'হাত এবং মাথা তিনবার করে ধৌত করবে । আর সর্বাঙ্গ ধৌত করার ব্যাপারে আয়িশা 
(রা.) বলেন: 

এ ode ৬৬ sli সে নে 
অর্থাৎ: তারপর তার সারা দেহের উপর পানি পৌছে দিতেন। আর মাইযূনাহ বলেন: 

৯০৮ ৬৬ ৮৮৩ 

অর্থাৎ: তারপর তার দেহের উপর পানি পৌছিয়ে দিতেন। 
ইবনে বাত্তাল বলেন:* যেহেতু কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয় নি, সেহেতু সর্বনিশ্ন সংখ্যাটিই এখানে 
ধর্তব্য। আর তা হলো একবার । কেননা আসলকে কখনও অতিরিক্ত বলা যায় না। 


আমার বক্তব্য: ইমাম আহমাদ ও মালিক (রোহি.) এর অনুসারীদের স্পষ্ট অভিমত হলো, তিনবার পানি 
প্রবাহিত করা মুস্তাহাব। শাইখুল ইসলাম ও অধিকাংশ এমতটিকে পছন্দ করেছেন। 


২য়: গোসলের অঙ্গগুলো কচলানোর হুকুম: 

বিদ্ধানগণ মতভেদ করেছেন যে, গোসলের সময় সর্বাঙ্গ হাত দিয়ে কচলানো কি শর্ত? না কচলিয়ে শুধু 
সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করলেই চলবে? এটা হলো একটি শাব্দিক মতভেদগত মাসআলা । আর তা 
হলো, শুধু কি পানি ঢেলে দিলেই গোসল সাব্যস্ত হবে, নাকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কচলানোর ফলে গোসল সাব্যস্ত 
হবে? 

ইমাম মালিক ও শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী মাধিনী ছাড়া অধিকাংশ বিদ্বানের মতে অঙ্গ কচলানো 
ওয়াজিব নয়। বরং এটা গোসলের মুস্তাহাব । সুতরাং যদি মানুষ তার সর্বাঙ্গে পানি ঢেলে দিয়ে গোসল 
করে, তাহলে আল্লাহ কর্তৃক অবধারিত ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে । তদ্রুপ কেউ যদি পানিতে ডুব দিয়ে 


৫ সহীহ; বুখারী (১৬৮), মুসলিম (২৬৮)। 

৫৫৯ ফাতহুল বারী (১/৪৩৯)। 

+” আল মুহাল্লা (২/৩০), আল-ইস্তিষকার (৩/৬৩), আল মুগনী (১/২৯০) বিদায়াতুল মুজতাহিদ (১/৫৫), আস সায়লুল জার্রার 
(১/১১৩)। 
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কিতাবুত তৃহারাত ২২৯ 


সর্বাঙ্গে পানি পৌছে দেয়, তাহলেও ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। অত্র মাসআলাটির ক্ষেত্রে অধিকাংশের 
দলীলের স্বপক্ষে হুবহু সেই দলীলটিই প্রযোজ্য হবে, যে দলীলটি ইতিপূর্বে কুলি করা ও নাকে পানি 
দেয়ার বিধানে প্রদত্ত হয়েছে। 


সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, অঙ্গ কচলানো মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। ৰ 
এর সমর্থনে উম্মে সালামার হাদীসসহ মশকের ঘটনায় বর্ণিত ইমরান বিন হুসাইনের হাদীসটি পেশ করা 
যেতে পারে । সেখানে বলা হয়েছে: 
৫4০ ৮১ ৬৪১৮ :0৪ 25 ১১ পু 247 2৩০1 ৬৯ ৬৯ ০45 /্রা ০৬9 

অর্থাৎ: অপর এক ব্যক্তি যিনি জুনুবী হয়েছিলেন, তাকেও এক পাত্র পানি দিয়ে রাসূল () বললেন, এ 
পানি নিয়ে যাও ও গোসল কর 1৫৬, 

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, যদি কেউ গোসলের জন্য ঝর্ণার নিচে বসে এবং তার সমস্ত শরীরে পানি 
পৌঁছে যায়, তাহলে গোসলের নিয়ত করার ফলে তার গোসল বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। 


মহিলাদের জানাবাতের গোসল: 

নারীর গোসলের নিয়ম সম্পূর্ণ পুরুষের গোসলের মতই । নারীদের খোপা খোলা জরুরি নয় ৷ তবে চুলের 

গোড়ায় পানি পৌছানো আবশ্যক । 

of BAG ০.0 0 ও 94 Lak ০86 ls 2০ fH dh di 059 UC ০6 25 Af Sh 
৫০20623 + 95042 ০০০৪ ০১০৩ ৬৫45 এ ৬ 

অর্থাৎ; উম্মে সালামা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (%%$) কে বললাম, হে আল্লাহ্র 

রাসূল। আমি তো মাথার চুলের বেনী গেঁথে থাকি । সুতরাং জানাবাতের গোসলের সময় কি আমি তা 

খুলবো? তিনি বললেন, না। বরং তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তুমি মাথার উপর তিন আজলা পানি 

ঢেলে দিবে । অতঃপর সারা শরীরে পানি ঢেলে পবিত্রতা অর্জন করবে ।৬২ 


৫০০১৯০০০৬৪০ EBS st ০50 ৬ ৮) ৫৯১০) ৫০ 4:4৮ 06 gE dl ০৮) 28৬ ১৪ 
আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা মাথার চুল কাপড়ে বাধা অবস্থায় গোসল করতাম। 
তখন আমাদের কেউ কেউ ইহরাম বাঁধা অবস্থায় এবং কেউ কেউ ইহরাম বিহীন অবস্থায় রাসূল (&) 
এর সাথী ছিলাম 1৬৪ 
গোসলের সময় আব্দুল্লাহ ইবনে আমর মহিলাদের সিনা La MLA অভি হারার 
করেন।৬ 


৭৬ সহীহ; বুখারী (৩৪৪)। 

৫৬২ সহীহ; এ হাদীসটি ইতিপূর্বে বহুবার আলোচিত হয়েছে। | 

‘৬০ ১৩০৯) হল এমন বস্তু যা চুলে ব্যবহার করা হয়। ফলে চুল পরিপাটি হয় ও স্থির থকে । যেমন আঠা জাতীয় বন্তু। এর ফলে চুলের 
বেনী তৈরি হয়। 

৭৬ সহীহ; আবু দাউদ (২৫৪), বাইহাকী (২/১৮২)। 

৭ সহীহ; মুসলিম (৩৩১), নাসাঈ (১/২০৩), ইবনু মাজাহ (৬০৪)। 


Wwww.waytojannah.com 


Contents 


২৩০ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
হায়য ও নিফাসের কারণে মহিলাদের গোসল ।“** 


হায়য ও নিফাসের গোসল জানাবাতের গোসলের মতই । তবে এ কেলে বত কহ কাছ য়েছে যাত 
আলোচনা করা হলো । 


১। পানিসহ সাবান বা পরিষ্কারকারী অনুরূপ কিছু ব্যবহার করা: 


1465 5045) ৬2০ ৮1 3৮৮০ :08 ৪৪ 1০৬ 56 BE পে ০4০ sl Of 4৬ ৬৪ 
407 এ Ge Cas © oly 95 LS ও 05 ১ এ Gol এও পেত Ib ৮০ 
রি :24৬ ৪ « লি, 8 ০০১০১ J gH 85) al 54 «gy hd 2৮ 22 

eH es EUS Bd 
আয়িশা রো.) থেকে বর্ণিত, (তিনি বলেছেন) আসমা (রা.) নাবী (ছু) কে খতুর গোসল সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তোমরা কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করবে। 
অতঃপর মাথায় পানি ঢালবে এবং উত্তমরূপে ঘষে ঘষে চুলের গোড়ায় গোড়ায় পানি পৌছাবে এবং সারা 
শরীরে পানি ঢেলে দিবে । পরে কন্তরী মাখানো একটুকরা কাপড় দ্বারা পবিত্রতা হাসিল করবে । এ কথা 
শুনে আসমা বললেন, কন্তরী মাখানো বস্ত্র দ্বারা কিরূপে পবিত্রতা হাসিল করবো? তখন নাবী (ধু) 
বললেন, সুবহানাল্লাহ্‌! তুমি তা দিয়েই পবিত্রতা হাসিল করবে । আয়িশা (রা.) চুপিসারে তাকে বললেন: 
রক্ত চিহ্নিত স্থানে উক্ত (কন্তুরী মিশ্রিত) কাপড় দ্বারা ঘষে মুছে ফেলো | | 


২। খোপা খুলে দিতে হবে যাতে চুলের গোড়ায় পানি পৌছে: 
এর প্রমাণ মহানাবী (পু) এর পূর্বোল্লেখিত হাদীস। 


Gh ১35 ৪3 ৩৮ 09৩ SS 455 (০১ ৬ অনি " 


অর্থাৎ: অতঃপর মাথায় পানি ঢালবে এবং উত্তমরূপে ঘষে ঘষে চুলের গোড়ায় গোড়ায় পানি পৌছাবে। 
এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, হায়যের গোসলের ক্ষেত্রে শুধু জানাবাতের গোসলের ন্যায় পানি প্রবাহিত 
করলেই চলবে না। বিশেষ করে একই হাদীসে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূল (৪) কে যখন 
জানাবাতের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তখন তিনি বলেন: 
4) ১০ ৬3 ৩৮ এ (৮) ৩৪ শি 

অর্থাৎ: “অতঃপর মাথায় পানি ঢালবে এবং ঘষে চুলের গোড়ায় গোড়ায় পানি পৌছাবে’। এ অংশে ৬১ 
1৩ শব্দ উল্লেখ করা হয় নি। সুতরাং এর দ্বারা জানাবাতের গোসল ও হায়যের গোসলের মধ্যে পার্থক্য 
বুঝা যায়। 


৬ আমার লিখা বই “ফিকহস সুন্নাহ লিন নিসা" (পৃ.৪৯), জামি’ আহকামিন নিসা (১/১১৬- এবং তার পরবর্তী অংশ) কিছুটা বৃদ্ধির সাথে। 
৫৬৭ সহীহ; বুখারী (৩১৪), মুসলিম (৩৩২) শব্দগুলি মুসলিমের । 
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হায়যের গোসলে খোপা খোলার বিধানের ব্যাপারে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। ইমাম শাফেঈ মালিক ও 
আবু হানীফা (রাহি.) এর মতে এটা মুস্তাহাব । ওয়াজিব নয়।৬৮ 


তাদের দলীল: 
(১) হাদীসে সুস্পষ্টভাবে খোপা খোলা ওয়াজিবের কথা বলা হয় নি। 


(২) মহানাবী (৪) এর হাজ্জ পালনের ঘটনার বর্ণিত আয়িশা (রা.) এর হাদীসে তিনি বলেন: 


৫০৭ sly 55450 5440 ৮০৪3 ০৮০৮ ৮১৯20 ৮ 


আরাফার দিনে আমি খতুবতী ছিলাম । আমি মহানাবী (পঃ) এর কাছে আমার অসুবিধার কথা বললাম । 
তিনি বললেন, তোমার উমরা ছেড়ে দাও, মাথার বেনী খুলে চুল আচড়াও, আর হাজ্জের ইহরাম বাধ 1৫৬ 
তারা বলেন: এটা ছিল ইহরামের গোসল । হায়যের গোসল নয় । সুতরাং এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় 
না। 

(৩) আয়িশা (রা.) এর অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে তিনি খতুবতী থাকা অবস্থায় মহানাবী (&) 
তাকে বলেছিলেন- ৬--১1) 4১৯৯ ০০£9-অরথাণ: মাথার বেনী খুলে গোসল কর 1০ 


তারা বলেন: এ হাদীসটি পূর্বের হাদীসের দিকেই ফিরানো হয়েছে। সুতরাং উভয়টি একই হাদীস। তারা 
“৬১” শব্দটিকে ক্রটিযুক্ত মনে করে বলেন, এটা মূলতঃ ইহরামের গোসলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । 


(৪) গোসলের সময় আব্দুল্লাহ ইবনে আমর মহিলাদের খোপা খোলার নির্দেশ দিলে আয়িশা (রা.) তা 
অস্বীকার করেন। 


অপরদিকে ইমাম আহমাদ, হাসান, তৃউস (রাহি.) এর মতে, হায়যের গোসলের সময় মহিলাদের খোপা 
খোলা ওয়াজিব ৷ এর প্রমাণ পূর্বোল্লেখিত হাদীস সমূহ । | 
অত্র মাসআলায় এ মতামতটিই প্রাধান্য প্রাপ্ত। যেমনটি আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রোহি.)৭১ এর সঠিক 
বিশ্লেষণ করেছেন এবং নিম্লোক্তভাবে অধিকাংশের মতামতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। 


(১) তাদের উক্তি আয়িশা (রো.) এর হাদীসের ক্ষেত্রে যে, “তিনি হাজ্জে ছিলেন এবং তা ছিল ইহরাম 
অবস্থায়”, তাদের এ কথা সঠিক। কিন্তু হায়যের গোসলকে অন্যান্য গোসলের চেয়ে বেশি তা'কীদ দেয়া 
হয়েছে। মহানাবী (&) হায়যের গোসলের ক্ষেত্রে অত্যধিক পবিত্রতার জন্য যতটুকু নির্দেশ দিয়েছেন 
অন্যান্য গোসলের ক্ষেত্রে ততটুকু দেন নি। ফলে তিনি হায়যের গোসলে খোপা খোলার নির্দেশ দিয়েছেন। 


৭৮ আল মুগনী (১/২২৭), আল মুহাল্লা (২/৩৮), নাইলুল আওতার (১/৩১১) তাহযিবুস সুনান (১/২৯৩), আওনুল মাবুদ সহ। 
৭৬ সহীহ; বুখারী (৩৭১), মুসলিম (১২১১)। 

“* এর সনদ সহীহ; ইবনু মাজাহ (৬৪১), দেখুন, আল ইরওয়া (১/১৬৭)। 

৭৯ তাহযিবুস সুনান (১/২৯৩) আওনুল মা'বুদ সহ। 
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২৩২ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


মূলতঃ খোপা খোলার মাধ্যমে হায়যের নাপাকী দূর হয় না। খোপা খোলা ওয়াজিব হওয়ার উপর সতর্ক 
করার জন্য তিনি এ নির্দেশ দিয়েছেন যাতে উত্তমভাবে নাপাকী দূর হয়। 


(২) আয়িশা রো.) এর হাদীস, যেখানে বলা হয়েছে তিনি খতুবতী থাকা অবস্থায় মহানাবী (8) তাকে 
বলেছিলেন: ৫১ 2,4৯ ৬১৪/-অথাত্ি: মাথার বেনী খুলে গোসল কর। এটা হাজ্জের ক্ষেত্রে বর্ণিত 
হাদীস নয়। এটা অনেকবার বর্ণিত হাদীস। বিশেষ করে এর সনদের রাবীগণ মুকসিরীন পর্যায়ের । 


(৩) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) এর বাণীকে আয়িশা রো.) যে অস্বীকার করেছিলেন, তার কারণ মূলতঃ 
ইবনে আমর জানাবাতের গোসলের ক্ষেত্রে মহিলাদের মাথার খোপা খোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এতে 
কোন সন্দেহ নেই। যেমন আয়শা (রা.) বলেছিলেন: 


CS ১৫৯০5) DABS 0258 08695 aks Of LLL BY SUL ৮1৬ ১০৪ 90 ক ৫ 

৬17 54 05 ভু &। 05০3) এ 0 
আশ্চর্য লাগে! ইবনে আমরের মত লোক মেয়েদেরকে গোসলের সময় মাথার চুল খোলার আদেশ করেন। 
তাহলে তো তিনি তাদেরকে মাথার চুল মুড়ে ফেলার আদেশ দিতে পারেন। অথচ আমি এবং রাসূলুল্লাহ 
৪) একসাথে একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে জানাবাতের গোসল করেছি। এ সময় আমি আমার মাথায় 
তিন অঞ্জলির অধিক পানি ঢালিনি।৭২ 


প্রকৃতপক্ষে, আয়িশা রাসূল (টে) এর সাথে জানাবাতের গোসল করেছিলেন, যেখানে উভয়ের অংশগ্রহণ 
ছিল। এটা হায়যের গোসল ছিল না। এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, হায়য ও নিফাসের গোসলের সময় 
মহিলাদের মাথার খোপা খোলা ওয়াজিব । আর এটাই বেশি সতর্কতামূলক আমল । আল্লাহই সর্বাধিক 
জ্ঞাত । . 
৩। মেশক বা অনুরূপ সুগন্ধি লাগিয়ে এক টুকরা তুলা দিয়ে রক্তের চিহ মুছে ফেলবে: 

হায়য ও নিফাসওয়ালী মহিলার জন্য মুস্তাহাব হলো, মেশক বা সুগন্ধিযুক্ত এক টুকরা ন্যাকড়া বা তুলা 
ব্যবহার করবে এবং লজ্জাস্থানে ধৌত করার পর সেখানে তা প্রবেশ করাবে। এভাবেই শরীরের যে সব 
স্থানে রক্ত লেগেছে, সে সব স্থান মুছে সুগন্ধযুক্ত করবে । এতে দুর্গন্ধযুক্ত জায়গাটা সুগন্ধিযুক্ত হবে । এটা 
পূর্বোল্লেখিত আয়িশা (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ৷ 

স্বামীর মৃত্যুতে শোক পালনকারীনী মহিলারও এরূপ করার অনুমতি রয়েছে। যেমন শোক পালন 
কারীনীদের সুগন্ধি ব্যবহার করার নিষেধাজ্ঞায় বর্ণিত উম্মে আতিয়াহ এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: 


৪ A Ed se পর AE 28৫5 IAL A nt 2 
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Rete 8: ৮ le EE ০৮) 03 pea oF পি ২5 3 লোন ১৩ 
AAS 2 পা 


৫৭২ সহীহ্‌; মুসলিম (৩৩১), নাসাঈ (১/২০৩), ইবনু মাজাহ (৬০৪)। 
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কিতাবুত তৃহারাত ডঃ 
আমরা সুরমা লাগাতাম না, সুগদ্ধি ব্যবহার করতাম না ও ইয়ামানের তৈরি রঙ্গিন কাপড় ছাড়া অন্য কোন 
রঙ্গিন কাপড় ব্যবহার করতাম না। তবে হায়য থেকে পবিত্রতার গোসলে আযফারের খশবু মিশ্রিত বন্ত 
খণ্ড ব্যবহারের অনুমতি ছিল ।*** 
অত্র গ্রন্থের যথাস্থানে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হবে, ইনশা আল্লাহ । 


গোসলের পর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মুছা: 


মহানাবী (৪) এর গোসলের নিয়মাবলী সংক্রান্ত হাদীসে পূর্বেই উল্লেখ হয়েছে যে : 

148১৩ ০০২ ৬৯১ ০২০০ ৮১ (৯০ 20150 dy) LS 3৩ 
অর্থাৎ: আমি তাকে একটি কাপড় দিলাম (অপর বর্ণনায় কাপড়ের পরিবর্তে রুমাল বা গামছার কথা 
রয়েছে) ৷ অতঃপর আল্লাহর রাসূল (৮) তা গ্রহণ করলেন না। বরং দু'হাত দ্বারা শরীর মুছলেন।৭ 


অত্র হাদীস দ্বারা গোসলের পর শরীর মুছা অপছন্দীয় হওয়ার প্রমাণ দেয়া হয়। মূলতঃ এর দ্বারা এরূপ 
কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।* কারণ : 

১। এটি এমন একটি ঘটনা, যা কয়েকটি বিষয়ের সম্ভাবনা রাখে- 

পিল জি১451৮৮ 82 ররর HOE OEE 
রাখে না। বরং এ বিষয়টি গুরুত্বহীনতার সাথে সংশ্লিষ্ট অথবা তিনি তাড়াতাড়ি করছিলেন অথবা আরও 
অন্যকিছু হতে পারে। 


২। এ হাদীস আরও প্রমাণ করছে যে, রাসূল (টু) এর শরীর মুছার অভ্যাস ছিল। যদি না থাকত 
তাহলে মাইমূনাহ (রা.) রুমাল বা গামছা নিয়ে আসতেন না। 


৩। হাত দ্বারা পানি মুছার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় যে, তিনি শরীর মুছা অপছন্দ করতেন না। কেননা 
হাত ও রুমাল উভয়টি দ্বারা শরীর মুছা যায়। 


সারকথা: গোসলের পর শরীর মুছাতে কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহই ভাল জানেন। 
মির ররিডি ররর 


গোসলের পর ওযু আবশ্যক নয়: 

যে ব্যক্তি শারঈ পন্থায় গোসল করবে লিজার ওযু করা 
আবশ্যক নয়। এমনকি যদিও সে গোসল করার সময় ওযু নাও করে । কেননা, জানাবাত থেকে পবিত্রতা 
অর্জন করলে ক্ষুদ্রতর নাপাকী থেকেও পবিত্রতা অর্জন করিয়ে দেয়। এর কারণ হলো, জানাবাতের বাধা 


৭৭৩ সহীহ; বুখারী (৩১৩)। 
”* সহীহ; ইতিপূর্বে বহুবার এসেছে। 
৭% আল ফাতহ (১/৪৩২), দেখুন, আল মাজমূ' (১/৪৫৯)। 
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২৩৪ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
বডি বা বার হত রনি জিডি কম সংখ্যকের বিধান বেশি সংখ্যকের 
বিধানের আওতা বিনা হরেন 
একে] 0১০ এ og Uy EEE ali 0550 IS CG ৫৬ ১০ 
আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত: রাসূল (পট?) জানাবাতের গোসলের পর আর ৯ 
রা EIS EEO 


dhs ipo) Spot তানোরে 
তিনি গোসল করে দু'রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আমি তাকে গোসলের পর নতুনভাবে ওযু 
করতে দেখি নি।৭ 


০) ০০ ভা ৪৮৮3 EU এপি AE 0৭ ৬৬১১ লাক ৫ 9 458 ০৬ ps ০৫ ০৮ 
TR HEE গোসল সম্পাদন করে যদি তোমার লিঙ্গ স্পর্শ না কর, তাহলে গোসলের চেয়ে 
পরিপূর্ণ ওযু আর কি হতে পারে?“* 


আমার বক্তব্য: এ ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়, এক দলের মতে, জানাবাতের 
গোসলকারীর জন্য ক্ষুদ্রতর নাপাকি দূর করার নিয়ত করা ওয়াজিব নয়। এটা অধিকাংশের অভিমত । 
ইবনে তাইমিয়াহ এই অভিমতটিকে পছন্দ করেছেন ।*** 

হাম্বালীদের মতে, যদি দুটি নাপাকি থেকে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করে, তাহলে উভয়টির জন্য যথেষ্ট 
হবে। আর যদি শুধু গোসলের জন্য নিয়ত করে, তাহলে যে নিয়ত করেছে শুধু তাই প্রযোজ্য হবে ।৮০ 


যদি গোসলের সময় দুটি ওয়াজিব একত্রিত হয়: 

যেমন- হায়য ও জানাবাতের গোসল অথবা জানাবাত ও জুর্মআর গোসল, তাহলে শুধু উভয় ক্ষেত্রে 
একটি গৌসলই যথেষ্ট হবে, যদি উভয়টির নিয়ত এক সঙ্গে করা হয়। এটা অধিকাংশ বিদ্বানদের 
অভিমত ৷” রি 

যদি কোন মহিলা জুনুবী হয় অতঃপর গোসলের পূর্বে হায়য হয়: 


এ ক্ষেত্রে একদল বিদ্বানদের অভিমত হলো: তার জন্য জানাবাতের গোসল আবশ্যক নয়। বরং যখন সে 
হায়য থেকে পবিত্র হবে তখন জানাবাত ও হায়য উভয়টির জন্য নিয়ত করে একবার গোসল করা তার ' 


৫৭৬ সহীহ লিগাইরিহী; তিরমিযী (১০৭), নাসাঈ (১/১৩৭), ইবনু মাজাহ (৫৭৯)। 

৫৭৭ সহীহ লিগাইরিহী; আবূ দাউদ (২৫০), আহমাদ (৬/১১৯)। 

৫৭ এর সনদ সহীহ; এ হাদীসটি আব্দুর রাযযাক তার আল-ুসান্নাফ (১০৩৯) এ উল্লেখ করেছেন। 

+৯» আল মাসবৃত্ত (১/৪৪), আশ-শারহুস সাগীর (১/৬৫), আল-উম্ম (১/৩৬) মাজমূ* আল-ফাতাওয়া (২১/৩৯৭), আল-সুহাল্লা 
(২/88)। 

৮” আল-ইদ্দাতু শারহিল উমদাহ (৪৮ পৃ.)। 

*১ আল মুগনী (১/২৯২), বরং 'রহমাতুল উম্মাহ্‌ ফি ইখতিলাফিল আমিম্মা' গ্রন্থে এটাকে ইজমা সাব্যস্ত করা হয়েছে (পৃ:৫১)। ইবনে 
হাযম তার মুহাল্লা গ্রন্থে এর বিপরীত মত পেশ করায় এটা বাতিল হয়ে গেছে। আর এ কথার সঙ্গে আলবনী “তামামুল মিন্নাহ' গ্রন্থে 
একাত্মতা ঘোষণা করেছেন । 
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জন্য আবশ্যক । এটা ইমাম আহমাদ (রাহি.) এর মাযহাব ৷*”২ আর কতিপয় বিদ্বানের মতে, জানাবাতের 
জন্য গোসল করা আবশ্যক । অতঃপর যখন হায়য থেকে পবিত্রতা অর্জন করবে তখন হায়যের জন্য 
গোসল করবে । এটা আতা, নাখঈ ও হাসান (রাহি.) এর অভিমত । 

আর কতিপয় বিদ্বান বলেন- জানাবাতের কারণে শুধু লজ্জাস্থান ধৌত করা আবশ্যক। অতঃপর যখন 
হায়য থেকে পবিত্র হবে তখন গোসল করবে । শেষে উল্লেখিত দু'টি অভিমতের ক্ষেত্রে কোন দলীল নেই। 
তাই প্রথম অভিমতটিই সঠিক। 

তবে যদি সে জানাবাতের জন্য গোসল করার ইচ্ছা করে অথবা তার লজ্জাস্থান ধৌত করে অতঃপর হায়য়_ 
থেকে পবিত্র হওয়ার পর গোসল করে, তাহলে সে করতে পারে, এতে কোন বাধা নেই। এতে কোন 
সমস্যাও হবে না । মূলতঃ এটা তার জন্য আবশ্যক নয়। 


মহিলার গোসলের অবশিষ্ট পানি দ্বারা পুরুষের গোসল করা বৈধঃ 
এ সংক্রান্ত আলোচনা “পানির বিধান” নামক অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। 


স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একত্রে গোসল করা বৈধ: ৃ 
এ সময় একে অপরের গুপ্তাঙ্গের দিকে তাকানো বৈধ । এ ক্ষেত্রে অপছন্দের কিছু নেই। 
SS (৪১ ৬১:09 ৩৮৯০ ৮9 sty EE 599 এ ঠা CF) ২০ ৪6৯ 
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২ 


আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি ও নাবী (পুঃ) জানাবাত অবস্থায় একই পাত্র থেকে পানি 
নিয়ে গোসল করতাম । তিনি আমার চাইতে এত দ্রুত পানি তুলে নিতেন যে, আমি শেষ পর্যন্ত বলতাম, 
আমার জন্য কিছু পানি রাখতে হবে তো।+” 


জনসমক্ষে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা বৈধ নয়: 
তবে যদি আড়ালে হয়, তাহলে কোন ক্ষতি নেই। এ ব্যাপারে পূর্বে উল্লেখিত মাইমূনাহ বর্ণিত হাদীসে 
৫০ ০০4১9 ৫০৯ EBS ght 9৮9 ০৮৮১০ 
অর্থাৎ; আমি রাসূল (ছুটট)এর গোসলের পানি রেখে পর্দা করে দিলাম, তিনি পানি দিয়ে হাত ধুলেন.... । 
মহানাবী (&%৪) থেকে সাব্যস্ত আছে যে, মূসা (38৪) ও আইয়ুব (8৪) উলঙ্গ হয়ে গোসল 
করেছেন৷ এটা ছিল নির্জন স্থানে । | 


গোসল চলাকালীন সময়ে যে অপবিত্র হবে: 


রী সহীহ; বুখারী (২৯৯), মুসলিম (৩২১)। 


৫৮৩ 


দেখুন । 
৫৮৪ সহীহ; বুখারী (২৭৮), মুসলিম (৩৩৯)। 
৫৮৫ সহীহ; বুখারী (১৭৯)। 
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২৩৬ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


জুনুবী ব্যক্তি যদি গোসল পূর্ণ করার পূর্বেই অপবিত্র হয়, তাহলে সে গোসল পূর্ণ করে নিবে। তাকে 
পুনরায় শুরু থেকে গোসল করতে হবে না। কেননা নাপাকী গোসলকে বাধা দিতে পারে না এবং এর 
অস্তিত্বে কোন প্রকার প্রভাব ফেলতে পারে না, যেমনটি হাদাস ব্যতীত অন্য কিছুতে ফেলতে পারে। এ 
ক্ষেত্রে শুধু তার জন্য ওযু করাই যথেষ্ট। এটা অধিকাংশ বিদ্বানের অভিমত । এদের মধ্যে আতা ও সাওরী 
উল্লেখযোগ্য । বিটি ডগি ভরা রনি 
এ মতটিকে পছন্দ করেছেন ।৬ 


জানাবাত সংক্রান্ত মাসায়েল 


জুনুবী ব্যক্তির জন্য দেরীতে গোসল করা বৈধ: 

জুনুবী হওয়ার সাথে সাথেই গোসল করা ওয়াজিব নয়। যদিও দ্রুত গোসল করা উত্তম ও অত্যধিক 
পবিত্রতার পরিচায়ক। 

JB 2৬ SBE ০৪৭৬ 4৪ ০০৪৪ এডি 99 ৮৮৫ 9০০ ১০৭ ও ও EEE গে ১5৮ ৬১ 
& Al ১৮০০১ JW 5b টি she 9 ০2০1 ০ ০৪১৪ 0 ০: :0$ রিনি 4 ০ (চি 


বে 

আবূ হুরাইরা ৪৮) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: তীর সঙ্গে মদীনার কোন এক পথে নাবী (6) এর দেখা 
হলো। আবু হুরাইরা ৫) তখন জানাবাতের অবস্থায় ছিলেন। তিনি বলেন, আমি নিজেকে নাপাক মনে 
করে সরে পড়লাম। পরে আবু হুরাইরা ৫৮) গোসল করে এলেন । পুনরায় সাক্ষাত হলে রাসুলুল্লাহ 
জিজ্ঞেস করলেন: হে আবু হুরাইরা! কোথায় ছিলে? আবূ হুরাইরা বললেন, আমি জানাবাতের অবস্থায় 
আপনার সঙ্গে বসা সামীচীন মনে করি নি। তিনি বললেন: সুবহানাল্লাহ! মু'মিন নাপাক হয় না ।৫৮৭ 

৫87১ LS % এ 2০91 201 ৪৪445 ৬৬ ৩১১০৮ ৩৬ EBS 401 is Of Af ৪ 
আনাস ইবন মালিক &%) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নাবী (পঃ) একই রাতে পর্যায়ক্রমে তার স্ত্রীদের 
সঙ্গে মিলিত হতেন । তখন তার নয়জন স্ত্রী ছিলেন।*৮৮ 
তদপুরি, জানাবাতের গোসল দ্রুত করা সালাতের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম মর্যাদা পাওয়ার মাধ্যম। মহানাবী 
(&%) এরূপ ক্ষেত্রে গোসল করার পূর্বে খুব কমই ঘুমাতেন। 
এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো: 
জুনুবী ব্যক্তির জন্য গোসলের পূর্বে ঘুমানো জায়েয আছে, যদি ওযূ করে: 


NAL (০ 45 0০ LS ( PY A ০99 ১৮ EEE dl ০৬:৩৪ ৬ ১৪ 
আয়িশা রো.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (&&) যখন জুনুবী অবস্থায় ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন, 
তখন তিনি তার লজ্জাস্থান ধুয়ে ফেলে সালাতের ওযুর ন্যায় ওযু করতেন ।৯ 


+”৬ আল মুগনী (১/২৯০), আল আওসাতৃ (২/১১২)। 
৫৮৭ সহীহ; বুখারী (২৮৩), মুসলিম (৩৭১)। 
৫৮৮ সহীহ; বুখারী (২৮৪), মুসলিম (৩০৯)। 
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8 0০ ৬4) ০58 ১৬ ৪ ১ 4 "SG ৩ 4 রর ni uw if fe ৫ ০৬ HEAT 
HEE CEE SEE জিত তাজা এর 
বিতর সালাত সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে এ প্রসঙ্গে হাদীস বর্ণনা করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম: নাপাক 
অবস্থায় তিনি কি করতেন? তিনি কি ঘুমানোর পূর্বে গোসল করে নিতেন? না কি গোসল না করে 
ঘুমাতেন? তিনি বললেন, তিনি উভয়টিই করতেন। কখনও তিনি গোসল করে ঘুমাতেন আবার কখনও 
শুধু ওযু করে ঘুমিয়ে পড়তেন। আব্দুল্লাহ ইবনে কাইস বলেন, একথা শুনে আমি বলে উঠলাম 
আলহামদুলিল্লাহ । মহান আল্লাহ্র সব প্রশংসা যিনি আমাদের জন্য এ ব্যাপারে যথেষ্ট সহজতা প্রদান 
করেছেন ।৯০ 

একদা উমার বিন খাত্তাব &%) সহবাসের কারণে নাপাক হলে করণীয় কি, এ প্রসঙ্গে রাসূল (রঃ) কে 
জিজ্ঞেস করলে রাসূল (8) জবাবে বলেন: «5 5 5755 ৮4) (৮৮-তুমি ওযু কর এবং তোমার 
লজ্জাস্থান ধৌত কর। অতঃপর ঘুমাও ।৫৯১ 


জুনুবী ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত ও মাসহাফ (পবিত্র গ্রন্থ) স্পর্শ করাতে কোন ক্ষতি নেই: 
এ সংক্রান্ত আলোচনা “ওযু” অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সেখানে দেখে নিন। 


হায়যওয়ালী মহিলা ও জুনুবী ব্যক্তির জন্য মাসজিদে প্রবেশ ও সেখানে অবস্থান করা বৈধ কিনা? 


জাহেরী মাযহাব ব্যতীত অধিকাংশ বিদ্বানের চারজন ইমামসহ অন্যান্যদের মতে, হায়য, নিফাস ও জুনুবী 
অবস্থায় মাসজিদে অবস্থান করা জায়েয । টার থল কা ক মম 
থেকে বর্ণিত আছে।৫৯২ ূ 


যারা এটা নিষেধ করেন তাদের দলীল নিম্নরূপ- 
১। আল্লাহর বাণী: 
195 ৩৮ ০৮০ 5০৬ Uy Cb 6) ০৪১ 51১০ এপ ৪১৩০ শি 9401905৫155 Cali WY 
হে মুমিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পার যা 
তোমরা বল এবং অপবিত্র অবস্থায়ও না, যতক্ষণ না তোমরা গোসল কর। (সূরা নিসা-৪৩) 


৫৮৯ সহীহ; বুখারী (২৮৮), মুসলিম (৩০৫)।' 

** সহীহ; মুসলিম (৩০৭)। 

৫৯১ সহীহ; বুখারী (২৯০), মুসলিম (৩০৬)। 

৭৯২ আল-মাজমূ' (২/১৮৪), আল মুগনী (১/১৪৫), “আললুবাবু শারহিল কিতাব’ (১/৪৩), ইমাম শাফেয়ী ও আহমাদ মসজিদে 
অবস্থান ছাড়া অতিক্রম করা বৈধ মনে করেন, আল-মুহাল্লা (২/১৮৩) । 
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২৩৮ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


তারা বলেন এখানে সালাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সালাতের স্থান তথা মাসজিদ ৷ সুতরাং অত্র আয়াতে 
জুনুবী ব্যক্তিকে মাসজিদে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে মুসাফির অবস্থায় হলে সেটা ভিন্ন 
কথা । এরপর তারা হায়য ও নিফাসকে জানাবাতের উপর কিয়াস করেছেন। 


যারা মাসজিদে প্রবেশ করা বৈধ মনে করেন, তারা এর উত্তর দিয়ে বলেন- অত্র আয়াতের যে অর্থ করা 
হয়েছে তা সালাফদের একটি তা'বীল। অন্য একটি তা‘বীল অনুযায়ী সালাত দ্বারা উদ্দেশ্য মূল ইবাদাত ৷ 
এর দ্বারা মাসজিদ উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে, তোমরা জুনুবী অবস্থায় গোসল করা ছাড়া 
সালাতে উপস্থিত হবে না, তবে যদি সে মুসাফির হয় তাহলে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করবে । এ 
জন্য আল্লাহ এর পরেই বলেছেন: 

1922 ৮51১ olds ০০91 0৫০০4 9 ৬ তে ৮ ২০৬ If Ao এ 2০৮৮ লে OU 
তবে যদি তোমরা পথ অতিক্রমকারী হও । আর যদি তোমরা অসুস্থ হও বা সফরে থাক অথবা তোমাদের 
কেউ প্রস্রাব-পায়খানা থেকে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রী সম্ভোগ কর, তবে যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র 
মাটিতে তায়াম্মুম কর । (সূরা নিসা-৪৩, সূরা মায়িদা- ৬) 


এরপর হায়যকে জানাবাতের সাথে কিয়াস করার ব্যাপারেও সমালোচনা লক্ষ করা যায়, কেননা হায়য 
হলো, ওযর সংক্রান্ত বিষয় । পবিত্র হওয়ার পূর্বে এর জন্য গোসল করা সম্ভব নয় এবং কোন মহিলা হায়য 
চলাকালীন সময় হায়যের অপবিভ্রতা দূর করতেও সক্ষম নয়। কিন্তু জানাবাত এর ব্যতিক্রম । এ ক্ষেত্রে 
ইচ্ছামত গোসল করা সম্ভব। | 
77785577857 রাসূল (ডট) বলেছেন, ০৮ ৫ ৬ 
কক 6০০] পি আমি খাতুবতী ও জুনুৰী ব্যক্তির জন্য মাসজিদে প্রবেশ করা হালাল মনে করি 
না 
যারা বৈধ মনে করেন, তাঁরা এর উত্তর দিয়ে বলেন, হাদীসটি যঈফ ৷ এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যেতে 
পারে না। কেননা জুসরাহ‘র উপর কেন্দ্র করাটা তাফার্রুদের সম্ভাবনা রাখে না। 


৩। উম্মে আতিয়াহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানাবী ($&) নির্দেশ দিয়ে বলেন: 

«sali 2৫1 J ০ 011596১9971 ০১৯৫ 259 < ১১৬ (39১ FA ০৮4৮ 
অর্থাৎ: যুবতী, পর্দানশীল ও খতুবতী মহিলারা বের হবে। অবশ্য খতুবতী মহিলা মুসাল্লা থেকে দূরে 
থাকবে । তারা মুসলিমদের কল্যাণ ও দুআয় অংশ গ্রহণ করবে 1৭৯ 
যারা মাসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ মনে করেন, তারা বলেন: যদি ঈদের মুসাল্লার (ঈদগাহের) ক্ষেত্রে 
এরূপ নিষেধাজ্ঞা হয়, তাহলে মাসজিদের ক্ষেত্রে তো আরও বেশি নিষেধ হবে। 


যারা বৈধ মনে করেন, তাদের জবাব হলো: হাদীসে উল্লেখিত মুসাল্লা দ্বারা সালাত উদ্দেশ্য । কেননা 
০০০৪৪ তার সাহাবীগণ ঈদের সালাত খোলা ময়দানে আদায় করতেন । মাসজিদে করতেন 


৫৯ যঈফ; আবূ দাউদ (২৩২), বাইহাকী (২/৪৪২), ইবনু খুযায়মাহ (২/২৮৪), দেখুন,আল -ইরওয়া (১৯৩)। 
৫৯ সহীহ; বুখারী (৩২৪), মুসলিম (৮৯০)। এ 
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কিতাবুত তৃহারাত ২৩৯ 
না। আর পৃথিবীর সমস্ত স্থান হলো মাসজিদ। সুতরাং মাসজিদের কিছু অংশকে নিষেধাজ্ঞার সাথে নির্দিষ্ট . 
করা আর কিছু অংশ বাদ দেয়া বৈধ হতে পারে না। 
উপরস্ত এ হাদীসটি সহীহ মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে স্বয়ং $4০ শব্দে বর্ণিত হয়েছে- “andi bb 
90) 73” অৰ্থত বাস সালাত থেকে দূরে থাকবে । 


৩ 0০০৯০ ০রি ০৮০9 445 এ ০০ LEY ES ৬৪ dh ০৮) ৪০6 ১৪ ৩) 
ait Uy 856 

৪। আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মাসজিদে ই’তিকাফরত অবস্থায় রাসূল (টু) আমার দিকে 

তার মাথা ঝুঁকিয়ে দিতেন আর আমি খতুবতী অবস্থায় তার চুল আচড়িয়ে দিতাম 1:৯৫ 

যারা মাসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ বলে মনে করেন, তারা বলেন: অত্র হাদীসে আয়িশা (রা.) কে : 

মাসজিদে প্রবেশ করে রাসূলের (রঃ) মাথা আঁচড়াতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা তিনি ছিলেন 

ঝতুবতী। . 

যারা বৈধ মনে করেন, তারা এর জবাব দিয়ে বলেন: তারা যে প্রমাণটি দিচ্ছেন, তা স্পষ্ট নয়। কেননা 

আয়িশা (রা.) মাসজিদে না যাওয়ার পেছনে হায়য ছাড়া অন্য কোন কারণও থাকতে পারে। হয়তো বা 

ব্যাপারটা এরূপ ছিল যে, মাসজিদে অনেক পুরুষ লোক ছিল অথবা অনুরূপ কিছু কারণ ছিল। 


হায়য ও জুনুবী অবস্থায় যারা মাসজিদে প্রবেশ করা বৈধ মনে করেন তারা এছাড়াও আরও প্রমাণ দিয়ে 
থাকেন, নিন্লে তা পেশ করা হলো: 

১। যেহেতু এটা নিষেধের ব্যাপারে কোন সহীহ বর্ণনা নেই তাই মূলতঃ এটা বৈধ । প্রত্যেক মুসলমান 
যেখানেই সালাতের সময় হবে সেখানেই সালাত আদায় করতে পারে । যমিনটা মাসজিদ স্বরূপ । 


২। মুশরিকরা মাসজিদে প্রবেশ করেছিল বলে প্রমাণ রয়েছে এবং মহানাবী (৪) তাদেরকে মাসজিদে 
বন্দি করে রেখেছিলেন এরও প্রমাণ পাওয়া যায়। অথচ মহান আল্লাহ বলেন: 

4৬ ৮৫৮৬ এ BI পা 195 ৮৪ ০৮১৯) 
অর্থাৎ: নিশ্চয় মুশরিকরা নাপাক, সুতরাং তারা যেন এ বছর মাসজিদুল হারামের নিকটবর্তী না হয় । 


অপরপক্ষে মুসলিম ব্যক্তি সর্বাবস্থায় পবিত্র থাকে । মহানাবী (৮) বলেন, "++ 3 ৮৮ ০1" “মুসলিম 
- কখনও অপবিত্র হয় না”।৯৬ সুতরাং কিভাবে মুসলিমকে মাসজিদে প্রবেশে নিষেধ করা হয়, আর 
কাফেরের প্রবেশকে বৈধ মনে করা হয়?! 

যারা নিষেধ মনে করেন তাদের জবাব হলো: শরীয়াত মুসলমান ও কাফিরের মাঝে পার্থক্য করে 
দিয়েছে। আর শরীয়াত দলীল দ্বারা জুনুবী ও খতুবতীকে মাসজিদে অবস্থান করা হারাম করেছে। 
অপরদিকে কাফিরকে মাসজিদে বন্দি রাখার ব্যাপারেও দলীল সাব্যস্ত রয়েছে। সুতরাং শরীয়াত যেহেতু 


৫ সহীহ; বুখারী (২০২৯) ইতেকাফ অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা আসবে 
৫»৬ সহীহ; কিছু পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। 
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২৪০ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 

উভয়ের মাঝে দলীল দ্বারা পার্থক্য করে দিয়েছে, তাই কাফির মুসলিমের মাঝে সমতা আনয়ন করা বৈধ 

নয়। এরূপ করা /৬৷ ৪ ৬ (আয়াতের উপর অনুমান) এর শামিল যা ঠিক নয় । 

আমি বলি: যদি কুরআন দ্বারা দলীল সাব্যস্ত হয় তাহলে এটা ঠিক আছে । যেমনটি এটা স্পষ্ট । 

৫০4০6 BE als ০5 এ! ০০৪৬ ৪১০৪ AIA 02 955০ CIS 8৩9 Of AIG ১৮ ৩) 
এপস SS ০ ৫ ০৫৫১ Ae CG 

৩। আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, কোন আরব গোত্রের একটা কালো দাসী ছিল। তারা তাকে আযাদ করে 

দিল। এরপর সে রাসূল (&) এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করল। তার জন্য মাসজিদে একটা তাবু 

অথবা ছাপড়া করে দেয়া হয়েছিল ৫৯) 

যারা বৈধ মনে করেন তারা বলেন: এই মহিলাটি মাসজিদে নাববীতে অবস্থান করত । আর যেহেতু সে 

নারী, তাই এ অবস্থায় তার হায়যও হয়েছিল। অথচ মহানাবী তাকে মাসজিদে অবস্থান করতে নিষেধ 

করেন নি এবং হায়য অবস্থায় তাকে মাসজিদ থেকে দূরে থাকতেও বলেন নি। 


যারা বৈধ মনে করেন না তাদের জবাব হলো: বিষয়টা স্পষ্ট যে, এই মহিলাটির কোন পরিবার ছিল না 
এবং মাসজিদ ছাড়া কোন আশ্রয়স্থলও ছিল না। সুতরাং বাধ্য হয়েই তিনি মাসজিদে অবস্থান করেছেন। 
তাই এর উপর অন্যকিছুকে কিয়াস করা যায় না। এটি নির্দিষ্ট অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট একটি ঘটনা । সুতরাং 
নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে এর দ্বারা স্পষ্ট দলীল পেশ করা যায় না। 


৪ । আবু হুরাইরা 4%) থেকে এক মহিলার ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, মাসজিদ ঝাড় দিত। পরে সে মারা 
যায়। ফলে রাসূল (টু) তার প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেন ।৯৮ 

এই মহিলাটি কোন বাধ্যবাধকতা ছাড়াই সর্বাবস্থায় মাসজিদ ঝাড় দিত। অথচ মহানাবী & 
হায়য অবস্থায় মাসজিদ থেকে দূরে থাকতে বলেন নি। 


£) তাকে 


৫। রাসূল (টেট) এর যামানায় মাসজিদে অবস্থানরত আহলে সুফ্ফাদের ব্যাপারে বর্ণিত আবু হুরাইরার 
এর হাদীসটি এর প্রমাণ ।৫৯৮ 
যারা বৈধ মনে করেন না তারা এর দলীলের জবাবে বলেন: আহলে সুফ্ফাদের কোন পরিবার ছিল না 
এবং তাদের কোন ধনসম্পদও ছিল না, যেমনটি হাদীসের বাণী দ্বারা সুস্পষ্ট । 
৬। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে- 

« উট dl ০৫০০০ ও এ এ এ তে কও AY BY ০৬ ৮০৮ Lf A এ Of 
অর্থাৎ: আব্দুল্লাহ বিন উমার ঞ 8) মাসজিদে নাববীতে ঘুমাতেন। তিনি ছিলেন অবিবাহিত যুবক। তার 
কোন পরিবার ছিল না।১০০ 


৭ সহীহ; বুখারী (৪৩৯)। 

*” সহীহ্‌ বুখারী (৪৫৮), মুসলিম (৯৫৬)। এ ব্যাপারে সন্দেহ আছ যে, সে মহিলা ছিল না কি পুরুষ ছিল? কিন্তু ইবনে খুযাইমা ও 
বায়হাকীতে (৪/৪৮) হাসান সনদে বর্ণিত শব্দের মাধ্যমে মহিলা হওয়ার ব্যাপারে সমর্থন পাওয়া যায়। 

“* সহীহ; বুখারী (৬৪৫২), তিরমিযী (৪৭৯) । 

৬০০ সহীহ; বুখারী (৩৫৩০), মুসলিম (২৪৭৯)। 
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আর যুবকের অধিক স্বপ্নদোষ হয়। অথচ মহানাবী (8) তাকে জুনুবী অবস্থায় মাসজিদে অবস্থান করতে 
নিষেধ করেননি। 


যারা বৈধ মনে করেন না তাদের জবাব হলো: এখানে এ কথা উল্লেখ নেই যে, মহানাবী (৪) এ 
ব্যাপারে অবগত ছিলেন কিংবা তিনি এর স্বীকৃতি দিয়েছেন!! 


যারা বৈধ মনে করেন তারা এর দলীলের জবাবে বলেন: যদিও এটা মহানাবী (&&%৮) এর কাছে গোপন 
থাকে তবুও আল্লাহর কাছে এটা গোপন থাকবে না । ওহীর মাধ্যমে তার কাছে এটা জানিয়ে দেয়া উচিত 
হত। ফলে তিনি নিষেধ করে দিতেন। 


এর জবাবে বলা হয়ে থাকে, সাহাবাদের প্রত্যেকটি ভুলের জন্য শিক্ষা স্বরূপ ওহী অবতীর্ণ করা আবশ্যক 
&%$) এর যামানায় অনেক ঘটনেই তাদের না জানার কারণে কোন মাসআলার ক্ষেত্রে 


৭। আয়িশা (রা.) যখন হাজ্জ পালনরত অবস্থায় ধতুবতী হয়েছিলেন তখন রাসূল (ুটুট) তার জন্য 
হাজ্জের সকল কার্যাবলী পালন করা বৈধ করে দিয়েছিলেন। বাইতুন্লাহ তৃওয়াফ ছাড়া কোন কিছুই করতে 
নিষেধ করেন নি।১** সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণ হলো যে, তার মাসজিদে প্রবেশ করা বৈধ ছিল। কেননা 
এটি ছিল তার হাজ্জের অংশ । 


যারা বৈধ মনে করেন না তাদের জবাব হলো: মূলতঃ রাসূল (&&) আয়িশাকে এটা জানানোর ইচ্ছা 
করেছিলেন যে, খতুবতী মহিলার জন্য তৃওয়াফ ব্যতীত হাজ্জের অন্যান্য কার্যবিলী সম্পাদন করা বৈধ। 
আর মাসজিদে প্রবেশের বিধানটা তার জানেই ছিল যে, এটা নিষিদ্ধ। যেহেতু তিনিই হাদীসের বর্ণনা 
কারী। তদুপুরি রাসূল (লট) তাকে খতুবতী অবস্থায় সালাত আদায় করতেও নিষেধ করেন নি। অথচ 
সকল হাজীগণ সালাত আদায় করেন। তাহলে কি বলা যাবে যে, তিনি হায়য অবস্থায় সালাত আদায় 
করেছেন?!! ৃ ৃঁ 


আমি মনে করি: এটা যথপযুক্ত জবাব । নিষেধাজ্ঞার হাদীস সাব্যস্ত হলে ভিন্ন কথা ছিল। কিন্তু সে হাদীস 
তো দুর্বল। 
১১:০৪ ০০৬ ভা ০৬ Lb ESA] 5 57৯ ৬৯১৬৮ EEE &। J) ভ্য 9৬:4৪ Le নি 


৮। আয়িশা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (8) ইতিকাফরত অবস্থায় আমাকে বললেন: 
মাসজিদ থেকে আমাকে চাটাইটি দাও। তিনি (আয়িশা) বলেন, আমি বললাম: আমি তো এখন 
খতুবতী। জবাবে তিনি বললেন, খতু তো তোমার হাতে লেগে নেই । ৬০২ 


৬০১ সহীহ; বুখারী (১৬৫০), এ সম্পর্কে ‘হাজ্জ’ অধ্যায়ে আলোচনা আসবে । 
১২ এর সনদ সহীহ; মুসলিম (২৯৮), আবু দাউদ (২৬১), তিরমিযী (১৩৪), নাসাঈ (২/১৯২)। 
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২৪২ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


এর দ্বারা বুঝা যায়, চাটাইটি মাসজিদে ছিল। অতঃপর চাটাইটি নেয়ার জন্য তিনি তাকে মাসজিদে প্রবেশ 
করতে বাধ্য করলেন। 


যারা বৈধ মনে করেন না তারা এর জবাবে বলেন: এ হাদীসটি অন্য শব্দে বর্ণিত হয়েছে: 


০০০৮ ০১:০৬ Caio CIES CY dl LE GIS এনা ও BBE dr 05০ ০৫ 
একদা রাসূল ($&৪) মাসজিদে অবস্থানরত অবস্থায় আয়িশা রো.) কে বললেন, হে আয়িশা! আমাকে 
কাপড়টি হাত বাড়িয়ে দাও । তিনি (আয়িশা) বলেন, আমি বললাম: আমি তো এখন খতুবতী। জবাবে 
তিনি বললেন, খতু তো তোমার হাতে লেগে নেই ।৬০৩ 


এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, রাসূল (&%) ছিলেন মাসজিদে আর আয়িশা (রা.) ও চাটাইটি ছিল 
মাসজিদের বাইরে । ফলে রাসূল (8%) তা হাত বাড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আয়িশা (রা.) সরাসরি 
মাসজিদে প্রবেশ করেন নি। 


আমার বক্তব্য: এ হাদীসটি সম্ভবনাময় অর্থ দিচ্ছে। তাই বিরুদ্ধবাদীদের দলীল থেকে তা বাতিল করা 
উচিত। 

2১৩ ৮৬০ ১০৮ 0 ০৪৭ phy সা ও Opis EEE alt 1০0 ৯৬ tg Hy এ 
৯। আতা বিন ইয়াসারের আসারে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন: আমি রাসূল (&%) এর সাহাবাদের জুনুবী 
অবস্থায় সালাতের ওযু করে মাসজিদে বসে থাকতে দেখেছি ।১০৪ 


আমার বক্তব্য: আমি এ মাসআলাটির ব্যাপারে যতটুক বুঝেছি তা হলো: মাসজিদে জুনুবী ব্যক্তি, 


হায়যওয়ালী ও নিফাসওয়ালীর অবস্থান করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাকারীগণ ও বৈধকারীদের দলীলগুলো 
উপস্থাপন করার পর এ কথাই স্পষ্ট হচ্ছে যে, নিষেধাজ্ঞাকারীগণের দলীলসমূহ অবৈধ হওয়াকে খণ্ডন 
করার ক্ষেত্রে উন্নিত হতে পারে নি। আল্লাহই সঠিক জানেন। 


১ এর সনদ সহীহ; মুসলিম (২৯৯), নাসাঈ (১/১৯২)। 
** এর সনদ হাসান পর্যায়ের; সাঈদ ইবনে মানসূর তার সুনানে (৪/১২৭৫), উল্লেখ করেছেন। 
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তায়াম্মুম (৮) 


৮৯ (তায়াম্মুম) এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ:*”* 
তায়াম্মুম এর আভিধানিক অর্থ ইচ্ছা বা সংকল্প করা। যেমন বলা হয়: - 40 4-৬১৬ ৩০ " 
"48 এদের অর্থ- &44 -তথা আমি তার ইচ্ছা করেছি । 
ঈরিভাষায়: ওযু ও গোসলকে বৈধ করে এমন বৈধতার জন্য পবিত্রতার নিমিত্তে ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের 
মাটির উপর হাত বুলানোর ইচ্ছা করাকে তায়াম্মুম বলা হয়। 
আল্লাহ বলেন: 
€১5৫ 2 42 45 Cai 19৯৮5 তি, 
অর্থাৎ: নিকৃষ্ট বস্তুর ইচ্ছা করো না যে, তা থেকে তোমরা ব্যয় করবে। (সূরা বাকারাহ- ২৬৭) 


শরীয়াতে তায়াম্মুমের বৈধতা 
শরীয়াতে তায়াম্মুমের প্রয়োজনীয়তা ও বৈধতা কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত: 


১। কুরআন হতে দলীল: আল্লাহর বাণী: 
ক 10:21552 50 1১৩ ৮৪৯ 
অর্থাৎ: যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। (সূরা নিসা-৪৩) 
২। সুন্নাহ হতে দলীল: 
মহানাবী (8) বলেন: 
byt 40 এত Ed Blas জন ৮ ৩৬০ ১৪০৭ এড 785) ০ ৩50 এ ও ৮০0১ 


অর্থাৎ: পৃথিবীর সমস্ত জমিন আমার জন্য ও আমার উম্মতের জন্য মাসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম 

বানিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি যেখানেই সালাতের সময় পাবে সে স্থানই 

তার জন্য মাসজিদ ও পবিত্রতার মাধ্যম হবে ।১০? 

১086 5 95৬ ১ 34 এ ৪ 4০ ৪ ৫৯ ৬০ ৩৪ EF 40০55 এ ভা? 2০৮ 9১০৯ 
৫5864 YY ০৪০০৫ ৩4৪৮ 2৭৪ 85 ৭ HE ৬০ alt Jw) ৫০৬ 4698) এ ০০ 

ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন আল-খুযা*ঈ বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (৮) এক ব্যক্তিকে জামা'আতে সালাত 

আদায় না করে পৃথক দীড়িয়ে থাকতে দেখলেন। তিনি লোকটিকে ডেকে বললেন: হে অমুক! তুমি 


৬০ এ অধ্যায়টি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে আমি আমার ঘণিষ্ঠ বন্ধু তারিক সালিম (আল্লাহ তাকে সাওয়াব দান করুন) এর শরীয়া বিষয়ে 
মা্টার্স থিসিস- থেকে অনেক উপকৃত হয়েছি। 

৬০ আল মাজমূ* (২/২৩৮), আল-মুগনী (১/১৪৮), আল মাসবৃতব (১/১০৬)। 

- ৬০৭ হাসান; আহমাদ (২/২২২) আমর বিন শুআ’ইব তার পিতা হতে তিনি তার দাদার সুত্রে । 
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২৪৪ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
জামা'আতে সালাত আদায় করলে না কেন? লোকটি বললো : ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার গোসলের প্রয়োজন 
হয়েছিল কিন্তু পানি নেই । তিনি বললেন: তুমি পবিত্র মাটির ব্যবহার (তায়াম্মুম) করবে। তা-ই তোমার 
জন্য যথেষ্ট। এরপর যখন পানি পাওয়া গেল, তখন রাসূল ($&৪) এ ব্যক্তিটিকে পানির পাত্র দিয়ে 
বললেন, “এ দ্বারা গোসল কর” । ১০৮ 


৩। ইজমা হতে দলীল: 
ইবনে কুদামা “মুগনী” গ্রন্থে (১/১৪৮) বলেন, মুসলিম বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে সর্সম্মতভাবে এক্যমতে 
পৌঁছেছেন যে, তায়াম্মুম বৈধ । 


যে সকল অবস্থায় তায়াম্মুম বৈধ: 
পানি না পাওয়া গেলে অথবা পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে ওযু ও গোসলের বিকল্প হিসেবে 
তায়াম্মুম করতে হয়। ইমাম নাববী বলেন: এটা আমাদের মাযহাব । সকল সাহাবা, তাবেঈ ও তাদের 
পরবর্তী বিদ্বানগণ এ মতামতই দিয়েছেন। তবে সাহাবী উমার বিন খাত্তাব ৫৮)ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
৪৮) এবং তাবেঈ ইবরাহীম নাখঈ বিপরীত মত পোষণ করেছেন। তারা তায়াম্মুম করতে নিষেধ 
করেন (অর্থাৎ তারা বড় নাপাকীর ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করতে নিষেধ করেন) । ইবনে সিবাগ এবং অনেকেই 
বলেন যে, কথিত আছে, উমার বিন খাত্তাব ৫ট)ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ৫8 এ মতামত থেকে ফিরে 
এসেছেন। আমাদের অনুসারীবৃন্দ ও অধিকাংশ বিদ্বান আল্লাহর নিস্্ো্ত বাণী দ্বারা দলীল পেশ করে 
থাকেন- 

RE) bd alt এ! ৮৪12] 
অর্থাৎ: যখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াবে তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ধৌত কর (সূরা মায়িদা-৬) 
থেকে 154৬ ৮% 45 19 অর্থাৎ: তোমরা জুনুবী হলে পবিত্রতা অর্জন কর (সূরা মায়িদা-৬) পর্যন্ত । 
এরপর আল্লাহ তা“আলা বলেন, 15১: %2 1১৫৩ ৬ অর্থাৎ: তোমরা পানি না পেলে তায়াম্মুম কর (সূরা 
মায়িদা-৬) । এ অংশটুকু পূর্বের সকল প্রকার হাদাস (নাপাকী) ও জুনুবীর দিকে প্রত্যাবর্তন করছে।** 
আমি মনে করি: এরপরও বড় নাপাকীর জন্য তায়াম্মুম করার ক্ষেত্রে অন্য দলীলও রয়েছে। আল্লাহর 
বাণী: 

৩০10 128548 50 ied ডি SLT ০০৫ Hf bil ০০ ১৪৬ fs 9 

অর্থত: যদি তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা যদি স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর অতঃপর 
পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর (সূরা মায়িদা-৬) | 


বিদ্বানদের এক দলের মতে: অত্র আয়াতে "১০১" (স্পর্শ) দ্বারা উদ্দেশ্য "€ ৮৯" বা সহবাস । এদের 
মধ্যে ইবনে আব্বাস অন্যতম |৬১১ ) 


৬০” সহীহ; বুখারী (৩৪৮), মুসলিম (১৫৩৫)। 
৬০ বুখারী (৩৪৫), মুসলিম (৭৯৬)। 

১১০ আল মাজমূ’ (২/২৪০)। 

৬৯ তাফসীরে তৃবারী (৯৬৮৩), সহীহ সনদে। 
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কিতাবুত তৃহারাত ২৪৫ 


এরপরও জানাবাতের কারণে তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার প্রমাণে মহানাবী (৪) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। 
তনাধ্যে- | | 
(১) পূর্বে উল্লেখিত ইমরান বিন হুসাইন এর হাদীস ৷ এ হাদীসে মহানাবী (8) এক জুনুবী ব্যক্তিকে : 
বলেন, ৫০৫৫ 48 ০৮০৬ ৬4০৮ অর্থার্থ তুমি পবিত্র মাটি ব্যবহার (তায়াম্মুম) করবে। তা-ই তোমার 
জন্য যথেষ্ট ৬১২ ৃ 
EELS ও 49 chat ৪৪ Cf ৩6 fy এ ০৬ ও এ ভি এ ৬৬ 024 ০৮৫0 5৪ 
৮791 4৭ EEE পে ০০০০ এ ৪৪৫ ০৩ 4৮ পু SLID এ ছু ০ ০৮৬ CAA 
259 9 Cg চৈ লি Lgl 6৪) 
(২) অর্থাৎ: আম্মার বিন ইয়াসার ৫%), উমার বিন খাত্তাব কে বলেন: আপনার কি স্মরণ নেই? আমি 
ও আপনি দু'জনে এক সফরে ছিলাম । দু'জনের গোসলের প্রয়োজন দেখা দিলে আপনি তো সালাত . 
আদায় করলেন না। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সালাত আদায় করলাম । তারপর আমি ঘটনাটি 
নাবী (৮) এর কাছে বর্ণনা করলাম । তখন নাবী (8) বললেন: তোমার জন্য তো এটুকুই যথেষ্ট ছিল। 
- এ বলে নাবী (ধু) দু'হাত মাটিতে মারলেন এবং দু'হাতে ফুঁ দিয়ে তার চেহারা ও উভয় হাত মাসাহ 


এ 1৬১৩ 


করলেন। 


পানি পাওয়া না গেলে মৃত ব্যক্তিকে তায়াম্মুম করানো যাবে কিনা? 

পানি পাওয়া না গেলে জীবিত ব্যক্তির ন্যায় মৃত ব্যক্তিকেও তায়াম্মুম করানো যাবে । কেননা তাকে গোসল 
করানো ফরয । পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মাটি পবিত্রকারী বস্তু যদি পানি না পাওয়া যায়। আর এটা 
সার্বজনীনভাবে প্রত্যেক ওয়াজিব পবিত্রতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । তৃহারাত অর্জনের সকল গোসলের ক্ষেত্রেও 
এর কোন মতভেদ নেই ৷ 


যে সব অবস্থায় তায়াম্মুম বৈধ 
দুই অবস্থায় তায়াম্মুম করা বৈধ । যথা- 
(১) পানি না পাওয়া গেলে, চাই সফরে হোক কিংবা বাড়িতে হোক। 
(২) পানি ব্যবহারে অপারগ হলে, এর কয়েকটি রূপ রয়েছে। 
নিম্নে তা আলোচনা করা হবে ইনশা আল্লাহ। ্‌ 
155 su 1১:০5 ০০ লস 9 ৩2 তি এল গড 9 ১৮০ এ Hf oP লি OY 13425 ৩৬ iS ৩1৯ 
অর্থাৎ: যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে ভালোভাবে পবিত্র হও । আর যদি অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক 


অথবা যদি তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা যদি স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর অতঃপর 
পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর (সূরা মায়িদা-৬)। 


১২ বুখারী ও মুসলিম, কিছু পূর্বে উল্লেখ হয়েছে। 
৬৩ সহীহ; বুখারী (৩৩৮), মুসলিম (৭৯৮)। 
** দেখুন, আল-মুহাল্লা ২/২৫৮)। 
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২৪৬ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


এরূপ কোন শর্ত নয় যে, মুসাফির যখন দীর্ঘ সফর করবে তখন তার জন্য তায়াম্মুম শারীয়াত সম্মত হবে: 
বরং মুসাফির যখন পানি না পাবে তখন তায়াম্মুম করবে, চাই দীর্ঘ সফর হোক বা ছোট সফর হোক। 
এটাই বিদ্বানদের বিশুদ্ধ অভিমত ।১৫ কেননা আয়াতে কারীমায় সাধারণভাবে সফরের কথা বলা হয়েছে। 
এর প্রমাণ নিম্নে বর্ণিত হাদীস: 


J পেত ৫19 ৪৮ 5 94০ as ও EEE 401 ০১০) ৬ ৩৪০৮ ও ভা 01 ০) 24৬ ১৪ 
এ 12d এলি সে 09 পা এডি ol ৪6 & এত sh 055 FSG এআ পা ht ০4 
MANET 101 496 ৩5 ০ এডি শে ও শি sl এক এ ০১০০ 0০৮ ০৪ তি ০50 ort 
টি 
(১) অর্থঃ আমিনা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রাসুলুল্লাহ (8) এর সঙ্গে কোন এক 
সফরে বেরিয়েছিলাম। যখন আমরা “বায়দা' অথবা “যাতুল জায়শ' নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন আমার 
একখানা হার হারিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (১) সেখানে হারের খোজে থেমে গেলেন আর লোকেরাও তার 
সঙ্গে থেমে গেলেন, অথচ তীরা পানির নিকটে ছিলেন না আর তাদের কাছেও পানি ছিল না। এরপর 
রাসূলুল্লাহ (8) ঘুমালেন এবং ভোরে উঠলেন, কিন্তু পানি ছিল না। তখন আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের 
আয়াত নাযিল করলেন ।৬৬ 
৮০৬০১ সপ 4৭ ৭৭ ক) Cd prs NO BL ৬ ১৮৬৪ এ পাস 
১১০০০ Any ob nds ps ০৯৮৯] 
(২) অর্থাৎ: আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি জরুফ থেকে মিরবদ নামক স্থানে 
পৌছার পর তায়াম্মুম করলেন । তিনি তার মুখমণ্ডল ও দু'হাত মাসাহ করলেন। অতঃপর আসরের সালাত 
আদায় করে মদীনায় প্রবেশ করলেন । তখনও সূর্য উঁচুতে ছিল । কিন্তু তিনি সালাত পুনরায় পড়েন নি।**" 
ইমাম শাফেঈ (রাহি.) বলেন, -১১%। (জুরুফ) হলো মদীনার নিকটবর্তী স্থান । 


তায়াম্মুম বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য আনুগত্যের সফর হওয়া শর্ত নয়: 

বিশুদ্ধ অভিমত হলো: মুসাফির সফরে থাকাকালিন সময়ে পানি না পেলে তায়াম্মুম করবে। চাই তার 
সফর আনুগত্যের সফর হোক কিংবা অবাধ্যতার সফর হোক। কেননা তায়াম্মুম হলো শরীয়াতের 
"আবশ্যিক বিধান। সুতরাং পানি পাওয়া ছাড়া তা পরিত্যাগ করা বৈধ নয়। কারণ এটা এমন একটি 
বিধান, যা শুধু সফরের সাথেই নির্দিষ্ট নয়। তাই একদিন-একরাত মাসাহ করার মত অবাধ্যতার সফরেও 
তায়াম্মুম বৈধ করা হয়েছে ।১৯৮ 


৬ আল মুহাল্লা (২/১১৬), আল মুগনী (১/১৪৮)। 

৬৬ সহীহ; বুখারী (৩৩৪), মুসলিম (৭৬৪) 

৬" এ হাদীসের সনদ সহীহ; মুওয়াত্তা মালিক (তবহারাত-৭৩ পৃ.), বাইহাকী (/২২৪)। 
৬৮ আল মুহাল্লা (২/১১৬), আল মুগনী (১/১৪৮)। 
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আমার বক্তব্য: এমন অবস্থায় তার উপর থেকে ফরযের বিধান রহিত হবে না। বরং তায়াম্মুম বিশুদ্ধ 
হওয়ার জন্য এর শর্ত বাস্তবায়ন করা তার জন্য আবশ্যক । আর অবাধ্যতার সফরের কারণে তার যে পাপ 
হবে তার শাস্তি সে ভোগ করবে । আল্লাহই ভাল অবগত। 


যে ব্যক্তির কাছে অল্প পরিমাণ পানি আছে যা কিছু অঙ্গে ব্যবহার করা যাবে: 
এই মাসআলাটির ক্ষেত্রে বিদ্বানদের দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। 


১ম: পানি দ্বারা যতটুকু অঙ্গ ধৌত করা সম্ভব তা ধৌত করবে এবং বাকি অঙ্গ তায়াম্মুম করবে: 
28285454518 5 একটিতে এ মতামত দিয়েছেন 
বং ইবনে হাযমও এ মতটির কথাই বলেছেন।*” তাদের দলীল হলো: 


PEATE 
অর্থাৎ: তোমরা আল্লাহকে সাধ্যমত ভয় কর সূরা (তাগাবুন-১৬)। 
মহানাবী (6) বলেন: 
৮০৫ 6 2515 ০ ৮৫৫৮ 191 
অর্থাৎ: আমি যখন তোমাদের কোন বিষয়ের আদেশ করি তখন তা সাধ্যমত আদায় করার চেষ্টা কর ।৬২০ 


ইবনে হাষম (রাহি.) বলেন: এরূপ ক্ষেত্রে কিছু অংশ ওযু করা অথবা ধৌত করা সম্ভব, বাকি অংশ সম্ভব 
নয়। সুতরাং ওযূ ও গোসলের প্রথম অঙ্গসমূহ যথাসাধ্য পানি পৌঁছিয়ে ধৌত করা তার জন্য ফরয হবে । 
যখন পানি শেষ হয়ে যাবে তখন বাকি অঙ্গে তায়াম্মুম করা তার জন্য আবশ্যক হবে। কেননা এখন তার 
কাছে অঙ্গ পবিত্র করার আর কোন পানি নেই। সুতরাং আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক পবিত্র মাটি ব্যবহার 
করে পবিত্রতা অর্জন করা তার জন্য ওয়াজিব । 


২য়: এরূপ অবস্থায় প্রথম থেকেই তায়াম্মুম করবে: 
এটা ইমাম আবু হানীফা ও মালিক (রোহি.) এরর EA তর একটিতে এ 
মতামত দিয়েছেন এবং সালাফদের একটি দল এ মতটির কথাই বলেছেন।*** 


তারা বলেন: পানির দ্বারা পবিত্রতা অর্জন ও তায়াম্মূমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন একত্রিত হতে পারে না। . 
পর্যাপ্ত পানি থাকলে সম্পূর্ণ পানি দিয়েই পবিত্রতা অর্জন করবে, আর পর্যাপ্ত না হলে তায়াম্মুম করে নিতে 
হবে । ইবনে মুনযির এ মাযহাবের পক্ষে দলীল পেশ করে বলেন:১২২ 


1৮৬ ৫ ৮ 81) 
অর্থাৎ: যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে ভালোভাবে পবিত্র হও । (সূরা মায়িদা-৬)। 


৬৯ আল-মুহাল্লা (২/১৩৭), আল-মুগনী (১/১৫০), আল-ওয়াসতব (২/৩২)। 
৬০ সহীহ; বুখারী (৭২৮৮), মুসলিম (৩১৯৯)। 

৬১ আল-মাজমু' (২/৩১২), মাজমূ* আল-ফাতাওয়া (২১/৪৫৩)। 

৯২ আল আওসাতৃ (২/৩৪) ইবনু মুনযির প্রণীত । 
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২৪৮ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


অত্র আয়াতে আল্লাহ জুনুবী ব্যক্তির উপর পানি দ্বারা গোসল করাকে ওয়াজিব করেছেন। আর যদি পানি 
না পায় তাহলে তায়াম্মুম করবে । যেমন যিহারকারীর (স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করাকে যিহার বলা হয়) 
জন্য একজন দাসমুক্ত করা ওয়াজিব ৷ যদি তাতে সক্ষম না হয় তবে দু'মাস সিয়াম পালন করবে । যখন 
যিহারকারী দাসমুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় অল্প কিছু অর্থ-কড়ি দিতে সক্ষম, কিন্তু সম্পূর্ণ সক্ষম নয়; তখন 
তার উপর সিয়াম পালন করা ফরয ৷ অনুরূপভাবে কিছু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধৌত করার পানি পাওয়াটা পানি না 
পাওয়ার মতই । এ মতাবস্থায় তার উপর তায়াম্মুম করা ফরয হবে। তামাত্ু হাজ্জ সম্পাদনকারীর কাছে 
যদি হাদী'র সম্পূর্ণ মূল্য না থাকে এবং শপথ ভঙ্গকারী যদি ১০ জন মিসকিনের কম মিসকিনকে 
খাওয়ানোর ক্ষমতা রাখে তাহলে এর হুকুম পূর্বোল্লেখিত হুকুমের মতই । সুতরাং উল্লেখিত বর্ণনা অনুযায়ী 
আংশিক ফরযকে বৈধ মনে করে দুটি ফরয সাব্যস্ত করা বৈধ নয়। 


আমার বক্তব্য: সম্ভবত এটা স্পষ্ট যে, প্রথমেই তায়াম্মুম করবে । কেননা আসল এবং বিকল্প একত্রে জমা 
হয় না। সুতরাং কোন ব্যক্তির কাছে যদি ওযূ বা গোসলের অঙ্গ ধৌত করার মত পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি না 
থাকে, তাহলে বিকল্প বস্তু ব্যবহার করবে তথা তায়াম্মুম করবে। এর ফলে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ 
সাধ্যমত পালন করা হবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে আমার কাছে মনে হয়, যে ব্যক্তি কতিপয় অঙ্গ 
ধৌত করার পর তায়াম্মুম করে, সে যেন শুধু তায়াম্মুম দ্বারাই পবিত্রতা অর্জন করল । ধৌত ও তায়াম্মুম 
উভয়ের সমষ্টি দ্বারা নয়। সুতরাং পানি যথেষ্ট না হওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত হওয়ার ফলে কিছু অঙ্গ ধৌত 
করার কারণে তাকে অর্থগত ভাবে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন বলা যেতে পারে না। আল্লাহই ভাল 
জানেন। 


কোন ব্যক্তির কাছে যদি পানি থাকে কিন্তু তা ব্যবহার করলে নিজের অথবা সঙ্গীর কিংবা চতুস্পদ জন্তুর 
পিপসার আশঙ্কা করে: | 

এরূপ হলে ইবনে মুনযির বলেন:*** “বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যদি মুসাফির অবস্থায় কারও 
কাছে পবিত্রতা অর্জনের সমপরিমাণ পানি থাকে, কিন্তু তা ব্যবহার করলে সে পিপসার আশঙ্কা করে 
তাহলে পান করার জন্য পানি রেখে দিবে এবং তায়াম্মুম করবে” । 


ইবনে কুদামাহ বলেন:** “যে ব্যক্তি তার চতুষ্পদ জন্তু ও মাল-পত্র হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে। তথা 
যে পানি পেল কিন্তু পানি এবং তার মাঝে রয়েছে দুস্যু বাহিনী অথবা হিংস্র জন্তু, যারা তার মাল লুট করে 
নিতে পারে কিংবা চতুষ্পদ জন্তকে খেয়ে ফেরতে পারে- এমতবস্থায় যদি সে এমন পিপাসিত হয় যে, 
তার প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে, তখন সে পানটুকু পান করবে এবং তৃহারাতের জন্য তায়াম্মুম করবে”। 


একটি মাসআলা: 

যদি মৃত ব্যক্তি, জুনুবী ব্যক্তি, হায়যওয়ালী ও শরীরে নাপাক লেগে আছে এমন ব্যক্তি এক সঙ্গে একত্রিত 
হয় এবং তাদের একজন ব্যতীত অন্যদের পানি ব্যবহার করার পরিমাণ না থাকে, তাহলে পানি ব্যবহার 
করার কে বেশি হকৃদারঃ 


৬২ আল-ওয়াসতৃ (২/২৮)। 
১ আল-মুখনী (১/১৬৫), দেখুন, আল মাজমূ' (২/২৮১)। 
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(১) যদি তাদের কেউ পানির মালিক হয়ে থাকে তাহলে সেই বেশি হকদার । এ মতটির ব্যাপারে 
অধিকাংশ একতৃতা ঘোষণা করেছেন ।৬৫ - 


(২) আর যদি সকলেই পানি ব্যবহারের অধিকারী হয় তাহলে নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তি এর হকৃদার হবে। 


(ক) অন্যান্য অপবিত্র ব্যক্তিদের চেয়ে মৃত ব্যক্তিই বেশি হকৃদার। যেমনটি ইমাম শাফেঈ ও আহমাদ 
(রাহি.) বলেছেন।১৬ এর দুটি কারণ- 


১ম: এটি তার জীবনের শেষ কাজ। সুতরাং তাকে তৃহারাত অর্জনের দুটি মাধ্যমের মধ্যে যেটি বেশি 
পরিপূর্ণ সেটি দিয়ে (অর্থাৎ পানি দিয়ে) তার কাজ সমাধা করা উচিত। আর জীবিতরা এক সময় পানি 
পেয়ে যাবে। 

২য়: মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার উদ্দেশ্য হলো: তাকে পরিষ্কার করা । আর তা মাটি দ্বারা অর্জিত হয় না। 
আর জীবিত ব্যক্তিদের পবিত্র করার উদ্দেশ্য হলো, সালাত আদায়ের বৈধতা লাভ করা । আর এটা 
তায়াম্মুম দ্বারা অর্জিত হয়ে যায়। 

(খ) অন্যন্য অপবিত্র ব্যক্িদের চেয়ে যে- বাড়ির শরীরে নাপাক লেগেছে সেই পানি ব্যবহারের বেশি 
হকৃদার। এটা শাফেঈ ও হাম্বালী মাযহাবের অভিমত ৬২৭ ইমাম নাববী (রাহি.) বলেন, কেননা এ ব্যক্তির 
নাজাসাত দূর করার জন্য পানি ছাড়া আর বিকল্প মাধ্যম নেই। 

(গ) জুনুবী ব্যক্তির চেয়ে হায়যওয়ালী মহিলা পানি ব্যবহার করার বেশি হকদার । কেননা তার অপবিভ্রতা 
বেশি জটিল এবং এর ফলে সে আল্লাহর হক আদায় করতে পারবে ও সহবাস বৈধ করার জন্য স্বামীর 
হকৃ আদায় করতে সক্ষম হবে । এ মাসআলায় মতভেদ রয়েছে। হাম্বালী ও শাফেঈ মতালম্বীদের মতে 
দুটি অবস্থা (যা আলোচনা করা হলো), শাফেঈর আরেকটি মত আছে (যা ৩য় অবস্থা)। তা হলো তারা 
উভয়ে পানি ব্যবহারের সমান হকৃদার । কেননা দুজনই প্রয়োজনের সম্মুখীন ।১২৮ 


(ঘ) জুনুবী ও মুহদিস (ছোট ধরণের অপবিত্র ব্যক্তি) যদি একত্রিত হয়, তাহলে যে পানি রয়েছে তা 
অনুমান করে দেখতে হবে । যদি তা গোসল করার জন্য যথেষ্ট হয় তাহলে, জুনুবী ব্যক্তিই পানি ব্যবহার 
করার বেশি অধিকার রাখে । আর যদি গোসল করার জন্য যথেষ্ট পরিমান পানি না থাকে তাহলে মুহদিস 
(ছোট ধরণের অপবিত্র) ব্যক্তিই বেশি পানি ব্যবহারের অধিকারী ।৬২৯ 


(ও) যদি মৃত ব্যক্তি ও যার শরীরে নাপাক লেগে আছে এমন দুব্যক্তি একত্রিত হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে 
মতভেদ রয়েছে।”” যারা মুহদিস (ছোট ধরণের অপবিত্র ব্যক্তি) ব্যক্তির উপর মৃত ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে 
পূর্বোল্লেখিত (ক) নং এ বর্ণিত কারণকে গন্য করেন, তারা এ ক্ষেত্রেও একই কারণে বলেন যে, মৃত 
ব্যক্তিই পানি ব্যবহারের বেশি অধিকারী ৷ 


৫ আল মাজমূ' (২/৩১৬), আল মুগনী (১/১৭০)। 
৬৬ আল মাজমূ' (২/৩১৮), আল মুগনী (১/১৭০)। 
৬৭ আল মুগনী (১/১৭১), আল মাজমূ’ (২/৩১৯)। 
৯* আল মুগনী (১/১৭১), আল মাজমূ* (২/৩১৯)। 
৬২৯ প্রাগুক্ত । 

৬০ আল মুগনী রি ৭০), আল মাজমূ* (২/৩১৮)। 
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২৫০ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


আর যারা মনে করেন যে, যে ব্যক্তির শরীরে নাজাসাত রয়েছে, তার নাজাসাত দূর করার জন্য পানি 
ছাড়া আর বিকল্প কোন মাধ্যম নেই- তাদের মতে: শরীরে নাজাসাত ওয়ালা ব্যক্তিই বেশি পানি ব্যবহারের 
অধিকারী । 


রুগ্ন ব্যক্তি যদি পানি ব্যবহারে জীবননাশের আশঙ্কা করে তাহলে তার তারাম্মুমের বিধান: 

অধিকাংশ বিদ্বান তথা ইমাম আবু হানীফা, শাফেঈ, আহমাদ ও ইবনে হাযম (রাহি.) সহ অন্যান্যদের 
মতে, রুগ্ন ব্যক্তি যদি পানি ব্যবহারে জীবননাশের আশঙ্কা করে তাহলে তার জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ । 
আল্লাহ বলেন: 
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_ অর্থাৎ: আর যদি তোমরা অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা যদি তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে 
অথবা তোমরা যদি স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর 
(সূরা মায়িদা-৬)। | 
মুজাহিদ বলেন: অত্র আয়াতে এমন রুগ্ন ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, যে জুনুবী হয়েছে। ফলে গোসল করার 
কারণে জীবননাশের আশঙ্কা করছে। তাহলে তার জন্য পানি না পাওয়া মুসাফিরের ন্যায় তায়াম্মুম করার 
অবকাশ রয়েছে।*১ আল্লাহ আরও বলেন: ৯৫154 ৫) অর্থাৎ: আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে 
হত্যা করো না। 

অপর পক্ষে আতা ও হাসান (রাহি.) এরূপ অবস্থায় তায়াম্মুম করতে নিষেধ করেছেন, তবে পানি না 
পাওয়া গেলে তায়াম্মুম করবে কেননা আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ দ্বারা তাই বুঝা যায়। 
এদের মতামতের জবাবে বলা যায়: অত্র আয়াতই আমাদের দলীল কেননা আয়াতের মূল ইবারত হলো: 
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অর্থাৎ: যদি তোমরা অসুস্থ হওয়ার. ফলে পানি ব্যবহারে অপারগ হও বা জীবননাশের আশঙ্কা কর অথবা 
সফরে থাকাকালীন সময় পানি না পাও, তাহলে তোমরা তায়াম্মুম কর।*** 


যদি রত্ন ব্যক্তি পানি ব্যবহারের ফলে রোগ বৃদ্ধি বা আরোগ্য লাভে বিলম্বিত হওয়ার আশঙ্কা করে তাহলে 
সে তায়াম্মুম করবে কিনা? 

অধিকাংশ বিদ্বান তথা আবু হানীফা, মালিক, (একটি বর্ণনা অনুযায়ী) শাফেঈ ও ইবনে হাযম (রাহি) 
এর মতে, জীবননাশের আশঙ্কার কারণেই শুধু রুণ্ন ব্যক্তি তায়াম্মুম করবে এমন কোন শর্ত নয়। বরং যদি 
রুগ্ন ব্যক্তি পানি ব্যবহারের ফলে রোগ বৃদ্ধি বা আরোগ্য লাভে বিলম্বিত হওয়ার আশঙ্কা করে তাহলে সে 
তায়াম্মুম করবে । কেননা সূরা মায়িদার আয়াতটিতে সাধারণভাবে বলা হয়েছে। 


৬০ এর সনদ সহীহ; এ হাদীসটি আব্দুর রাযযাক সহীহ সনদে উল্লেখ করেছেন। 
৬০২ এ হাদীসটি আব্দুর রাযযাক তার আল-মুসান্নাফ' (৮৬১) গ্রন্থে সহীহ সনদে উল্লেখ করেছেন । 
৬ আল মাজমূ' (২/৩৩০)। 
৬, আল- মাসবৃত্ত (১/১২১), আল মাজমূ' (২/৩৩১), আল মুহাল্লা (২/১১৬), আল আওসাত্ব (২/২৬), মাজমূ'-আল ফাতাওয়া 
(২১/৩৯১)। 
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কিতাবুত তৃহারাত ২৫১ 
মহান আল্লাহ অপর আয়াতে সার্বজনীনভাবে ঘোষণা করেন: 


TARA 09 2 ০ 40 এ৪ 
অথ: আল্লাহ তোমাদের সহজ চান এবং কঠিন চান না (সূরা বাকারাহ্‌-১৮৫)। 


ইবনে হাযম বলেন: “আল্লাহর সকল প্রশংসা । তিনি জটিলতা ও কষ্টকে দূর করে দিয়েছেন, চাই তার 
রোগ বৃদ্ধি হোক বা না হোক। অনুরূপভাবে যদি কেউ রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা করে, তাহলে এটা কষ্ট ও 
জটিলতার অন্তর্ভূক্ত” | 

ইমাম আহমাদ ও শাফেঈ (রোহি.) এর দু'টি অভিমতের একটিতে বর্ণিত আছে, তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার 
জন্য জীবননাশের আশঙ্কা থাকা শর্ত। অধিকাংশের মাযহাবটিই অধিক বিশুদ্ধ। আল্লাহই সর্বাধিক 
অবগত । 


যে ব্যক্তির দেহে যখম রয়েছে তার করণীয় কি? 


এই মাসআলায় আসলের ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে, আর তা হলো, আসল ও বিকল্প কি একত্রিত হতে 
পারে। অর্থাৎ ওযু কিংবা গোসল ও তায়াম্মুম কি একত্রিত হতে পারে, না পারে না? এ সংক্রান্ত আলোচনা 
পূর্বে আলোচিত হয়েছে ।১৩৫ 


সুতরাং যারা উভয়কে জমা করা নিষেধ মনে করেন, তারা হলেন, আবু হানীফা ও মালিক (আর এ 
মতামতটিকেই আমরা প্রাধান্য দিয়েছি)। এদের মতে, কম সংখ্যকটা অধিকসংখ্যকের অনুগামী হবে। 
সুতরাং যদি অধিকাংশ শরীর যখম হয়, তাহলে বাকী সুস্থ অঙ্গ ধৌত করা ছাড়াই তায়াম্মুম করবে । আর 
যদি অধিকাংশ অঙ্গ সুস্থ হয়, তাহলে শরীর ধৌত করবে এবং যখমকৃত অঙ্গ ধৌত করবে না 1১ 


আর যারা গোসল ও তায়াম্মমকে একত্রিত করা বৈধ মনে করেন, তারা বলেন: শরীরের সুস্থ অঙ্গগুলো 
ধৌত করবে এবং যখমকৃত অঙ্গগুলো তায়াম্মুম করবে। এটা ইমাম শাফেঈ ও আহমাদ এর অভিমত । 
শাইখুল ইসলাম এ মতটিকে সমর্থন করেছেন ।৬ 


আমার বক্তব্য: বাহ্যিক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রথম মতামতটিই অধিক বিশুদ্ধ । যেমন পূর্বে 
আলোচিত হয়েছে। এ ব্যাপারে মহানাবী (&$) এর পক্ষ থেকে কোন সহীহ হাদীস নেই। 
কিন্তু জাবির বর্ণিত হাদীসে আছে, তিনি বলেন: 
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৯ এ সংক্রান্ত আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। 
৬ আল মাসবৃত্ত (১/১১২), আল মাজমূ' (২/৩৩৩)। 
১০" আল মুগনী (১/১৬২), আল মাজমূ' (১/১৬২), মাজমূ' আল ফাতাওয়া (২১/৪৬৬)। 
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২৫২ - সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
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অর্থাৎ; কোন এক সফরে যাওয়ার সময় আমাদের এক ব্যক্তির মাথা প্রস্তরাঘাতে যখম হয়। এ অবস্থায় 
তার স্বপ্নদোষ হয়। সে তার সাথীদের জিজ্ঞেস করে, এ অবস্থায় আমি কি তায়াম্মুম করতে পারি? তারা 
বলেন, যেহেতু তুমি পানি ব্যবহারে সক্ষম তাই তোমাকে তায়াম্মূমের অনুমতি দেয়া যায় না। অতঃপর সে 
ব্যক্তি গোসল করার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সফল হতে প্রত্যাবর্তনের পর নাবী করীমকে এই 
সংবাদ দেয়া হলে তিনি বলেন: তার সাথীরা তাকে হত্যা করেছে, আল্লাহ্‌ তাদের ধ্বংস করুক! তারা 
যখন জানে না তখন জিজ্ঞেসা করল না কেন? কেননা অজ্ঞতার ওষধ হলো জিজ্ঞেস করা। সে ব্যক্তি 
তায়াম্মুম করলেই যথেষ্ট হতো। তার আহত স্থানে ব্যান্ডেজ করে তার উপর মাসাহ করলেই চলত এবং 
শরীরের অন্যান্য স্থান ধুয়ে ফেললেই হতো ।১৬৮ 
হাদীসটি যঈফ ৷ ইমাম বাইহাকী, ইবনে হাযম এবং অন্যান্যরা হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন, মুলতঃ এটি 
যঈফ । যদিও আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, কিন্তু তা ঠিক নয়। 
ইবনে উমার &৮ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: 

| 40০৭ (১49৮ ৬ ০০৪ las 0০৯ ৬৬ ০০ ৫9 
অর্থাৎ: যখন তার যখমের উপর ব্যান্ডেজ থাকবে না, তখন তার আশেপাশে ধুয়ে ফেলবে । কিন্তু যখমের 
স্থান ধুবে না।১ 
উবাইদ বিন উমাইর থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে, তিনি এক যখম প্রাপ্ত জুনুবী ব্যক্তির ব্যাপারে 
বলেন: ৮&। ০৮1১৮ ৮ 3) 4১৮ ৮ 4৯/-অর্থাৎং সে যেন তার আশেপাশের অংশ ধুয়ে ফেলে । তবে 
যখমের উপর যেন পানি না পৌছে ।৬০ 
অত্র হাদীসটি ইমাম আবূ হানীফা ও মালিক রোহি.) এর অভিমতের অনুকূলে । আর এ অভিমতটিই 
সর্বাধিক বিশুদ্ধ। আল্লাহই ভাল জানেন। 


যদি পানি ঠাণ্ডা হওয়ার কারণে তা ব্যবহারে জীবননাশের আশঙ্কা থাকে তাহলে জানাবাতের কারণে 
তায়াম্মুম করা বৈধ কিনা? 

যদি পানি ঠাণ্ডা হওয়ার কারণে তা ব্যবহারে জীবননাশের আশঙ্কা থাকে তাহলে জানাবাতের কারণে 
তায়াম্মুম করা বৈধ । কেননা এটা অসুস্থতার স্থলাভিষিক্ত । এটা অধিকাংশ বিদ্বানের অভিমত 1১৪১ তাদের 
দলীল নিম্নরূপ- 

১। আল্লাহর বাণী: ৫৮) ৮৫ ০৬ &। &! ১150 (3 -অর্থাৎ:আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে 
হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু (সূরা নিসা-২৯)।. 


১ যঈফ; আবু দাউদ (৩৩৬), দারাকুতনী (১/১৯০), বাইহাকী (১/২৩৭) এর সনদ যঈফ । ইবনে আব্বাসের হাদীসটি আলবানী 
হাসান বলেছেন। আবু দাউদ (৩৩৭), ইবনু মাজাহ (৫৭২) তবে হাদীসটি মুনকাতি' হওয়ায় দলীলের অনুপযুক্ত! 

* এর সনদ দুর্বল; বাইহাকী (১/২২৮)। 

১” এর সনদ সহীহ; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক (৮৬৫)। 

১* আল মাবসূতব (১/১২২), আল মাজমূ' (২/৩৩০), আল ইস্তিফকার (৩/১৭৩), আল মুগনী (১/১৬৩), আল মুহাল্লা (২/১৩৪), 
মাজমূ’ আল ফাতাওয়া (২১/৩৯৯)। 
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কিতাবুত তৃহারাত ২৫৩ 
৩০০4৮ 91 ০০6 fli 555 500৮ SB 2১৫ DS ৩ ০০:0৬ Wt 9১৮০ ১৪ 
ee) ৮৫ ০৬ dr 0 ৪০৫19 Uy ০58 dt ০৬০ ৬) ০3) Js 02 ৬৯৫ ভন ৪০৯৪ 
০ 5 প9 ০০3 46 dn ৩০50 ০5০ ০০০০ [২৯ এন] 
২। অর্থাৎ: আমরা ইব্নুল আস্‌ ৫৮ এর সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন: যাতু সালাসিলের যুদ্ধের সময় একদা 
শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়। আমার আশঙ্কা হলো যে, যদি এই সময় আমি গোসল করি তবে 
ক্ষতিগ্রস্ত হব। আমি তায়াম্মুম করে আমার সাথীদের সাথে ফজরের সালাত আদায় করি। প্রত্যাবর্তনের 
পর আমার সঙ্গী সাথীরা এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ধঠুঃট)কে অবহিত করেন। নাবী করীম (পুঃ) বলেন: হে 
আমর! তুমি নাপাক অবস্থায় তোমার সাথীদের সঙ্গে সালাত আদায় করলে? আমি তাকে আমার গোসল 
করার অসমর্থতার কারণ জ্ঞাপন করলাম এবং আরও বললাম, আমি আল্লাহ্‌ তাঁআলাকে বলতে শুনেছি: 
তোমারা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান- (সূরা নিসা: 
২৯)। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ (ধু) কিছু না বলে মুচকি হাসি দেন।৬২ 


এ হাদীসটির ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ মতে হাদীসটি যঈফ । কিন্তু শরীয়াতের কায়দার 
পক্ষ্যে সাক্ষ্য দেয়। অনুরূপভাবে এই মাযহাবকে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা আরও শক্তিশালী করা যায়- 
EI ৮ তি এ 401 4: ও 

অর্থাৎ: আল্লাহ তোমাদের উপর কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে চান না (সূরা মায়িদা-৬)। 

আয়াতের অত্র অংশটুকু তায়াম্মুমের কথা উল্লেখ করার পর উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা যেন ইঙ্গিত 
দেয়া হচ্ছে যে, তায়াম্মমকে শরীয়াতের বিধিবদ্ধ করা হয়েছে পানি ব্যবহারে কষ্টে সম্মুখীন হলে। এটা 
নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রবল ঠাণ্ডা কষ্ট বা জটিলতারই অন্তর্ভুক্ত । তবে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত 
যে, তায়াম্মুমকে ঠাণ্ডার কারণেই শরীয়াতে বিধিবদ্ধ করা হয় নি। বরং, পানি ব্যবহারে অপারগ হলেই শুধু 
এ ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করা বৈধ । আল্লাহই ভাল জানেন। 


সময় স্বল্প হওয়ার কারণে পানি ব্যবহার করতে গেলে সালাতে সময় পেরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে 
তায়াম্মুম করা যাবে কি? 
এ মাসআলাটির ব্যাপারে বিদ্বানগণ দুটি অভিমত পেশ করেছেন: 


১ম: সময় যদিও পেরিয়ে যায় তবুও তায়াম্মুম করা যাবে নাঃ 
এটি ইমাম শাফেঈ, হাম্বালী ও আবু ইউসুফের অভিমত ।** তাদের দলীল নিম্নরূপ- 
১। আল্লাহর বাণী: 


€15525 551১৩ old ০০০৮1১620০1 এ] ৪৪ 9152 2 Wf UY 
৬২ যঈফ; আবূ দাউদ (৩৩৪), আহমাদ (৪/২০৩), দারাকুতনী (১/১৭৮) হাকিম (১/১৭৭), বাইহাকী (১/২২৫) এ হাদীসের সনদ ও 


মতনের ক্রুটি রয়েছে । শাইখ আলবানী তার আল ইরওয়া (১/১৮২) গ্রন্থে একে সহীহ বলেছেন, যা সঠিক নয়। 
** আল মুগনী (১/১৬৬), আল মাজমূ* (২/২৮০), আল ইস্তিষকার (৩/১৭১), তামামুল মিন্নাহ (১৩২ পৃ.)। 
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২৫৪ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


অর্থাৎ: হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতে দণ্ডায়মান হতে চাও, তখন তোমাদের মুখ ধৌত কর। ........ 
অতঃপর তোমরা যদি পানি না পাও, তবে তায়াম্মুম কর (সূরা মায়িদা-৬)। 
তারা বলেন: আয়াতে তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার জন্য পানি না পাওয়াকে শর্ত করা হয়েছে। 
২। আবু হুরাইরা ৫8 %) থেকে মারক্‌ সূত্রে বর্ণিত: 

GH ৬প ০০9] asl HL এ ৫ 
অর্থাৎ: যে ব্যক্তির বায়ু নির্গত হয় তার সালাত কবুল হবে না, যতক্ষণ না সে ওযু করে 
৩। ইবনে উমার ৫ থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত: 

YE 02 84০ 43০4০ ০৪৮৩ JS 
অর্থাৎ:“পবিভ্রতা অর্জন ব্যতীত সালাত কবুল হয় না এবং হারাম মালের ছাদাকা কবুল হয় না” 1১৫ 
এর দ্বারা পানি ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। সুতরাং যদি সে সালাত পায়, তাহলে তার জন্য ভালো । 
আর যদি চেষ্টা কিংবা অলসতার কারণে সালাত ছুটে যায়, তাহলে এর ভালো অথবা মন্দ ফল সে ভোগ 
করবে। 
২য়: সময় পেরিয়ে যাওয়ার পূর্বে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করাই শরীয়াত সম্মত: 
এটা আহলে রায়, আওযায়ী, মালিক ও ইবনে হাযম (রাহি.) এর অভিমত, শাইখুল ইসলাম এ মতটিকে 
পছন্দ করেছেন ।১৬ 
হানাফীগণ এটা বৈধ হওয়ার কারণ হিসেবে বলেন: এমন কিছু সালাত রয়েছে যা ছুটে গেলে এর কোন 
বিকল্প নেই। যেমন জানাযার সালাত 1৬৪৭ 
এ মতের বক্তাদের দলীল হলো: 
৩৮ E03 ললিত 5 $ ৪6 LS 0 ভি ১ 2৪ ০৯৭ bg EE তা এ ৪95৭ চে 49৪ 
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১। অর্থাৎ: আবূ জুহাইম আল আনসারী (রা.) বলেন: নাবী (৮) (মদীনার নিকটস্থ) ‘বিরে জামাল’ 
থেকে আসছিলেন । পথিমধ্যে তার সাথে এক ব্যক্তির দেখা হলো। লোকটি তাকে সালাম করলো। নাবী 
(&) জওয়াব না দিয়ে দেয়ালের কাছে অথসর হয়ে তাতে (হাত মেরে) নিজ চেহারা ও হস্তদ্ধয় মাসাহ 
করে নিলেন, তারপর সালামের জওয়াব দিলেন।* 
তারা বলেন: এটাই ওয়াজিব ছুটে যাওয়ার আশঙ্কায় তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার প্রমাণ । 


২। ইবনে আব্দিল বার “ইস্তিযকার” গ্রন্থে (৩/১৭১) বলেন: “যে ব্যক্তি পানি পাবে না অথবা যদি পানি 
পেতে গেলে সালাত ছুটে যাওয়ার অশঙ্কা থাকে তাহলে সে তায়াম্মুম করে নিবে। সে যদি অসুস্থ বা 
মুসাফির হয়, তাহলে তায়াম্মুম বৈধ হওয়া স্পষ্ট দলীল দ্বারা প্রমাণিত । আর যদি সে সুস্থ বা মুকীম হয়, 
তবে অর্থগত দলীল দ্বারা তার তায়াম্মুম বৈধ হবে। 


৬৪৪ সহীহ; বুখারী (৬৯৫৪), মুসলিম (৫২৬) । 

১৫ সহীহ; মুসলিম (৫২৪), তিরমিযী (১), ইবনু মাজাহ (২৭২) । 

৬৬ আল মুগনী (১/১৬৬), আল মুহাল্লা (২/১১৭), মাজমূ’ আল ফাতাওয়া (২১/৪৩৯, ৪৫৬), আল-আওসাতৃ বিড! 
৬" আল মাবসূত্ব (১/১১৮, ১১৯)। 

৬৮ সহীহ; বুখারী (৩৩৭), মুসলিম ৮০০)। 
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৩। শাইখুল ইসলাম বলেন, বিদ্বানদের বিশুদ্ধ অভিমত হলো: যে সকল সালাত ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে সে সব সালাতের জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ । যেমন: জানাযার সালাত, ঈদের সালাত । এছাড়াও যে 
সব সালাত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে এমন সালাত । কেননা তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করা সালাত 
ছেড়ে দেয়ার চেয়ে উত্তম ৷ 

তিনি আরও বলেন: অনুরূপভাবে, যদি ওয়াজিব জামায়াতের সালাত তায়াম্মুম ছাড়া আদায় করা সম্ভব না 
হয়, তাহলে তা তায়াম্মুম করেই আদায় করবে। 


আমার বক্তব্য: সম্ভবতঃ বিশুদ্ধ মত হলো: এমন অবস্থায় তায়াম্মুম করবে, যাতে সালাত আদায় করতে 
সালাত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কায় । যাতে সালাতের সময়ের প্রতি যত্নবান হওয়া যায়। আল্লাহই সর্বাধিক 
জ্ঞাত। 


যে ব্যক্তি এমন সময় জাগ্রত হয়েছে যে, সালাত আদায়ের স্বল্প সময় রয়েছে, তাহলে কি সে সময়ের মধ্যে 
সালাত আদায়ের জন্য তায়াম্মুম করবে? 
পূর্ববর্তী মাসআলাটির মত এই মাসআলাতেও দুটি অভিমত রয়েছে ।৬৪৯ 


১ম: সময়ের মধ্যে সালাত আদায়ের জন্য তায়াম্মুম করবেঃ 
এটা ইমাম মালিক, আওযায়ী, সাওরী ও ইবনে হাযম (রাহি.) এর অভিমত । 


২য়: গোসল করে সালাত আদায় করবে যদিও সালাতের সময় পেরিয়ে যায়: 

এটা অধিকাংশ বিদ্বান তথা, ইমাম আবূ হানীফা, শাফেঈ, আহমাদ রোহি.) এর অভিমত ইমাম মালিক 

(রাহি.) দুটি অভিমতের একটিতে এ মতামত পেশ করেছেন। শাইখুল ইসলাম এমতটিকে পছন্দ 

করেছেন। 

আর এটাই প্রাধান্য প্রাপ্ত অভিমত । কেননা ঘুমন্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সালাতের সময় হলো, যখন সে জাগ্রত 

হবে। রাসূল (পুঃ) বলেন: 

১৮ ১৬৩৯০ ৫০ ০39 গন ৬ 24 fal পি ৮ ৬৬ bi ৬ 1 54১৪ 2201 3 ৮৫ bh 
৬25০০ al YS 

অর্থাৎ: ঘুমানোতে কোন দোষ বা অবহেলা নেই। অবহেলা তখনই বলা হবে যদি কোন ব্যক্তি সালাত 

আদায় না করে দেরী করে এবং অন্য সালাতের ওয়াক্ত হয়ে যায়। কোন সময় কারও এরূপ হলে, সে 

যখন জাগ্রত হবে তখনই সালাত আদায় করে নিবে 1৫০ | 

ইবনে তাইমিয়াহ (২২/৩৫) বলেন: এমন অবস্থায় যদি সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে জাগ্রত হয় এবং সূর্য 

উদয়ের পর ছাড়া গোসল ও সালাত আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে সে সময়ই সালাত আদায় করবে 


১* আল আওসাতৃ (২/৩০), আল মুহাল্লা (২/১১৭), মাজমূ' (২২/৩৫-৩৬)। 

০ সহীহ; মুসলিম (১৫৩২), আবূ দাউদ (৪৩৭), আর সহীহহাইনে আবু হুরাইরা থেকে মারফু সুত্রে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, 
৩১ NLU 5045 Yb SS 5 Ula ৪১৩০ ৬ ০ এবং মুসলিমে আনাস থেকে একটি হাদীস এসেছে, ৮:০৮ /৯.০ ৬৬৫ ৩ 
1৯/5১1১) ০1 ৩094 এ শব্দে। 
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২৫৬ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


এবং সালাত ছেড়ে দিবে না। তবে যে ব্যক্তি প্রথম ওয়াক্তে জাগ্রত হবে, তার জন্য সালাত আদায়ের সময় 
হলো, সূর্য উদয়ের পৃবেই । তার জন্য সূর্যাস্তের পূর্বে সালাত ত্যাগ উচিত হবে না। 


কোন মাটি (সাঈদ) দিয়ে তায়াম্মুম করা বৈধ? 

কোন মাটি (সাঈদ) দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ, তা নিয়ে বিদ্বানদের মাঝে দু'টি অভিমত পরিলক্ষিত হয় । 
১ম: সাধারণভাবে পৃথিবীর উপরিভাগ দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ। যেমন: কঙ্কর, পাহাড়, বালু ও মাটি 
ইত্যাদি: 


এটা আবু হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মালিক (রোহি.) এর অভিমত ৷ শাইখুল ইসলাম এ মতটিকে পছন্দ 
করেছেন। অনুরূপভাবে ইবনে হাযমও এমতটিকে সমর্থন করেছেন। তবে এর সাথে শর্ত করেছেন যে, 
যদি পৃথিবীর উপরিভাগটা মাটি ছাড়া অন্য কিছু হয় তাহলে, তা মাটির সাথে মিলে থাকতে হবে ১ 


এদের দলীল নিম্নরূপ- 

১। আল্লাহর বাণী: 12: অর্থাৎ: অনুর্বর উদ্ভিদশূন্য যমীন (সূরা কাহাফ- ৪০)। আল্লাহর বাণী- 
€) 14০৯ 

অথাৎ: উদ্ভিদহীন শুষ্ক মাটি (সূরা কাহাফ- ৪০)। 

“ইস্তিষকার” গ্রন্থে (৩/১৫) বলা হয়েছে: )% (জুরুয) হলো- মোটা বা পুরু জমিন যাতে কোন উদ্ভিদ 

গজায় না। | 

২। মহানাবী (6) বলেন: 155469 ০০০ ৮১0 ৬০42) অর্থত: মিনতি আমর জয়া 

মাসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে দেয়া হয়েছে।৬২ 


৩। মহানাবী (৪) বলেন: ৮19 28০ ৬৯ 42319 04941 add Als ৮০৭ 8 
অর্থ: আগের ও পরের সকল মানুষকে আল্লাহ একই ভূমিতে একবিত করবেন (* অর হাদীসে. Axo" 
"১৯।) এর অর্থ " wy ০০) তথা একই জমিনে । 


৪ । মহানাবী (8) বলেন: 

46 645) 23৮5 058 Balt জন bp পু) CEN ০6086) 5 ৪96) এ ও ৮১0৯4) 
অর্থাৎ: পৃথিবীর সমস্ত জমিন আমার জন্য ও আমার উম্মতের জন্য মাসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম 
বাণিরে দেয়া হয়েছে। সুতরাং জামার উম্মতের মধ্যে. কোন ব্যক্তি যেখানেই সালাতের সময় পাবে দে 
স্থানই তার জন্য মাসজিদ ও পবিত্রতার মাধ্যম হবে 1১৫৪ 


* আল ইস্তিষকার (৩/১৫৭), আল মাবসূতু (১/১০৮), ইনি (২১/৩৬৪), আল মুহাল্লা (২/১৫৮)। 
২ সহীহ; পূর্বে আলোচনা হয়েছে। | 
৬৫৩ সহীহ; বুখারী (৪৭১২), মুসলিম (৪৭২)। 
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_কিতাবুত তৃহারাত ২৫৭ 
৫। আবু জুহাইম এর হাদীসে রয়েছে: 


৩৪ ঠা ples ৮6 do এত পর সিল a 04 45 6 9 ০৭ pos tg 09 
GAL এত 320 4440 পিঠ Ed NG 
অর্থাৎ: নাবী (&&%) (মদীনার নিকটস্থ) “বিরে জামাল’ থেকে আসছিলেন। পথিমধ্যে তার সাথে এক 
ব্যক্তির দেখা হলো। লোকটি তাকে সালাম করলো । নাবী জওয়াব না দিয়ে দেয়ালের কাছে অগ্রসর হয়ে 
তাতে (হাত মেরে) নিজ চেহারা ও হস্তদ্বয় মাসাহ করে নিলেন, তারপর সালামের জওয়াব দিলেন 1৬৫৫ 


৬। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: সব চেয়ে পবিত্র মাটি হলো, ক্ষেত-খামারের মাটি ।৬৬ 


২য়: “সাঈদ” দ্বারা উদ্দেশ্য মাটি । সুতরাং মাটি ছাড়া অন্যকিছু দিয়ে তায়াম্মুম বৈধ হবে নাঃ 
এটা ইমাম শাফেঈ, হাম্বালী ও আবূ সাওর (োহি.) এর অভিমত ৷ ইবনে মুনযির এ মতটিকে সমর্থন 
করেছেন ।৬" তাদের দলীল নিম্নরূপ- 


১। অন্য হাদীসে অতিরিক্তভাবে বর্ণিত হয়েছে- 

108৮ এ 6৫7 54) 1৮০৩ WS ৮৮১০ এ ০০ 
অর্থাৎ: পৃথিবীর সমস্ত জমিন আমাদের জন্য মাসজিদ ও এর মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্রতা অর্জনের 
মাধ্যমে বানিয়ে দেয়া হয়েছে ।৬৫৮ 
তারা বলেন: এ বর্ণনাটি 195৮1 1০ ৮১0। ৪ ৯৯) এর সাথে নির্দিষ্ট। 
২। মহানাবী (&$) বলেন: | 
৩) P31 sls ৬ ৮9০ ০০০ JE ৬১ ৬ dil ০৮১ 5 sist ০০ এপ এ / ৬ Cakes 

৮41 ০ ৮ ০১৩১ ১8৫৮ ও শাওন 05 তা 

অর্থাৎ: মহানাবী (৮) বলেন, আমাকে এমন কিছু বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে যা ইতিপূর্বে কোন নাবীকে 
দেয়া হয় নি। আমাকে অত্যন্ত জাক-জমকের সাথে সাহায্য করা হয়েছে। আমাকে জমিনের চাবি কাঠি 
দেয়া হয়েছে। আমার নাম রাখা হয়েছে আহমদ । আমার জন্য মাটিকে পবিত্রতার মাধ্যম করা হয়েছে। 
আমার উম্মতকে সর্বোত্তম উম্মত বলে ঘোষণা করা হয়েছে ।৬৯ 


আমার বক্তব্য: আমার কাছে প্রথম অভিমতটি বেশি বিশুদ্ধ । অর্থাৎ সাধারণভাবে যাকে জমিন বলা হয় তা 
দ্বারাই তায়াম্মুম বৈধ । অথবা জমিনের অর্থে ব্যবহৃত হয় এমন বস্তু যেমন- ধূলা ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত 


* হাসান; পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। 

৬৫৫ সহীহ; পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। 

৬৫৬ এর সনদ যঈফ; ইবনু আবী শাইবাহ (১/১৬১)। 

৬" আল মুগনী (১/১৫৫), আল মাজমূ" (২/১৪৬), ইস্তিষকার (৩/১৫৯), আওসাতৃ (২/৪৩)। 

৬” সহীহ; মুসলিম (৫২২), ইবনু হিব্বান (১৬৯৭), দারাকুতনী (১/১৭৫), বাইহাকী (১/২১৩-২৩০), এর অতিরিক্ত অংশ নিয়ে 
সমালোচনা হয়েছে। তবে তা সাব্যস্ত হওয়াই অধিক সঠিক। 
৬ মুনকার; আহমাদ (১/৯৮), বাইহাকী (১/২১৩)। 
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২৫৮ ' সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


২য় অভিমতটি দুই দিক থেকে সমালোচিত: 
১ম: তারা যে দলীল দিয়েছেন তা দ্বারা কিছু সাব্যস্ত হয় না। যেমনটি আপনি দেখলেন। 


২য়: তারা হাদীসে বর্ণিত "১" দ্বারা "1৮" (মাটি) অর্থ গ্রহণ করেছেন। এ ক্ষেত্রেও কিছু সমালোচনা 

রয়েই যায়। কেননা আবু হুরাইরা কর্তৃক মুসলিম শরীফে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, 

এক] € 9৮) ০ FL HA Yo) % & ০৮৮ 0৩ ৬৪ EEE dt 95০9 3906 BIA পি 
901 RY এ 0৬) ০০0 Bs 

আবু হুরাইরা &%) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: একদা রাসূল (৪) আমার হাত ধরে বলেন: আল্লাহ 

জমিনকে শনিবারের দিন সৃষ্টি করেন। জমিনে পাহাড় স্থাপন করেন রবিবারের দিন। গাছপালা সৃষ্টি করেন 

সোমবারের দিন। 

“লিসানুল আরব” গ্রন্থে বলা হয়েছে- ++) 6% £4। 14) % & 9৯” অত্র অংশে £। দ্বারা ১৮) বা 

জমিন উদ্দেশ্য । 

আমার বক্তব্য: হাদীস দ্বারা এ অর্থটি স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে। সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য । 


দু'টি পবিভ্রকারী বস্তু তথা পানি ও মাটি না পাওয়া গেলে তার বিধান: 
বিদ্বানদের বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী দুটি পবিত্রকারী বস্তু তথা পানি ও মাটি না পাওয়া গেলে সে অবস্থায় 
সময়মত সালাত আদায় করে নিবে । তাকে আর পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে না। 

এটা ইমাম শাফেঈ, আহমাদ ও তাদের অনুসারী এবং ইবনে হাযম (রাহি.) এর অভিমত । ইবনে 
তাইমিয়াহ এ মতটিকে পছন্দ করেছেন ।৬৬০ 


তাদের দলীল নিম্নরূপ: 
১। আল্লাহর বাণী: 

Geil 5 এ) 1563 
অর্থাৎ: তোমরা আল্লাহকে সাধ্যমত ভয় কর (সূরা তাগাবুন-১৬)। 
২। আল্লাহর বাণী: 


€6০) 0 ০ 0 এ 9 
অর্থাৎ: আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়ি দেন না (সূরা বাকারাহ-২৮৬)। 
৩। মহানাবী (৮) বলেন: 


০০ 62515 Ah ৮৫৫৮ 1১19» 
অর্থাৎ: আমি যখন তোমাদের কোন বিষয়ের আদেশ করি তখন তা সাধ্যমত আদায় করার চেষ্টা কর ।** 


১ আল মুগনী (১/১৫৭), আল মাজমূ’ (২/৩২১), মুহাল্লা (২/১৩৮) আল ফাতাওয়া (২১/৪৬৭) । 
** সহীহ; বুখারী (৭২৮৮), মুসলিম (৩১৯৯)। 
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কিতাবুত তৃহারাত | ২৫৯ 
তারা বলেন: এর দ্বারা বুঝা যায়, সালাত আদায়ের জন্য যে কাজগুলো করা দরকার তা যথা সাধ্য করার 
চেষ্টা করবে । আর পবিত্রতা অর্জনে সক্ষম না হলে এ বিধান তার থেকে বাতিল হবে । এর মাধ্যমেই সে 
তাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তা পালনকারী হিসেবে বিবেচিত হবে । আর আদেশকৃত কর্মটি পালন 
করলে তাকে তা কাযা করতে হবে না। 


আমার বক্তব্য: সম্ভবত অত্র মাযহাবটিকে আয়িশা রো.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা আরও শক্তিশালী করা যেতে 
পারে। 
59201 nbd ০৫৬) ৬৮ ৬ উঠ ৬ ৩৫ 5০50 295 ০৫৬৮ 6 GF (৮৮০ ৪৪৬ ৮৪ 
Jb (০3 se di ৬০ ভে YS ED ৯৬৮) ০ এডি ৮ 1) cs 142৭ ৮9 ১০) ৩৪1১০ 
ক হা dh 
অর্থাৎ: আয়িশা থেকে বর্ণিত: তিনি একবার তার বোন আসমার একটি মালা (ধার করে) কোন এক 
সেটির অনুসন্ধান করতে পাঠালেন, ইতিমধ্যে সালাতের সময় হলে তারা সবাই বিনা ওষূতেই সালাত 
পড়লো । যখন তারা নাবী (%%৪)- ত রকম 
অভিযোগ করলেন । ঠিক এ কারণে তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হলো ।*** 


এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানাবী (8৪) তাদেরকে পানি না পাওয়া অবস্থায় বিনা ওযুতে সালাত 
আদায়ের স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং পুনরায় তাদেরকে সালাত আদায় করতে বলেন নি। সুতরাং যদি মাটিও 
না পাওয়া না যেত, তাহলে বিধানটি এরূপই হত । অর্থাৎ: বিনা ওযুতেই সালাত আদায় করতে হতো । 
আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত । 

অপর পক্ষে আবূ হানীফা, আসহাবে রায়, মালিক ও আওযায়ী (রাহি.) এর মতে: সালাতের ওয়াক্ত 
পেরিয়ে গেলেও ওযু অথবা তায়াম্মুম না করা পর্যন্ত সালাত আদায় করা যাবে না ।*** 


তায়াম্মুমে নিয়ত সংশ্লিষ্ট মাসায়েল: 
তায়াম্মুম দ্বারা সালাত বৈধ হওয়ার জন্য হাদাস বা নাপাকী দূর করার নিয়ত করা বৈধঃ 


বিদ্বানদের বিশুদ্ধ অভিমতে, সাধারণভাবে তায়াম্মুম পানির স্থালাভিষিক্ত। পানি দ্বারা যা বৈধ হয় তায়াম্মুম 
দ্বারা তাই বৈধ হবে। পানি দ্বারা তৃহারাত অর্জন করে সময় পেরিয়ে গেলেও যেমন পবিত্রতা বাকি থাকে, 
তায়াম্মুমের ক্ষেত্রেও সময় চলে যাওয়ার পরও তায়াম্মুমের পবিত্রতা অবশিষ্ট থাকে । যদি নফল সালাতের 
জন্য তায়াম্মুম করা হয় তাহলে তা দ্বারা ফরয সালাত আদায় করা যায়, অনুরূপভাবে এর বিপরীতটিও 
করা যায়। এটা ইমাম মালিক (রাহি.) ব্যতীত অধিকাংশ বিদ্বানের অভিমত 1৬৬৪ 


৬৬. সহীহ; বুখারী (৫৮৮২), মুসলিম (৭৯৫)। 
** আওসাতৃ (২/৪৫), ইস্তিষকার (৩/১৫০), মুহাল্লা (২/১৩৯) । 
** মাজমু' (২/২৫৫), আল মুগনী (১/১৫৮), মাজমূ’ আল ফাতাওয়া (১২/৪৩৬), আল মাবসূত় (১/১১৭) । 
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২৬০ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


শাইখুল ইসলাম বলেন:৬ এটিই বিশুদ্ধ অভিমত ৷ কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা এরই প্রমাণ বহন করে। 
কেননা মহান আল্লাহ পানির মতই তায়াম্মুমকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম বানিয়েছেন । 

আল্লাহ বলেন: 

GE HED 2 ও? চপ ১৪ EGE rod i 05 5 Kip পি 1৯55৬ Ch তে৩1942৯ 
তোমরা পবিত্র মাটি ছারা তায়াম্মুম কর। সুতরাং তোমাদের মুখ ও হাত তা দ্বারা মাসাহ কর। আল্লাহ 


রা রিনার ANTE: 
য়দা:৬) 


সুতরাং যারা বলে থাকেন যে, মাটি দ্বারা নাপাকী থেকে পবিত্রতা অর্জন করা যায় না, তারা কিতাব ও 
সুন্নাহর বিরোধিতা করেন। যেহেতু এটা হাদাস বা নাপাক থেকে পবিত্রতা দানকারী; সুতরাং তা 
সম্পূর্ণভাবে হাদাস বা নাপাক হওয়া থেকে বাধা দিবে কেননা আল্লাহ মুসলমানদেরকে তায়াম্মুম দ্বারা 
নাপাক থেকে পবিত্র রাখতে চান। সুতরাং তায়াম্মুম হলো: নাপাকী দূরকারী ও তায়াম্মমকারীকে পবিত্রতা 
দানকারী । কিন্তু পানি ব্যবহারে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ে এটা নাপাকী দূর করতে পারে। 
কেননা তায়াম্মুম হলো পানির বিকল্প মাধ্যম । সুতরাং ওযর সাপেক্ষে পানি না পাওয়া পর্যন্ত তায়াম্মুম 
পবিত্রতা দান করতে পারে। 


আমার বক্তব্য: সালাত আদায়, তৃওয়াফ করা, কুরআন পাঠ করা, কুরআন স্পর্শ করা ইত্যাদির জন্য 
তায়াম্মমকে শরীয়াত্তে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, যেমনটি ওযু, গোসলের ক্ষেত্রে করা হয়েছে। তবে তায়াম্মুম 
হলো ওযর বশতঃ পানি না পাওয়া অবস্থায় বিকল্প মাধ্যম ৷ 
তাই যে ব্যক্তি তায়াম্মুমের নিয়ত করবে তার নাপাকী দূর হবে এবং ওযু ও গোসল দ্বারা যে সব কাজ বৈধ 
হয় তায়াম্মুম দ্বারা তাই বৈধ হবে । আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। 


জানাবাত দূর করার নিয়তে তায়াম্মুম করলে তা কি ছোট নাপাকী দূর করার জন্য যথেষ্ট হবে? 


বিদ্বানদের বিশুদ্ধ অভিমতে- জানাবাত দূর করার নিয়তে তায়াম্মুম করলে তা ছোট নাপাকী দূর করার জন্য 
যথেষ্ট হবে এটা ইমাম আবু হানীফা ও শাফেঈ রোহি.) এর অভিমত ।৬৬৬ এটা দুটি কারণে: 


(১) উভয় ক্ষেত্রে একই পবিত্রতা অর্জন করা হয়। ফলে একটির করার কারণে অন্যটির বিধান বাতিল 
হয়ে যায়। যেমন: পেশাব ও পায়খানা । 


(২) তায়াম্মুম পানি ব্যবহারের বিকল্প হওয়ার কারণে তা পানির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত । আর বিশুদ্ধ অভিমতে, 
গোসল করার কারণে ছোট নাপাকীর জন্য ওযুর প্রয়োজন হয় না। সুতরাং তায়াম্মুমও অনুরূপ বিধানের 
অন্তর্ভুক্ত । আর যে ব্যক্তি ছোট নাপাকি দূর করার জন্য নিয়ত করবে তার ক্ষেত্রে জানাবাতের নিয়তের 
জন্য যথেষ্ট হবে কি না এ ব্যাপারে সমালোচনা রয়েছে। যারা উপরে উল্লেখিত ১ম কারণের দিকে লক্ষ্য 
রাখেন তারা এটাকে যথেষ্ট মনে করেন। আর যারা মনে করেন যে, এটা পানির বিকল্প মাধ্যম তারা এটা 
নিষেধ করেন। 


৬* মাজমূ আল ফাতাওয়া (২১/৪৩৬)। 
৬ আল মুগনী (১/১৬৬)। 
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কিতাবুত তৃহারাত ২৬১ 
আর ইমাম মালিক, আবূ সাওর, হাম্বালী ও ইবনে হাযম (রাহি.) এর মতে:**" একটির নিয়ত অন্যটির 
জন্য যথেষ্ট নয়। কেননা মহানাবীর সাধারণ বাণী হলো: 

SY 5 5৮ 4 ০1 ১০৫০৬ ০০৪৪। এ 
. অর্থাৎ: প্রত্যেকটি কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল । আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই হবে যার জন্যে সে 
নিয়ত করবে ।৬ 


তায়াম্মুমের বিশুদ্ধ পদ্ধতি 
রাসূল (8) এর পক্ষ থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত তায়াম্মুমের বিশুদ্ধ পদ্ধতি নিম্রূপ: 
প্রথমে পবিত্র মাটির উপর একবার দুই হাত মারবে, তারপর দু'হাত ফুঁক দিয়ে ঝেড়ে ফেলবে । এরপর 


মুখমণ্ডল ও দু হাতের কজি পর্যন্ত বূলাবে। এটা হাম্বালী ও ইবনে হাযম (রাহি.) এর মাযহাব । সালাফদের 
একটি দলও এ অভিমত পেশ করেছেন । ইবনে তাইমিয়াহ (রাহি.) এ অভিমতটিকে পছন্দ করেছেন ।*** 


তাদের দলীল নিম্নরূপঃ 
০8 এ ০9 kad li Cf 96 বিটি uf As gS SS এ Ah ০৪০০ ০৮৪ INE U6 ০১ . 
&। ০৩ (0 ০7৮6 এ: ০৩৩৫ ০৫ ৩৫৮ EE ও৫। ০৬ « 44০০১ 40৪ dl GU ০৮৬ ৭ cil 

486) ক) ০ তত এ Ci 5 sks ploy sole 


১। আম্মার বিন ইয়াসার ু,উমার বিন খাত্তাব ৫%)কে বলেন: আপনার কি স্মরণ নেই? আমি ও আপনি 
দু'জনে এক সফরে ছিলাম । দু'জনের গোসলের প্রয়োজন দেখা দিলে আপনি তো সালাত আদায় করলেন. 
না। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে সালাত আদায় করলাম । তারপর আমি ঘটনাটি নাবী এর কাছে 
বর্ণনা করলাম । তখন নাবী (&$) বললেন: তোমার জন্য তো এটুকুই যথেষ্ট ছিল। এ বলে নাবী (&$) 
দু'হাত মাটিতে মারলেন এবং দু'হাতে ফুঁ দিয়ে তার চেহারা ও উভয় হাত মাসাহ করলেন ।১ 


MS § 4৫৯3 bh তেপ PN এজ ০০১০ তি ০৬ Cr EDV ৮১০৮ ১৬ 


২। আবু হুরাইরা &%) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হলো তখন আমি 
জানতাম না যে কিভাবে তায়াম্মুম করতে হবে । ফলে এ বিষয়ে জানার জন্য আমি রাসূল (8) এর কাছে 
আসলাম । কিন্তু তাকে পেলাম না। অতঃপর আমি তাঁর খোজে বের হয়ে তাকে খুজে পেলাম । তিনি 


৬৮৭ আল মুগনী (১/১৬৬), আল মুহাল্লা (২/১৩৮)। 

৬ সহীহ; বুখারী (১)। 

»৯ মুগনী (১/১৫৯), মুহাল্লা (২/১৪৬), ফাতাওয়া (২১/৪২২)। 
*% সহীহ; বুখারী (৩৩৮), মুসলিম (৭৯৮)। 
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২৬২ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


আমাকে দেখে আমার আগমনের কারণ বুঝতে পারলেন। এরপর তিনি পেশাব করলেন । অতঃপর তিনি 
দু'হাত মাটিতে মারলেন এবং তা দিয়ে তার চেহারা ও উভয় হাত মাসাহ করলেন ৷**> 


অপর দিকে বিঘবানদের একটি দল ভায়াম্মুমের জন্য দু'বার হাত মাটিতে মারার কথা বলেছেন। একবার 
মুখমন্ডলের জন্য আরেকবার দু'হাত কনুই পর্যন্ত মাসাহ করার জন্য । 


এটা হানাফী, মালিকী ও শাফেঈ মাযহাব এর অভিমত সাওরী ও লাইস এ অভিমতটিই পেশ করেছেন। 
ইবনে উমার, শা*বী, হাসান বসরী ও অন্যান্যদের থেকে এ অভিমতটিই বর্ণিত হয়েছে ।৬২ 
তাদের দলীল নিম্নরূপ: 
৩9১৭ 41 ০১৩৪ ৮১৪১ 25০ ৪১৮ ০৬০১৬ pal 168 sient 

১। ইবনে উমার ৫) থেকে বর্ণিত রাসূল (টড) বলেন: তায়াম্মুমে দু'বার হাত মারতে হয়। একবার 
মুখমন্ডলের জন্য । আর একবার দু'হাত কুনই পর্যন্ত মাসাহ করার জন্য ।৬৭৩ 
২। ইবনে উমার থেকে এক ব্যক্তির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যিনি রাসূল (8) এর হাজত পালনের সময় 
GU 521 ৩৪ 530 SBD তে এস 2০ ৮০০ তি এ Ug ভি) জা এ 4০৫ ০০০১ 
রাসূল (&৪) তার দু'হাতকে দেয়ালে মারলেন এবং তা দ্বারা তার মুখমণ্ডল মাসাহ করলেন। অতঃপর 
আবার দেয়ালে মেরে দু'বাহু মাসাহ করলেন । এরপর ব্যক্তিটির সালামের জবাব দিলেন ।১৭৪ 
৩। আবু জুহাইম এর এক বর্ণনায় এসেছে: 

PANE 50৭54909989 Ed asl ৬৬ BY ৪৮ তি ০০ উর এ Lod im ও 6৪ ৬৮ 
অর্থত: রাসূল (8) এক দেয়ালের কাছে আসলেন এবং তার লাঠিটি দ্বারা তাতে আঘাত করলেন। 
অতঃপর তার দু'হাতকে দেয়ালে রাখলেন এবং তা দ্বারা তার মুখমণ্ডল মাসাহ করলেন এবং দু'বাহু মাসাহ 
করলেন। এরপর আমার সালামের জবাব দিলেন ।১« 

1528 Ad Wa) sna) LEE 40 4৮4) ৬৮ ৬” ৮% ০০০৫ ০৩ ধর /৮ 9 2৫৪ ১৪ ও) 
19:28 ৬ 5% 352] ৮৫৫ 128 1956 টি 5১10 2০৮৮৩ ৮6১5) 19৮৮ তে, ০৬ ৫ 
etl 944 ১ ৮0০ 5৩ এ ৫০6৮৫ 


বি ৭ এর সনদ দুর্বল (৩4) ইবনু আবী শাইবাহ (১/১৫৯) এর পূর্বের অংশ এর সাক্ষ্য দেয়। 
৬২ মাবসূতৃ (১/১০৬), ইস্তিযকার (৩/১৬২), মাজমূ* (২/২৪২)। 
১৯ যঈফ; হাকিম (১/১৭৯), বাইহাকী (১/২০৭)। বাইহাকী হাদীসটিকে মাওকুফ হিসেবে প্রধান্য দিয়েছেন। 
১, যঈফ; আবু দাউদ (১/৮৮), বাইহাকী (১/২০৬), এ হাদীসকে ইমাম আহমাদ মুনকার বলেছেন। 
চা শাফেঈ তার মুসনাদ (১৩০), গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। বাইহাকী (১/২০৫), পূর্ব বর্ণিত সহীহাইনের বর্ণনাটি এ 
| 
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কিতাবুত তৃহারাত ২৬৩ 


৪ । আম্মার বিন ইয়াসির &% সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন: একদা তারা ফজরের সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে 
পবিত্র মাটি দ্বারা সায়াম্মূম করেন এবং এ সময় তারা রাসূল (8) এর সাথে ছিলেন। প্রথমে তারা তাদের 
দুই হাতের তালু পাক মাটির উপর মেরে মুখমণ্ডল একবার মাসাহ করেন। অতঃপর দুই হাত মাটির উপর 
মেরে তাদের উভয় হাতের বগল পর্যন্ত মাসাহ করেন ।৬ 


আমার বক্তব্যঃ বিশুদ্ধ অভিমত হলো, তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে একবার মাটিতে হাত মেরে মুখমণ্ডল ও দুহাতের 
কজি পর্যন্ত বুলাতে হবে। যেমনটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। এর কারণ দু*টি- 

(১) বিরুদ্ধবাদীদের স্বপক্ষে বর্ণিত হাদীসগুলোর সবই যঈফ । এর স্বপক্ষে কোন সহীহ মারফু হাদীস 
সাব্যস্ত নেই। 

(২) তায়াম্মুমের হুকুমটা সাধারণভাবে দু“হাতের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং চোরের হাত কাটার মতই এতে 
দু'বাহু অন্তর্ভুক্ত হবে না। চুরির ক্ষেত্রে চোরের হাত কাটার স্থান সম্পর্কে ইবনে আব্বাসের দলীলটা এর 
প্রমাণ বহন করে, যা আয়াত ছারা প্রমাণিত । তেমনি ভাবে আল্লাহ্‌র বাণী, 


লা, 


অর্থাৎ: সুতরাং তোমাদের মুখ ও হাত দ্বারা মাসাহ কর (সূরা মায়িদা-৬)” একই বিধানের অন্তর্ভুক্ত । আর 
হাত কর্তন করার ক্ষেত্রে সুন্নাত হলো, তা কজি পর্যন্ত কর্তন করা। 


' তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণসমূহ: 
যে সমস্ত নাপাকীর কারণে ওযু নষ্ট হয়, সে সমস্ত কারণে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়। ইসলামী পণ্ডিতদের মাঝে এ 
মাসয়ালাটির ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই । ৬৭৭ 


তায়াম্মুমের সাথে সংশ্লিষ্ট মাসায়েল: 


তায়াম্মুম করার পর সালাত আরম্ভ হওয়ার সময় পানি পাওয়া গেলে তায়াম্মুম দ্বারা সালাত বিশুদ্ধ হবে 
কিনা? 

ইবনে আব্দুল বার বলেন: 

বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে এক্যমত পোষণ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি পানি সন্ধান করার পর পানি না 
পাওয়ার ফলে তায়াম্মুম করে, অতঃপর সালাত আরম্ভ হওয়ার পূর্বে পানি পেয়ে যায়, তাহলে তার 
তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে এবং তা দ্বারা সালাত আদায় করা বৈধ হবে না। বরং সে এ অবস্থা থেকে 
ফিরে তায়াম্মুম পূর্ব অবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবে । 


৬৭ মুযত্বারিবঃ আবূ দাউদ (১/৮৪), ইবনু মাজাহ (৫৭১), নাসাঈ (১/১৬৮), বাইহাকী (১/২০৮)। 
১৭৭ ইবনু হাযম প্রণীত আল মুহাল্লা (২/১২২) । 
*% ইস্তিযকার (৩/১৬৭)। 
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২৬৪ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


তাহলে কি সে সালাত পূর্ণ করবে না বাতিল করবে? 


এ মাসআলাটির ব্যাপারে বিদ্বানগণের মাঝে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়: 


১ম: এ মতাবস্থায় সালাত ছেড়ে দিয়ে পানি ব্যবহার করা তার জন্য আবশ্যক । অতঃপর প্রথম থেকে 
নতুন করে সালাত আদায় করা বাঞ্ছুণীয়। 
এটা ইমাম আবু হানীফা ও আহমাদ (রাহি.) এর মাযহাব । সাওরী ও ইবনে হাযম (রোহি.) এ অভিমতের 
কথাই বলেছেন ।১৯ তাদের দলীল: 
(১) মহানাবী (8৪) বলেন, 

ঠেলে এ sli ৬) 59 2৮৮ 2১6 পা এ পে OY ০0 ১56 i ০৩০) 6! 
অর্থাৎ: পবিত্র মাটি মুসলমানকে পবিত্রতা দানকারী, যদিও সে দশ বছর যাবৎ পানি না পায়। যখন সে 


পানি পেয়ে যাবে, তখন সে যেন তার চামড়া ধুয়ে নেয় ।৬০ 
তারা বলেন: এর দ্বারা পানি পাওয়া শর্ত করা হয়েছে। 


(২) তারা বলেন: সালাতের বাইরে যেমন পানি উপস্থিত হলে তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যায় তদ্রুপ 
সালাতরত অবস্থায় পানি ব্যবহারে সক্ষম হওয়ার কারণেও তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যাবে। 


(৩) তারা আরও বলেন: তায়াম্মুম হলো জরুরী ভিত্তিতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য। সুতরাং পানি পাওয়ার 
ফলে জরুরী অবস্থা দূর হয়ে যাবে। যেমন: মুস্তাহাযাহ মহিলা রক্ত বন্ধ হওয়ার পর পবিত্রতা অর্জন করে। 


২য়: সালাত ছেড়ে না দিয়ে তা পূর্ণ করে নিবে: 
এটা ইমাম মালিক ও শাকেঈ (রাহি) এর মাযহাব এবং ইমাম আহমাদের হয় আভিমত। তবে বলা হয়ে 
থাকে যে, বিন জিরার রানা ০০৪০৪ 
অভিমতের প্রবক্তা 1৬৮১ 
তাদের দলীল: 
(১) আল্লাহর বাণী: 
sl 19124 U৯ 
অর্থাৎ: তোমরা তোমাদের আমল সমূহ বাতিল কর না (সূরা মুহাম্মাদ-৩৩)। 
তারা বলেন: এ কারণে তার সালাত থেকে বের হওয়া বৈধ নয় । 
(২) পবিত্রতা অর্জনের জন্য একটি সময় রয়েছে আর সালাত আদায়ের জন্য একটি সময় রয়েছে। 


সুতরাং সালাত শুরু করার পর সে তৃহারাতের “ফারযিয়্যাত” এর জন্য আনুগত্যকারী নয়। কেননা সে 
নির্দেশিত পন্থায় তায়াম্মুম করেছে, তাই সালাতের তাকবীরের মাধ্যমে তৃহারাতের “ফারযিয়্যাত” থেকে 


১* আল মাবসূতৃ (১/১২০), আল মুগনী (১/১৬৭), ইস্তিযকার (৩/১৭০), আল মুহাল্লা (২/১২৬)। 

৬০ যঈফ, এ হাদীসের হাসান হওয়া নিয়ে ইখতেলাফ করা হয়েছে; তিরমিযী (২১৪), আবু দাউদ (৩২৯), নাসাঈ (১/১৭১), এ 
আলোচনা ‘গোসল’ অধ্যায়েও হয়েছে। 

৬১ ইস্তিফকার (৩/১৬৯), মাজমূ' (২/৩৫৮), আওসাত (২/৬৫)। 
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মুক্ত হয়ে গেছে । অতএব, কুরআন ও সুন্নাহ এবং ইজমার দলীল ব্যতীত তার পবিত্রতা নষ্ট করা বৈধ হবে : 
না। কেননা এর সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর তার উপর ফরযকৃত সালাতের যতটুকু সালাত 
আদায় করেছে তা বাতিল করাও বৈধ হবে না। 


আমার বক্তব্য: আমার কাছে যেটা বিশুদ্ধ মনে হয়, তা হলো সে সালাত পূর্ণ করবে। কেননা সালাত 
আরম্ভ করার পর সালাত বাতিল করা ওয়াজিব হওয়ার কোন দলীল সাব্যস্ত নেই। যেমন কেউ যদি 
কাফ্ফারার সিয়াম পালন শুরু করার পর সিয়ামরত অবস্থায় দাস পেয়ে যায় তাহলেও সে সিয়াম ভঙ্গ 
করবে না। আল্লাহই ভাল জানেন। 


যে ব্যক্তি তায়াম্মম করে সালাত আদায় করল, অতঃপর সালাতের সময় অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় পানি 
উপস্থিত হলো, তাহলে কি সে পুনরায় সালাত আদায় করবে? 


বিদ্বানদের বিশুদ্ধ অভিমতে, যে ব্যক্তি তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করল, অতঃপর সালাতের সময় 
অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় পানি উপস্থিত হলো, তাহলে তাকে পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে না। এটা 
ইমাম মালিক, সাওরী, আওযায়ী, মাযিনী, তৃহাবী রোহি.) এর অভিমত । একটি বর্ণনা মতে আহমাদ এ 
অভিমত পেশ করেছেন । ইবনে হাযমও এ মতের প্রবক্তা ।১৮২ 


অপরদিকে আবু হানীফা ও শাফেঈ (রাহি.) এর মতে:১৮ত পানি ব্যবহারে সক্ষম হলে পুনরায় সালাত 
আদায় করতে হবে। 


তাদের এ অভিমতকে প্রত্যাখ্যান করে ইবনে হাযম বলেন: ইমাম আবূ হানীফা ও শাফেঈ (রাহি.) এর 
কথা স্পষ্ট ভুল। কেননা তাদের এ নির্দেশটা তায়াম্মুম ও সালাতের ক্ষেত্রে দু'অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। 
হয়তো বা তাদের এ নির্দেশটা ফরয সালাতের ক্ষেত্রে হবে অথবা ফরয নয় এমন সালাতের ক্ষেত্রে হবে। 
এ ছাড়া ৩য় কোন প্রকার হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যদি তাদের অনুসারীগণ বলেন: তাদের এ নির্দেশটা 
তো আদায় হয়েই গেছে। আর যদি তারা বলেন: তাদের এ নির্দেশটা ফরয ব্যতীত অন্য সালাতের 
ক্ষেত্রে; তাহলে এটা স্বীকার করতেই হয় যে, তারা এমন একটি বিষয়কে আবশ্যক করে নিয়েছেন যা 
আবশ্যক নয়। আর এরূপ করাতো ভুল । 


আমার বক্তব্য: হ্যা, পুনরায় তার উপর সালাত আদায় করা ওয়াজিব নয় | হিরা HET 

পাওয়া গেলে পুনরায় সালাত আদায় করা মুস্তাহাব । যেমন হাদীসে বলা হয়েছে- 

0 ৩ 0০ এ ০০০৮ nf Ball ০০০০০ ০ ৪১ 9050 EF UU ৬১৬] সন এ SF 

4 0517 8৮ ali 0৯০ ও রি FD ১০9 5৮00 Malt ০১০৬৫ di এ পরে ডি) a 
৫০৮ 261 ৬৯:৬9 Coy ৬ 099 . ৫০৫৬০ ৬৫ 4 Cols ৬০১) 04 


৬৮২ দেখুন, মাজমূ' (২/৩৫৩), আল মুহাল্লা (২/১৩৯)। 
৬ মাজমূ (২/৩৫৩) । 
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অর্থাৎ: আবু সাঈদ আল-খুদরী ৫৯-র সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, একদা দুই ব্যক্তি সফরে বের হয়। 
পথিমধ্যে সালাতের সময় উপস্থিত হয় আর তারা পানি না পাওয়ায় তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করে। 
অতঃপর উক্ত সালাতের সময়ের মধ্যে পানি প্রাপ্ত হওয়ায় তাদের একজন ওযু করে পুনরায় সালাত আদায় -_ 
করল এবং অপর ব্যক্তি সালাত আদায় করা হতে বিরত থাকে। অতঃপর উভয়েই রাসূলুল্লাহ (8) এর 
খিদমতে হাযির হয়ে এই ঘটনা বর্ণনা করল । তিনি (৮) বলেন £ তোমাদের যে ব্যক্তি সালাত পুনরায় 
আদায় করে নি সে সুন্নাত মোতাবেক কাজ করেছে এবং এটাই তার জন্য যথেষ্ট । আর যে ব্যক্তি ওযু করে 
পুনরায় সালাত আদায় করেছে তার সম্পর্কে বলেন, তুমি দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী হয়েছ।১৮ 


হায়য ও নিফাস প্রসঙ্গ (০5401) ১০)৬৮৫ 


মহিলাদের লজ্জাস্থান হতে স্বভাবগতভাবে নির্গত রক্ত ৩ প্রকার । যথা: 
(১) হায়যের রক্ত (১০:১1 ৮১) 
(২)নিফাসের রক্ত (45441 ৪13) 
(৩)ইস্তিহাযার রক্ত (৮৮০০০১1 (১) 


হায়যের রক্ত (০০ ১১): 
এটা দূর্ঘন্ধযুক্ত, ঘন ও কালো রঙের রক্ত, যা নির্দিষ্ট সময়ে মহিলাদের লজ্জাস্থান থেকে বের হয়। আল্লাহ 
তা'য়ালা বনী আদমের প্রত্যেক মহিলার উপর এ রক্তকে অবধারিত করে দিয়েছেন। যেমনটি রাসূল 
(&&$) আয়িশা সিদ্দীকাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন: 

6১ DY ৬ dS 2 iis ৩ 
“হে আয়িশা! আল্লাহ তা“আলা হায়যের রক্তকে প্রত্যেক আদম কন্যার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন” 
বুখারী (হা-২৯৪) ও মুসলিম (হা-১২১৩)। এছাড়া মা হাওয়া (888) এর মাধ্যমে প্রথম হায়যের সূত্রপাত 
(১/৪০০) ইমাম হাকিম ও ইবনে মুনযির হতে সহীহ সনদে ইবনে আব্বাস থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন 
যে, “জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর সর্বপ্রথম মা হাওয়ার মাধ্যমে হায়যের সূত্রপাত হয়েছিল” । 


হায়যের সময়সীমা: 

হায়যের সর্বনিম্ন বা সর্বোচ্চ কোন সময়সীমা নেই। সুতরাং প্রত্যেক নারীর হায়যের নিয়মের উপর তার 
সময়সীমা নির্ধারিত হবে । কেননা নাবী করীম (্) থেকে এ মর্মে কোন সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। এ 
প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রোহি.) বলেন, যারা ইমাম শাফেঈ ও আহমাদের মতে হায়যের 


”* এ হাদীসকে আলবানী সহীহ বলেছেন; আবূ দাউদ (৩৩৪), নাসাঈ (১/২১৩)। 
উদ “ফিকৃহুস সুন্নাহ লিন নিসা” থেকে চয়িত (পৃঃ৫৫-৬৯), আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে আমি এর সহজ বিষয়ের সামান্য 
কিছু আলোচনা করেছি, মূলতঃ ফিকৃহ শাস্ত্রে এ সংক্রান্ত দীর্ঘ অলোচনা রয়েছে। 

”* "4"এর আরও কিছু সমার্থক শব্দ আছে, যেমন: - ০৪) -)৬5%। -০./ -এ৷ =) --॥ -আল মুহাযযাৰ (১/১৪১)। 
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সর্বোচ্চ সময় পনের দিন এবং সর্বনিম্ন সময় একদিন অথবা ইমাম মালিকের মতে কোন সময়সীমা নেই 
বলে উল্লেখ করেন, তাদের এই মত কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং এটা প্রত্যেক নারীর 
হায়যের নিয়মের উপর নির্ভরশীল। যেমনটি আমরা পূর্বে আলোচনা করলাম। (আল্লাহই অধিক 
অবগত)১* 


হায়যের শুরু ও শেষ:*”” | 

১। হায়যের শুরু বুঝা যায়, সম্ভাব্য সময়ে লজ্জাস্থান থেকে দূর্গন্ধময়, পাতলা ও কালো রক্ত নির্গত হওয়া 
দ্বারা । 

২। হায়যের শেষ সময় তথা হায়যের পরিসমাপ্তি বুঝা যায়, লজ্জাস্থান থেকে সাধারণ রক্ত, ফ্যাকাশে 
বর্ণের রক্ত ও পঞ্চিলতা নির্গত হওয়া বন্ধের দ্বারা। এটা নিম্রোক্ত দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষা করা যেতে 
পারে । যথা- 

ক। -১১০। (শুষ্কতা): অর্থাৎ কোন মহিলা তার লজ্জাস্থানে তুলা বা ন্যাকড়া প্রবেশ করানোর পর তা শুষ্ক 


খ। ০১০৪) ২০৪) (পূর্ণ সাদা পানি): অর্থাৎ এক ধরনের সাদা পানি বিশেষ, যা হায় বন্ধের সময় 
লজ্জাস্থান থেকে নির্গত হয়। এ প্রসঙ্গে আয়িশা সিদ্দীক (রা.) এর দাসী একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে, 
20 oF ভন রা ডি bp 28০ sd Usk | 2274৬ ০৪৮] মি এড এ ১৯ Cd ০৫ 
Laid 06 Hl Wl bf Cait Lalli 07 ৩৮ পেত UL 058 
অর্থাৎ: মহিলারা আয়িশা রো.) এর নিকট কৌটায় করে তুলা প্রেরণ করত । তাতে হলুদ রং এর খতুর 
রক্ত লেগে থাকত । তারা এ অবস্থায় সালাত আদায় করা প্রসঙ্গে তাঁর নিকট জানতে চাইতেন '। উত্তরে 
তিনি বলতেন, তাড়াহুড়ো করো না, পূর্ণ সাদা বর্ণ দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। এর দ্বারা তিনি হায়ষ হতে 
পবিত্র হওয়া বুঝাতেন” ৬৯ 
হায়য থেকে পবিত্র হওয়ার পর $/25)। ও ৪১৩৫ এর বিধান: 
“সুফরা' ও “কুদরা' হলো এমন পানি, যা দেখতে পুঁজের ন্যায় এবং এর রং অনেকটা হলুদ বর্ণের । কোন 
মহিলা যদি লজ্জাস্থান থেকে রক্ত নির্গত বন্ধ ও লজ্জাস্থান শুষ্ক পাবার পর এ ধরনের অবস্থা লক্ষ করে, 
তবে তা হায়ব হিসেবে গণ্য করবে না। বরং সে পবিভ্র। এ অবস্থায় সে সালাত, সিয়াম, সহবাস প্রভৃতি 
বৈধ কাজ করতে পারবে । এ ক্ষেত্রে উম্মে আতিয়্যার হাদীসটি প্রণিধান যোগ্য । তিনি বলেন: 


৫2০১ 08) 0 8209 40 4৫ (প্র 


৬৮৭ জামি’ আহকামিন নিসা (১/১৭৯), আল মুহাল্লা (২/১৯১) আল মুগনী (১/৩০৮)। 

= জামি' আহকামিন নিসা (১/২০০- এবং তার পরবর্তী অংশ)। 
৬* হাসান লিগাইরিহীঃ মালিক (৫৯ পৃ.) বুখারী মুয়াল্লাক সূত্রে (১/৪২০ ফাতহুল বারী), মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক (১/৩০২), দুর্বল 
সূত্রে । তবে দারেমীতে একটি শাহেদ হাদীস আছে, (১/২১৪), বাইহাকী (১/৩৩৭) এর দ্বারা উক্ত হাদীস সহীহ বলে সাব্যস্ত হয়। 
455 
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২৬৮ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


রক্তস্রাব হতে পবিত্রতার পর মেটে ও হলুদ রং কে আমরা হায়য হিসেবে ধর্তব্য মনে করতাম না ।** 
প্রসঙ্গ কথাঃ 

১। আলিমদের বড় একটি দলের মতে: 

কোন মহিলা যদি পবিত্ৰ হওয়ার পর গোসলের জন্যে পানি না পায়, তবে শুধু মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে 
স্বামীর সাথে সহবাসে মিলিত হতে পারবে ।** 


২। যদি কোন মহিলার অভ্যাসের অতিরিক্ত খতুস্রাব হয়, তাহলে তার করণীয় কি? 


উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, কোন মহিলার প্রত্যেক মাসে নিয়মিত ৬ দিন খতুস্রাব হয়। কিন্তু 
ঘটনাক্রমে কোন কোন মাসে যদি ৭ দিন, ৮ দিন বা ১০ দিন খতুল্রাব হয়, তাহলে সে কি করবে? এর 
উত্তরে আমরা বলব, এ ধরনের মহিলারা নিম্নোক্ত দুটি অবস্থার বাহিরে নয় । 


(ক) যথাসাধ্য হায়যের রক্ত ও অন্য রক্তের মাঝে পার্থক্য করার চেষ্টা করবে । এ অবস্থায় যদি দেখে যে, 
লজ্জাস্থান থেকে নির্গত রক্তের রং, গন্ধ ও বৈশিষ্ট্য হায়যের রক্তের ন্যায় হয়, তাহলে পূর্বের ন্যায় সালাত, 
সিয়াম ও সহবাস থেকে বিরত থাকবে । কেননা কুরআন হাদীসে হায়যের কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা বর্ণিত 
হয় নি। যেমনটি আমরা পূর্বেও আলোচনা করে এসেছি। আর যদি এ নির্গত রক্ত হায়যের রক্তের সাথে 
না মিলে, তাহলে সে গোসল করে সালাত আদায় করে নিবে । 


(খ) আর যদি নির্গত রক্ত পার্থক্য করা সম্ভব না হয়। যা কিছু কিছু মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। তাহলে 
সে এ রক্তকে হায়যের রক্ত মনে করে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত সালাত, সিয়াম, ও সহবাস থেকে বিরত 
থাকবে । কেননা হায়যের কোন সর্বোচ্চ সময়সীমা নেই ।৬৯২ 


৩। হায়যের নির্ধারিত সময়ের মাঝখানে রক্ত বন্ধ হয়ে পুনরায় দেখা দিলে করণীয়: 


উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, কোন মহিলার কোন মাসে একটানা দুদিন খতুশ্রাব হয়ে ৩য় দিন বন্ধ 
হয়ে গেল, এরপর আবার ৪র্থ দিন হায়যের রক্ত দেখা দিল। তাহলে বিশুদ্ধ অভিমতে, এরূপ অবস্থায় 
করণীয় হলো, হায়যের নিয়মিত সময়ের মধ্যে রক্ত নির্গত হওয়া বন্ধ হলেও তা হায়য বলে বিবেচিত 
হবে। শুধু রক্ত বন্ধের কারণে পবিত্র বিবেচনা করা যাবে না। কেননা এখানে পবিত্রতার আলামত 
দেখাটাই মূল বিবেচ্য বিষয়। আর সে পবিত্রতার অর্থ হলো, পূর্ণ সাদা বর্ণ দেখা, যা মহিলাদের কাছে 
সুপরিচিত ।১৯৩ 


৬” আবু দাউদ (৩০৭), নাসাঈ (১/১৮৬), ইবনু মাজাহ (৬৪৭) প্রভৃতি। (৷ 35) অতিরিক্ত এ অংশটুকু সাব্যস্ত নয়। তবে 
হাদীসের চাহিদা অনুযায়ী অর্থগত ভাবে তা সাব্যস্ত ধরা হয়, যেমন বুখারী (রাহি.) এর সমর্থনে অধ্যায় রচনা করেছেন এবং অতিরিক্ত 
অংশটুকু ছাড়া হাদীস বর্ণনা করেছেন (৩২৬)। < 

*» মাজমূ' আল ফাতাওয়া (১/৬২৫), আল মুহাল্লা (২/১৭১), শারহে মুসলিম (১/৫৯৩), জামি’ আহকামিন নিসা (১/১৫২)। 

৬২ জামি' আহকামিন নিসা (১/২১৫), ইবনু উসাইমীনের ফাতাওয়া উল মারআত । 

৯* ফাতাওয়া উল মারআত, সংকলক মুহাম্মাদ আল মুসনাদ (পৃ.২৬০)। 
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৪। গর্ভবতী মহিলারা কি খতুবতী হয়? *** 
এ ক্ষেত্রে উলামাদের মাঝে দু'ধরনের মত পরিলক্ষিত হয় । 
(ক) অধিকাংশ বিদ্যানের মতে: 888৭2 
বর্ণিত হাদীসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন। আবু সাঈদ খুদরী &%) 

aE তা 
অর্থাৎ: কোন গর্ভবতী বন্দিনীর সাথে তার সন্তান প্রসবের আগে এবং কোন রমনীর সাথে তার হায়য হতে 
পবিত্র হওয়ার পূর্বে সহবাস করবে না ।** 
এছাড়াও তারা প্রমাণ হিসেবে বলেন: দাসীর স্বাধীন হওয়াটা হায়যের সাথে বিবেচ্য যা জরায়ু বাচ্চামুক্ত 
হওয়ার দ্বারা বাস্তবায়িত হবে। কিন্তু যদি গর্ভবতী মহিলার হায়য হয়, তাহলে হায়য দ্বারা জরায়ু মুক্ত হওয়া 
পূর্ণ হবে না। 
(খ) ইমাম শাফেঈ ও একদল আলিমের মতে: গর্ভবতী মহিলা খতুবতী হয়। 
তবে এ ব্যাপারে সঠিক কথা হলো, প্রকৃতি ও প্রচলিত সাধারণ নিয়মানুযায়ী বুঝা যায় যে, গর্ভবতী মহিলা 
ঝতুবতী হয় না। কিন্তু ব্যতিক্রম হলো, এ সময় কোন কোন গর্ভবর্তী মহিলার রক্ত নির্গত হয়। এ ক্ষেত্রে 
সে রক্ত যদি রং, গন্ধ ও বৈশিষ্ট্যে হায়যের রক্তের সাথে মিলে যায় এবং নিয়মিত সময়ের মধ্যে হয়, 
তাহলে এটাকে হায়য হিসেবে গণ্য করে সালাত, সিয়াম ও সহবাস প্রভৃতি কাজে থেকে বিরত থাকবে। 
তবে এই হায়য ইদ্দতের মাসআলায় প্রযোজ্য হবে না । কেননা মহান আল্লাহ্‌ বলেন: 


otis ০০ ১ ৮৫০০০ ০৫১ 
অর্থাৎ: “আর গর্ভধারিনীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত”(সূরা তৃলাক- ৪)। 
আর যদি গর্ভবতীর নির্গত এ রক্তের বৈশিষ্ট্য হায়যের রক্তের সাথে না মিলে ও অনিয়মিত হয়, সেক্ষেত্রে 
এটা ধর্তব্য হবে না। যেমন ইস্তিহাযার রক্ত। 


হায়য ও নিফাস অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ 


১। সালাত: সকল উলামার এক্যমতে: হায়য ও নিফাস অবস্থায় ফরয, নফলসহ সকল ধরনের সালাত 
আদায় করা হারাম। অনুরূপভাবে পবিত্র হওয়ার পর ফরয সালাতের পুনরায় কাযা আদায় না করার 
সারে বিয়ানগণ মত পোষ করেছেন আবু সাইদ খুদরী, রাসুল (৮) থেকে বর্ণনা করেন, 
রাসূল (৪) বলেন: 

৫4১ ১০০৪ ১০৮৪৬ :0৪ ০০ ১) এ ৮ ৮৬৬. 1১1 ০০ 
অর্থাৎ: হয অবস্থায় তারা কি সালাত ও সিয়াম থেকে বিরত থাকে নাঃ দীনের ক্ষেতে এটা তানের 
একটা ঘাটতি 1১৯৭ 
মুয়া থেকে বর্ণিত, একজন মহিলা আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) কে জিজ্ঞেস করলেন: 


** জামি’ আহকামিন নিসা (১/২০৮)। 

৯* হাসান লিগাইরিহী; আবু দাউদ (২১৫৭), আহমাদ (৩/৬২) এ হাদীসের একটি শাহেদ আছে দারাকুতনী (৩/২৫৭)-এ। 
২ ইমাম নববী প্রণীত, মাজমূ (২/৩৫১) ইবনে হাষম প্রণীত মুহাল্লা, (২/১৭৫)। 
৬ সহীহ; বুখারী (১৯৫১), মুসলিম (৮০) প্রভৃতি ৷ 
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২৭০ | সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 

62 9৬ ৮০1 এডি di ৬০ লে €৫ ০০৪৫ (৫৮ ০ ১১, Ll cb 3) ৩ ৩১৬! তর 
1 9৬: 3৫4 

আমাদের জন্য হায়য কালীন কাযা সালাত পবিত্র হওয়ার পর আদায় করলে চলবে কি না? আয়িশা (রা.) 

বললেন, তুমি কি হাররিয়্যা*” ( খারিজীদের একটি দল, যারা খতুবতীর জন্য সালাতের কাযা ওয়াজিব 

মনে করত)? আমরা নাবী (&&) এর সময়ে খতুবতী হতাম, কিন্তু তিনি আমাদেরকে সালাত কাযার 

নির্দেশ দিতেন না। অথবা তিনি বললেন, আমরা তা কাযা করতাম না।* 

প্রসঙ্গ কথা: | 

ক । উদাহরণ স্বরূপ, যদি কোন মহিলার আসরের কিছুক্ষণ পূর্বে হায়য হয় এবং যুহরের সালাত আদায় না 


অধিকাংশের মতে, যদি কোন নারীর আসরের সময়ের কিছুক্ষণ পূর্বে মাসিক (হায়য) হয় এবং সে যুহরের 
সালাত আদায় না করে থাকে, তাহলে তার ছুটে যাওয়া যুহরের সালাত কাযা আদায় করতে হবে। তবে 
পবিত্র অবস্থায় যুহরের অন্তত এক রাক'আত সালাত আদায় করা যেত, এমন সময়ের মধ্যে যদি তার 
হায়য শুরু হয়ে থাকে, তাহলে কাযা আদায় করতে হবে না।. কেননা মহান আল্লাহ্‌ বলেন: 

€৫১% ৫৫ ৩১০ এ EIS a ১ 
অর্থাৎ: নিশ্চয় সালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয (সূরা নিসা-১০৩)। 
এ ব্যাপারে আলিমদের আরেকটি অভিমত হলো: তাকে পুনরায় যুহরের সালাত কাযা করতে হবে না। 
তাদের দলীল হলো: রাসূল (8৮) এর যামানায় মহিলারা বিভিন্ন সময়ে খাতুবতী হতেন। কিন্তু পবিত্র 
হওয়ার পর তাদেরকে হায়যের পূর্বে ছুটে যাওয়া সালাত আদায় করতে বলেছেন মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া 
যায়না। 
শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রাহি.)“ফাতাওয়া' গ্রন্থে (২৩/২৩৫) বলেন: পুনরায় কাযা আদায় 
করতে হবে না মর্মে ইমাম আবু হানীফা ও মালিকের অভিমতটিই দলীলের ক্ষেত্রে অধিক স্পষ্ট । কেননা 
নতুন দলীলের ভিত্তিতে কাযা সাব্যস্ত হবে। এখানে এমন কোন দলীল নেই, যাতে কাযা আদায় করতে 
হবে। কেননা সে মহিলা বৈধ জেনেই সালাত বিলম্বিত করেছিল । এটা তার বাড়াবাড়ি ছিল না। যেমন 
ঘুমন্ত ও ভুলে যাওয়া ব্যক্তি যখন সে জাগ্রত হয় বা তার স্মরণ হয়, তখনই তার সালাত আদায়ের সময়। 
এটাকে কাযা আদায় বলা হয় না। 


খ। উদাহরণ স্বরূপ, আসরের কিছুক্ষণ পূর্বে পবিত্র হলো এবং গোসল করার পর পরই আসরের সময় 
হয়ে গেলে, তাকে কি যুহরের সালাত কাযা আদায় করতে হবে? 

এর সমাধান হলো: যদি সে হায়য বা নিফাস থেকে সূর্যাস্তের পূর্বে পবিত্র হয়, তাহলে এ দিনের যুহর ও : 
আসরের সালাত আদায় করে নিবে । অনুরূপভাবে যদি সে ফজর উদয়ের আগে পবিত্র হয়, তাহলে এ 
রাতের মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করে নিবে । কেননা ওযরের ক্ষেত্রে সালাতের দ্বিতীয় সময়টিই 
প্রথম সালাতের সময় । 


৬৯” খারিজীদের একটি দল, যারা খতুবতীর জন্য সালাতের কাযা ওয়াজিব মনে করত। 
৯ সহীহ; বুখারী (৩২১), মুসলিম (পৃ. ২৬৫)। 
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কিতাবুত তৃহারাত ২৭১. 


শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন: এ কারণেই অধিকাংশ আলিম তথা ইমাম মালিক, শাফেঈ ও 
আহমাদের মতে, খতুবতী মহিলা যদি দিনের শেষভাগে পবিত্র হয় তাহলে এ দিনের যুহর ও আসর উভয় 
সালাত আদায় করে নিবে । আর যদি রাতের শেষ ভাগে পবিত্র হয় তাহলে এ রাতের মাগরিব ও এশার 
উভয় সালাত আদায় করে নিবে । এটা আব্দুর রহমান ইবনে আউফ আবু হুরাইরা ও ইবনে আব্বাস থেকে 
বর্ণিত হয়েছে । কেননা ওযরের ক্ষেত্রে সময়টা দুই সালাতের সাথে সংযুক্ত থাকে । এ কারণে ওযরের 


তে 


তাহলে তার মাগরিব সালাতের সময় অবশিষ্ট থাকায় এশার পূর্বে মাগরিবের সালাত আদায় করতে হবে। 
(আল্লাহই অধিক অবগত আছেন) 


২। সিয়াম: সকল উলামার এক্যমতে: নারীরা হায়য ও নিফাসের সময় সিয়াম রাখা বন্ধ রাখবে । তবে 
রমযানের সিয়াম পরবর্তীতে কাযা আদায় করে নিবে । আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন: 

GUA) slay AY 63 0:০1 94৪৪ 233 45১ ৫৮৫ ০৬৮ 
অর্থাৎ: হায়য হলে, সিয়াম কাযা করা ও সালাত কাযা না করার জন্য আমাদের নির্দেশ দেয়া হত 1৭০০ 


প্রসঙ্গ কথা: 

ক। যে ফজরের পূর্বে হায়য হতে পবিত্র হয়েছে, কিন্তু গোসল করে নি। সে সিয়াম রাখবে কি? 
উত্তর: অধিকাংশের মতে, খতুবতী নারী যদি ফজরের পূর্বে পবিত্র হয়ে সিয়ামের নিয়ত করে তাহলে তার 
সিয়াম বিশুদ্ধ হবে। কেননা সিয়াম বিশুদ্ধ হওয়ার জন্যে সালাতের ন্যায় গোসল জরুরী নয়।”১ 


খ। যেসূর্যাস্তের পূর্বে হায়য হতে পবিত্র হয়, সে দিনের বাকি সময় সিয়াম রাখবে কি? 

উত্তর: তার জন্য দিনের অবশিষ্ট সময় সিয়াম রাখা জরুরী নয়। কেননা সে দিনের প্রথম অংশে সিয়াম 
ছেড়ে দেয়ার কারণে পরবর্তীতে তার কাযা আদায় করতে হবে । অতএব দিনের বাকী সময় সিয়াম রাখার : 
কোনই দরকার নেই। . 

ইবনে জুরাইস 44) বলেন: আমি আতকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ১$। ৯% 3 4 6০০০ তে ৪1 
৮৮৬ ৬৯ 3:০৩ =| - অৰ্থাৎ: কোন মহিলা যদি ঝতুবতী অবস্থায় সকাল করে এবং পরবর্তী সময়ে পবিত্র 
হয়, তাহলে কি সে সিয়াম পূর্ণ করবে? তিনি বললেন, না। বরং তা কাযা আদায় করবে ।০২ 


৩। সহবাস করাঃ 
সকল উলামার এক্যমতে: হায়য অবস্থায় সহবাস হারাম ৷” যেমন মহান আল্লাহ্‌ এটা হারাম ঘোষণা 
করে এরশাদ করেন: 


** সহীহ; মুসলিম (৩৩৫), আবূ দাউদ (২৬৩)। 

*১ ফাতহুল বারী (১/১৯২)। 

*২ এর সনদ সহীহ; আব্দুর রাজ্জাক তার মুসান্নাফে বর্ণনা করেছেন (১২৯২), সনদ সহীহ। 
** মুহাল্লা (২/১৬২), মাজমুউল ফাতওয়া (২১/৬২৪), তাফসীরে তৃবারী (৪/৩৭৮) । 
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২৭২ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


oar ও) sd 1 FEU 
অর্থাৎ: সুতরাং তোমরা খতুস্রাবকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক (সূরা বাকারা:২২২)। রাসূল (১) বলেন: 
(৭) 31 গেজ 451০1 

অর্থাৎ: এ অবস্থায় তোমরা সহবাস ব্যতীত তাদের সাথে সবকিছু করতে পার।”* শাইখুল ইসলাম 
প্রসঙ্গ কথাঃ 

ক। যদি কোন মুসলিম হায়য অবস্থায় সহবাস হালাল মনে করে, তাহলে সে কাফির ও মুরতাদ হিসেবে 
বিবেচিত হবে । তবে যদি কেউ হালাল মনে না করে । বরং ভুলবশতঃ বা হায়য হয় নি মনে করে কিংবা 
হারাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে সহবাস করে, তাহলে তার কোন গোনাহ হবে না এবং কাফ্ফরাও 
আদায় করতে হবে না। তবে যদি হায়য হয়েছে জেনেও কিংবা হারাম হওয়া সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান থাকা 
সত্বেও ইচ্ছাকৃত ভাবে সহবাস করে, তাহলে সে কবীরা গুণাহগার হবে এবং তার উপর তাওবা করা 
আবশ্যক হবে।*** কিন্ত কাফফারা আবশ্যক হবে কিনা, এ ব্যাপারে অধিকাংশের অভিমত হলো, তার 
উপর কাফফারা আবশ্যক হবে না। তবে ইমাম আহমাদ এর বিপরীত মত পোষণ করেছেন। 


আর আমার (লেখক) কাছে অধিকাংশের মতটিই অধিক বিশুদ্ধ। কেননা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, 
_ খতুবতী একজন মহিলার প্রশ্নের উত্তরে রাসূল ৪) তাকে বলেছিলেন: অর্থাৎ: “এক দিনার অথবা অর্ধ 
দিনার সাদকা কর”।+০* এ মর্মে বর্ণিত হাদীসটি দূর্বল হওয়ার কারণে দলীলের অযোগ্য । এছাড়া মুসলিম 
ব্যক্তির সম্পদের ব্যাপারে একটি মূলনীতি হলো, সুনির্দিষ্ট দলীল ব্যতীত তা কারও জন্য বৈধ নয়। 


খ। যারা হায়য অবস্থায় যে সম্ভোগ নিষেধ বলেছেন, তার দ্বারা লজ্জাস্থান উদ্দেশ্য ।””' কেননা লজ্জাস্থান 
ব্যতীত খতুবতী মহিলার সাথে সকল প্রকার সম্ভোগ বৈধ। এ ক্ষেত্রে আনাস ১ বর্ণিত হাদীসটি 
প্রণিধানযোগ্য । যখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করেন: ১৮০। ৬ 541 sd Er সুতরাং তোমরা 
খতুস্বাবকালে স্ত্রীদের থেকে দূরে থাক। এ আয়াতের প্রেক্ষিতে রাসূল (%) বলেন: 3) ৮৯ 45 15০1 
[এ অৰ্থাৎ: এ অবস্থায় তোমরা সহবাস ব্যতীত তাদের সাথে সবকিছু করতে পার ।*০” 
এছাড়া রাসুলের কতক স্ত্রী বর্ণনা করেন: 

U3 G25 ৬ sf ৬৪ ০০৫৬ 2 9009 ০৬ 


+৪ সহীহ; মুসলিম (৩০২), আবু দাউদ, নাসাঈ তিরমিযী, ইবনে মাজাহ । 

"৫ ইমাম নববী প্রণীত শারহে মুসলিম (৩/২০৪)। 

+* যঈফ; আবু দাউদ (২৬৪), নাসাঈ (১/১৫৩), ইবনে মাজাহ (৬৪০)। . 

** এটা সাওরী, আহমাদ, ইসহাক, মুহাম্মদ বিন হাসান, তৃহাবী প্রমুখ হানাফী বিদ্বানের মতামত ও মালিকিয়্যাহদের মতামত এবং 
ইমাম শাফেঈ (রহঃ) একটি কথা । ইবনে মুনযির ও নববী (রহঃ) (ফাতহুল বারী ১/৪০৪), এ মতটিকে পছন্দ করেছেন। এটা 
ইবনে হাযম (রহঃ) এর মাযহাব। 

*৮ পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। 
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কিতাবুত তৃহারাত ২৭৩ 


অর্থাৎ: রাসূল (8) যখন কোন খতুবতী স্ত্রীর সাথে কিছু করতে চাইতেন, তখন লজ্জাস্থানের উপর 
কাপড় দিয়ে দিতেন ।৯ 


আমার বক্তব্য: লজ্জাস্থান ব্যতীত সকল সম্ভোগ বৈধ কথাটিকে মাসরুক থেকে বর্ণিত হাদীসটি আরও 

শক্তিশালী করে। 

যেমন তিনি আয়িশাকে বলেছিলেন, অর্থাৎ: আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাচ্ছি কিন্তু আমাকে তা 

বলতে লজ্জা করে । তখন আয়িশা (রা.) বলেন: আমি তোমার মায়ের মত এবং তুমি আমার ছেলের মত। 
তঃপর মাসরুক বললেন, হায় অবস্থায় পুরুষেরা তাদের স্ত্রীদের সাথে কিরূপভাবে মেলামেশা করবে? 

জবাবে তিনি বললেন: লজ্জাস্থান উপভোগ ব্যতীত তার সাথে সব কিছু করতে পারবে ।+১০ 

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, রাসূলের স্ত্রী হওয়ার সুবাদে এ মাসআলা সম্পর্কে আয়িশা 

(রা.) এর অধিক কেউ জানতেন না। 


সতর্কতা: 
এখানে আলিমদের আরেকটি মন্তব্য হলো: হায়য অবস্থায় সম্ভোগ বৈধ বলতে নাভীর নিচ থেকে হাটু 
পর্যন্ত উদ্দেশ্য। এ মতেরও দলীল বিদ্যমান ।”১১ তবে আগের মতটিই অধিক মজবুত । (আল্লাহই অধিক 
অবগত)। 


গ। MEE SEITE রানির যার 
হওয়া বৈধ নয়। আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: | 
€৫0। SA ES ১ ASD ০৮198 ০৮৭ ৬৮ ০১১০৪ U৯ 
অর্থাৎ: এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়ো না। অতঃপর যখন তারা পবিত্র হবে 

তখন তাদের নিকট আস, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন (সূরা বাকারা: ২২২) । 


মুজাহিদ (রহ) বলেন: নারীদের জন্যে দুটি তুহুর (পবিত্রতা) রয়েছে। প্রথম: আল্লাহ তা“আলার বাণী- 
০8 ৬৮ -অর্থাৎ: পবিত্র হওয়ার পর গোসল ব্যতীত সহবাস বৈধ নয়। তিনি আরও বলেন, ১০০১5 
£। ৮৫7০৮ অৰ্থাৎ: অতঃপর যখন তারা পবিত্র হবে তখন তাদের নিকট আস, যেভাবে আল্লাহ 
তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। এর ব্যাখ্যা হলো: যতক্ষণ পর্যন্ত রক্ত প্রবাহিত হয়। সুতরাং যদি আল্লাহর 
নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী স্ত্রীর সাথে মেলামেশা না করে, তাহলে সে তাওবাকারী ও পবিত্রতা 
অর্জনকারীদের অন্তর্ভূক্ত হবে না।?১২ 

আর এ ব্যাপারে বিদ্বানগণ একমত যে, কোন মহিলা পবিত্র হলেও গোসল ব্যতীত স্বামীর সাথে সহবাসে 
লিপ্ত হতে পারবে না। তবে ইবনে হাযম (রাহি.) এর বিপরীত মত পেশ করেছেন। 


৭* আবূ দাউদ, সনদ সহীহ ৷ | 
৭০ এর সনদ সহীহ ইমাম তৃবারী তার তাফসীরে এ হাদীস এনেছেন (৪/৩৭৮), সনদ সহীহ, হাদীসটি কয়েক ভাবে এসেছে। 
%১ এটা অধিকাংশ বিদ্ধানের মাযহাব । দেখুন “জামিউ আহকামুন নিসা” (১/১৪০), চাইলে এর পরেও কিছু অংশ দেখতে পারেন। 
৭২ আব্দুর রাজ্জাক (১২৭২), বাইহাকী (১/৩১০), মুজাহিদ পর্যন্ত সনদ সহীহ। 


Wwww.waytojannah.com 


Contents 


২৭৪ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


এখানে একটি প্রশ্ন হলো: কোন মুসলিমের যদি আহলে কিতাব স্ত্রী থাকে, তাহলে তাকে গোসলে বাধ্য 
করা যাবে কিনা? 

এ ক্ষেত্রে সমাধান হলো, এ আহলে কিতাবী স্ত্রীকে গোসলে বাধ্য করতে হবে। কেননা গোসল ব্যতীত 
স্বামীর সহবাসে লিপ্ত হওয়া বৈধ নয়। কারণ আয়াতে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের থেকে মুসলিম নারীকে নির্দিষ্ট 
করা হয় নি।** 

ঘ। খতুবতী মহিলার দায়িত্ব হলো: তার স্বামীকে সহবাস থেকে ফিরিয়ে রাখা । তবে যদি তাকে বাধ্য 
করা হয়, তাতে সে গোনাহগার হবে না। শুধু আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে ১ 


৪। তৃওয়াফ করা: 

সকল আলিমের এক্যমতে: হায়য অবস্থায় তৃওয়াফ করা বৈধ নয়। যেমন আয়িশা (রা.) হাজ্জের সময় 
খাতুবতী হলে রাসূল (৪৮) তাকে বলেছিলেন: এ) SS ১০8 2 এ ৩০ ৪ 0৬ 058 US ৪৮ 
অর্থাৎ: হাজীদের মত হাজ্জের সকল কার্যাদি সম্পাদন কর। তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত বাইতুল্লাহ 
তৃওয়াফ কর না।*** এ সংক্রান্ত বিভিন্ন অলোচনা “হাজ্জ অধ্যায়’ এ আলোচিত হবে ( ইন্শা আল্লাহ্‌) । 


হায়য অবস্থায় যেসব কাজ বৈধ: 


১। আল্লাহর যিকর ও কুরআন পাঠ: 

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে, খতুবতী ও জুনুবীর জন্য বিশুদ্ধ অভিমতে আল্লাহর যিকর ও কুরআন 
পাঠ করা বৈধ। এটা ইমাম আবূ হানীফা এর মাযহাব । প্রসিদ্ধ মতে, ইমাম শাফেঈ ও আহমাদও এ 
অভিমত পেশ করেছেন।”১৬ 

আল্লামা ইবনে হাযম "৬" গ্রন্থে (১/৭৭-৭৮) বলেন: কুরআন তিলাওয়াত, তিলাওয়াতে সিজদা, 
মাসহাফ (কুরআন) স্পর্শ ও আল্লাহর যিকর করা উত্তম কাজ । যিকরকারী আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদান 
পাবে। এখন কেউ যদি এগুলোকে কোন কোন অবস্থায় বৈধ নয় বলে দাবী করে, সেক্ষেত্রে প্রমাণ 
উপস্থিত করতে হবে। 


২। সিজদা এর আয়াত শ্রবণে সিজদা প্রদান: 

ঝতুবতী মহিলার সিজদার আয়াত শ্রবণে সিজদা করতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। কেননা সালাত ও সিজদা 
এক নয়। আর সিজদার ক্ষেত্রে পবিত্রতা শর্ত নয়। 

সহীহ বুখারীতে (৪৮৬২) এসেছে: রাসূল (৪) একদা সূরা নাম পড়ে সিজদা দিলেন, যাতে সকল 
মুসলমান, মুশরিক ও জ্নিনজাতি সিজদা করেছিলেন। একথা বলা অসম্ভব যে, এ জাতিগুলোর সকলেই 


+৩ তাফসীরে কুরতুবী (৩/৯০)। 
৭৪ জামিউ আহকামিন নিসা (১/১৮০)। 
*€ বুখারী (১৬৫০)। 
*৬ এটা শাইখুল ইসলাম তার ফতওয়ার মধ্যে উল্লেখ করেছেন বিনা | 
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২৭৬ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 


আয়িশা সিদ্দীকা রো.) থেকে বর্ণিত: আমি খতুবতী অবস্থায় পানি পান করতাম । অতঃপর নাবী কারীম 
লাগিয়ে পান করতেন। আর আমি খতুবতী অবস্থায় হাড় খেতাম । অতঃপর নাবী কারীম (পুট) কে তা 
প্রদান করলে আমি যেখানে মুখ লাগিয়ে খেতাম, তিনিও ঠিক সেখানে মুখ লাগিয়ে খেতেন ।*** 


৮ খতুবতী মহিলার স্বামীর খেদমত: | 

দেয়া। 

আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি হায়য অবস্থায় রাসূল (৪) এর মাথা আঁচড়িয়ে 

দিতাম ৭২২ 

৯। খাতুবতী মহিলার স্বামীর সাথে একই লেপের মধ্যে ঘুমানো: 

we লি ১৬৪৪, ০404৬ 4০০৬ 3) Lass ও ৮৯ EEE Ls এড ৩ Ll fl os 
Hod ৪১ 4০ ০৪০৮৪ RY oe: CR «cidify :09 

উম্মে সালামা রো.) থেকে বর্ণিত, আমি রাসূল (&%) এর সাথে একই চাদরের নীচে শুয়ে ছিলাম । হঠাৎ 

আমার হায়য দেখা দিলে আমি চুপি চুপি বেরিয়ে গিয়ে হায়যের কাপড় পড়ে নিলাম । তিনি বললেন, 

তোমার কি নিফাস দেখা দিয়েছে? আমি বললাম, হ্টা। তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর সাথে 

চাদরের ভেতর শুয়ে পড়লাম ।”২৩ 

ইমাম নাববী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় শারহে মুসলিমে (১/৯৫৪) বলেন, “এ হাদীস খতুবতী মহিলার স্বামীর 

সাথে একই বিছানায় ঘুমানোর বৈধতা নির্দেশ করে”। 


নিফাস বা প্রসবোত্তর রক্তত্রাব (9১4 ১) 


নিফাসের সংজ্ঞা: নিফাস হলো, সন্তান প্রসবের কারণে নারীর যৌনাঙ্গ দিয়ে নির্গত রক্ত। 

১। নিফাসের সময়সীমা: 

নিফাসের সর্বনিম্ন কোন সীমা নেই । সকল ইসলামী বিদ্বানের মতে,২৪ চল্লিশ দিনপূর্ণ হওয়ার আগেই যদি 
কোন নারী নিফাস থেকে পবিত্র হয়, তাহলে সে গোসল করার মাধ্যমে সালাত আদায় ও স্বামীর সাথে 
সহবাসে লিপ্ত হতে পারবে। 


কোন নারীর নিফাসের রক্ত যদি চলমান থাকে, এ ব্যাপারে অধিকাংশ আলিমের অভিমত হলো, নিফাসের 
সর্বোচ্চ সময়সীমা চল্লিশ দিন। এরপর গোসল করবে এবং সালাত আদায় করবে । তাদের দলীল হিসেবে 
উম্মে সালামার হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য । তিনি বলেন: 


৯ মুসলিম (৩০০), আবু দাউদ (২৫৯), নাসাঈ (১/৫৬), ইবনে মাজাহ (৬৪৩), আর 0৮ ওরা? এর অর্থ আমি আমার দীত দ্বারা 
গোস্ত কামড় দিয়ে ধরতাম। 

৯৯ বুখারী (২৯৫), মুসলিম (২৯৭)। 
৯ বুখারী (২৯৮), মুসলিম (২৯৬) প্রভৃতি । 

ks ইমাম তিরমিযী তার সুনান গ্রন্থে সংকলন করেছেন (১/৪২৯)। 
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" কিতাবুত তৃহারাত . ২৭৭ 
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অর্থাৎ: রাসূল (ধল) এর যামানায় মহিলারা নিফাসগ্রস্ত হওয়ার পর ৪০ দিন বা ৪০ রাত অপেক্ষা 
করতেন ।”২৫ 
২। সকল উলামার এঁক্যমতে, হালাল, হারাম, মাকরূহ ও বৈধ (মানদূব) এর ক্ষেত্রে নিফাসপ্রস্ত মহিলার 
হুকুম হায়যগ্রস্ত মহিলার মতই ২৬ 
৩। ইদ্দত গণনার ক্ষেত্রে নিফাস হায় থেকে আলাদা, কেননা এ দ্বারা ইদ্দত গণনা হয় না। কারণ ইদ্দত 
সমাপ্ত হয় সন্তান প্রসবের মাধ্যমে ।"২৭ 


ইস্তিহাযা বা রোগজনিত রক্তত্রাব (৮০১) ১১) 


ইস্তিহাযার সংজ্ঞা: হায়য ও নিফাসের সময় ছাড়া অন্য সময় কিংবা উভয়. অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট 
রক্তস্রাবকে ইস্তিহাযা বলা হয়। এটা তাদের অভ্যাসগত, প্রকৃতিগত ও সৃষ্টিগত রক্ত প্রবাহ নয়। বরং এটা 
বিচ্ছিন্ন রক্তপাত । এটি লাল বর্ণের প্রবাহিত রক্ত যা সুস্থ হওয়া ছাড়া বন্ধ হয় না।”২৮ 


হুকুম: সকল উলামার এক্যমতে, এ অবস্থায় সে নারী পবিত্র হিসেবে বিবেচিত হবে। এটা তাকে সালাত 
ও সিয়াম আদায়ে বাধা দিবে না। 


ইস্তিহাযার সময়সীমা: : 
হায়য ও নিফাসের নির্ধারিত সময়ের বাহিরে এবং এ দু'অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন রক্ত নির্গত হলে 
তাতে কোন সমস্যা নেই। 


যখন এ নির্গত রক্ত হায়য ও নিফাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে, তখন কি করতে হবে? 
এর উত্তরে আমরা বলব, এ ধরনের নারী নিশ্নোক্ত চার অবস্থার বাইরে হবে না। যথা- 
১। ইস্তিহাযার পূর্বের খাতুস্রাবের একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা তার জানা থাকবে। এ অবস্থায় সেই পরিচিত 
সময়সীমাটাই তার খতুত্রাবের সময় হিসেবে গণ্য করবে। এরপর সে গোসল করার মাধ্যমে সালাত 
আদায় করবে, এ ছাড়া বাকী সময়টা ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য হবে। ূ 


* আবূ দাউদ (৩১১), তিরমিযী (১৩৯), ইবনে মাজাহ (৬৪৮), হাদীসটি হাসান হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কিন্তু বিশুদ্ধ মত 
হলো, তা যঈফ। আল্লাহই ভাল জানেন । তবে এর উপর আমল চালু রয়েছে 

২ শাওকানী প্রণীত নাইলুল আওতার (১/২৮৬)। 

৯ ইবনে কুদামাহ প্রণীত আল মুগনী (১/৩৫০)। 

৯৮ এটাকে রক্তক্ষরণ (Bleeding) বলা হয়। 
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২৭৮ _ সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ ্‌ 
দেখেছি। রাসূল (6) তাকে বললেন: যে কয়দিন তোমার খতু থাকে সে কয়দিন অপেক্ষা কর। 
অতঃপর গোসল করে সালাত আদায় কর।৯ 


২। ইন্তিহাযার পূর্বে তার খতুস্রাবের সময়সীমা জানা থাকবে না। কিন্তু খতুস্রাবের রক্তকে ইস্তিহাযার রক্ত 
থেকে আলাদা করতে পারবে । সে ক্ষেত্রে খতুস্রাবের রক্তের প্রতি লক্ষ রেখে সালাত ছেড়ে দিবে এবং 
এটা শেষ হলে পুনরায় গোসল করার পর সালাত আদায় করবে। 
6 ০৬৭ সদ ও dt 050 UCI EBS পে এ! AE পে জি 8৮৫ ডগ এও এড ০৪ 
wf 191) Sa ৬৪ Lad ০4355 2০০ ০9 0১৮ ০০১ ৩.৮ JB ৬০ হর bl | 
৫৬:০7 HUI ৯১৬ ৪০৪৬ 
আয়িশা সিদ্দীকা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: ফাতিমা বিনতে হুবাইশ রাসূল (৪) এর কাছে এসে বলল: 
হে আল্লাহর রাসূল আমি একজন ইস্তেহাযা বা প্রদর রোগগ্রস্তা নারী। কখনও এ রোগ থেকে মুক্ত হই না। 
তাই আমি কি সালাত আদায় করা ছেড়ে দিব? রাসূল (৪) বললেন, না। এটা হায়য নয়, বরং এটি শিরা 
নিঃসৃত রক্ত। তাই যখন হায়য দেখা দিবে তখন শুধু সালাত ছেড়ে দেবে । আর যখন হায়য ভাল হয়ে 
যাবে তখন রক্ত ধুয়ে ফেলে গোসল করে পবিত্র হয়ে সালাত আদায় করবে ।”” 


৩। এমন নারী, যে সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করেছে। অর্থাৎ ইতিপূর্বে তার কখনও খাতুস্রাব হয় নি। যার 
কারণে সে খতুস্রাবের রক্তকে অন্য রক্ত থেকে আলাদা করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ নারীর 
অবস্থার উপর ভিত্তি করবে । তারা যদি প্রতিমাসে ছয়দিন বা সাত দিন খতুবতী হয়, তাহলে তার হায়যের 
শুরু থেকে এ ছয়দিন বা সাতদিন হায়য হিসেবে গণ্য করবে । এরপর সে গোসল করার মাধ্যমে পবিত্র 
হবে। এ ছাড়া অনিয়মিতভাবে যে রক্ত নির্গত হবে, তা মুস্তাহাযা হিসেবে গণ্য হবে। 

যেমন বর্ণিত হয়েছে, নাবী (&%৮) হামনা বিনতে জাহ্হাশকে বলেছিলেন: 


৮৫91] ৬৮ ৬১ 5 alt ৯5 ৬ ৫ 2০ If olf ভি তাস ০৬৫ ৯১৩০ ১ 8০৪০ ৯৪ ৩ 
১৪৪৪ ৩ 9৬ ৮১০০ Wy HS ০১) NLS ০০৯) 8৪ ৩ ৮৪৪০০ ০০৮৮ & সা 

১৮৮৮) ০৮৬৮ ০৬ ১5 LF) SC সের ও AS YF BS ৩৪৪০ 
অর্থাৎ: এটা শয়তানের চক্রান্ত । কাজেই তুমি প্রতি মাসে ছয় বা সাত দিনের জন্য তোমার হায়যের 
নির্ধারিত দিন গণনা করবে, অতঃপর গোসল করবে এবং তুমি যখন বুঝতে পারবে যে, তুমি উল্লেখিত 
দিনগুলো অতিক্রম করে পবিত্রতা অর্জন করেছ- তখন তুমি প্রত্যেক মাসের ২৩/২৪ দিন নিয়মিতভাবে 
সালাত আদায় করবে এবং সিয়াম পালন করবে। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট । তুমি প্রত্যেক মাসে এরূপ 
করবে- যেরূপ অন্যান্য মহিলারা হায়য হতে পবিত্রতা অর্জনের পর করে থাকে ।”* 


৭৯ সহীহ; মুসলিম (২৬৪ পূ.-আব্দুল বাকী) আবূ দাউদ (২৭৯), নাসাঈ (১/১১৯)। 

৭৩০ সহীহ; বুখারী (২২৮), মুসলিম (২৬২ পৃ.) প্রভৃতি । 

"৩ আবু দাউদ (২৮৭), ইমাম শাফেঈ প্রণীত “আল উম্ম (১/৫১), ইবনে মাসাহ (৬২২), ইমাম তিরমিযী তহারাত অধ্যায়ে (অধ্যায় 
৯৫), সনদ (58) লাইয়িন, ইরওয়া গ্রন্থে আলবানী এটাকে হাসান বলেছেন (২০৫)। 
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কিতাবৃত তৃহারাত ২৭৯ 
৷ এমন নারী যে খতুত্রাবের অভ্যাসগত সময়সীমা ভুলে গেছে এবং হায়যের রক্তকে ইস্তিহাযার রক্ত 
কে আলাদাও করতে পারে না।"” এ ধরনের নারীর ব্যাপারে উলামাদের বেশ কয়েকটি অভিমত 
য়ছে। তার মধ্যে অধিক স্পষ্ট অভিমত হলো, তার হুকুম পূর্বোল্লেখিত নতুন খতুবতী নারীর হুকুমের 
1য়, যে রক্তকে আলাদা করতে শিখে নি। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত । 


ৃ্‌ ইন্ডিহাযার বিধান (৮০০. ৪৫০) 


'। ইস্তিহাযাপ্রস্ত নারীর বিধান পবিত্র নারীর বিধানের মত। সুতরাং খতুবতী নারীর উপর যা হারাম, তার 
পর তা হারাম হবে না। 


তিলাওয়াত, সাজদায়ে শুকুর প্রভৃতি কাজ করবে । এ ব্যাপারে উলামাদের ইজমা রয়েছে। . 


৩। ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারীর জন্যে প্রত্যেক সালাতে ওযু আবশ্যক নয়, যতক্ষণ না ওযু ভঙ্গ হয়। কেননা এ 
শম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য প্রমাণগুলো দুর্বল পর্যায়ের ।”* তবে আয়িশা সিদ্দীকা বর্ণিত হাদীস মতে, প্রতি 
সালাতে ওযু ও গোসল করা ভাল । তিনি (আয়িশা) বলেন, উম্মে হাবীবা.-৭ বছর যাবৎ ইস্তিহাযা রোসে 
ভুগছিলেন। ফলে তিনি রাসূল (8) কে এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে গোসল করার নির্দেশ 
দেন। অতঃপর বললেন, এটি শিরা নিঃসৃত রক্ত। ফলে তিনি প্রত্যেক সালাতের জন্য গোসল 
করতেন ।৭৩৪ 


8 ৷ হায়যের সময় ব্যতীত ইন্তিহাযাগ্রস্ত নারীর জন্যে তার স্বামীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হওয়া বৈধ । যদিও 
রক্ত নির্গত হওয়া অব্যাহত থাকে । এটাই অধিকাংশ উলামার অভিমত ।** 


৫। ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারীর জন্যে মাসজিদে ইতিকাফ বৈধ । 

টি, (3 Ges ০800 58200 640 SH ৮5৫৫ 412)00 59 EE ali ০১০০ ee ৩৮ 
আয়িশা সিদ্দীকা বলেন: রাসূল (রেট) এর সাথে তাঁর কোন: এক স্ত্রী ইতিকাফ করছিলেন। তিনি রক্ত ও 
হলদে পানি বের হতে দেখতেন আর তার নীচে একটা পাত্র বসিয়ে রাখতেন এবং সে অবস্থায় সালাত. 
আদায় করতেন ।*১ 
ইমাম নাববী শারহে মুসলিমে (পৃ.১/৬৩১) বলেন, এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, ইস্তেহাযাগ্রস্ত নারীর 
ই'তিকাফের বিধান পবিত্র নারীর মতই । 


লিক 


* ৯৮ বিদ্বানগণ এ সব নারীকে মুতাহায়্যিরাহ (০) নামে অবহিত করেছেন। 
** জামিউ আহকামিন নিসা (১/২৩০)। | 
+* বুখারী (৩২৭), মুসলিম (২৬২) প্রভৃতি । 

** আল মাজমূ' (২/৩৭২), আল-মুগনী (১/৩৩৯) । 

* বুখারী ৩১০,আ.ধু.২৯৯,ই.ফা.৩০৪। 
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সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ 
সালাফী রিসার্চ ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য : 


১। দরিদ্র ও দুঃস্থ জনসাধারণকে চিকিৎসা সেবা প্রদান। 

২। ইসলামের মৌলিক আদর্শের প্রচার ও গবেষণা করা। 

৩। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষায় সহযোগিতা দান। 

৪ | ইসলামী বই পুস্তক, সাময়িকী ও প্রচার পুস্তিকা অনুবাদ করা, সংকলন করা ও 
প্রকাশ করা। 

৫ | ইসলাম বিষয়ক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করা । 

৬। দারিদ্র্যতা দূরীকরণে সহযোগিতা করা । 

৭ | প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা । 

৮। একই উদ্দেশ্য সম্বলিত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা, সহযোগিতা, 
সমন্বয় ও কৌশলগত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করা । 


১. মুসলিম জাতির প্রতি মহাউপদেশ- ইমাম ইবনে তাইমিয়া 

২. যাকাতুল ফিতর- শাইখ সালিহ আল উসাইমীন ্‌ 

৩. নতুন চাদের বিতর্ক সমাধান-সংকলনে ডা. মো: মোশাররফ হোসেন 

৪. সহীহ ফিকৃহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড (১ম পর্ব)-আবূ মালিক কামাল বিন আস-সাইয়্যিদ সালিম 


যোগাযোগ: 

ডা. মো: মোশাররফ হোসেন এমবিবিএস, ডিএ 
নির্বাহী পরিচালক 

সালাফী রিসার্চ ফাউন্ডেশন 
মোবাইল:০১৯১২০০৫১২১ 
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। বইটির বৈশিষ্ট্য : 
৫১ টী এটি কোন মাযহাব ভিত্তিক ফিকৃহ গ্রন্থ নয় 


০ & এটি বিশুদ্ধ দলীল ভিত্তিক ফিকৃহ গ্রন্থ । 
ৰ & এতে মুজতাহিদ ইমামগণের মতামত উল্লেখ করে 


অধিকতর বিশুদ্ধ মতামতটি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে 
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